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চতুর্থ সংহ্করণের প্রকাশকের নিবেদন 


উনবিংশ শতাব্দীর ্গ্রসিধধ সঙ্গীততাত্বিক রুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
রচিত গীতম্ুত্র সার' গ্রন্থের প্রথম ভাগের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত হলে! । ভারতীয় 
নর্জীত জানের অমূল্য ভাগার স্ববপ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে। 
তারপর গ্রস্থখানির আরও ছুটি সংস্করণ হয়। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ 
সালে। তারপর এই সুদীর্ঘ চার দশকেরও বেশী কাল ধরে বইখানি অমুক্রিত 
অবস্থায় ছিল এবং পুরনো ছাপ] বইয়ের কপিও পাওয়া যাচ্ছিল না। অথচ 
ন্জীত জ্ঞানী ও সঙ্গীত জিজ্ঞান্থ মহলে বইখানার চাহিদার অন্ত ছিল ন|। শ্রধু 
বাংলায় নয়, বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীততত্বান্বেষী মানুষ, এমন কি 
ভারতের বহির্তাগস্থ ভারতের রাগসঙ্গীত বিষয়ে কৌতুহলী গবেষকের! এই অসামান্য 
্রন্থখানির পুনমু্্রণের প্রয়োজন অন্গভব করে আসছিলেন। 

দুপ্রাপ্য এই গ্রস্থখানির ব্যাপক চাহিদার কথা ম্মরণ করে এবং ভারতীয় রাগ 
সজীতের বিস্তৃত ও বহুমুখী আলোচন! সম্বলিত অজন্র তথ্য ও তত্বের আকর এমন 
একখান] তাৎপর্ষপুর্ণ গ্রন্থের পুনরপি প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে আমরা 
বহু আয়াসে পুরাতন গ্রন্থের কপি সংগ্রহ করে গ্রস্থথানার নৃতন মুদ্রণ প্রকাশ 
করলাম। এ যে আমাদের পক্ষে কতখানি কষ্টসাধ্য কাজ ছিল, গ্রন্থের অভ্যন্তরে 
এক-নজর চোখ বুললেই ত৷ সহজে প্রতীয়মান হতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের 
দেশে ইউরোপীয় রেখা-ন্বরলিপি পদ্ধতির এখনও স্থপ্রচলন হ্য়নি, অনেক প্রেসেই 
এই ত্বরলিপির চিহ্নাদি অলভ্য। ছ্িতীয়তঃ স্থানে স্থানে পাঠের মধ্যেই এই জাতীয় 
চিহ্ের অস্তনিবেশ ঘটায় মুদ্রণ-কার্য আরও বেশী বিস্বস্কুল হয়েছে। মুন্্রণের এই 
অস্থবিধা দূরীকরণের উপায় হিসাবে কোথাও কোথাও গোট। পৃষ্ঠা বক করে 
নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্রক্রিয়াটি আয়াসসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য 
ছুই-ই কিন্ত গ্রস্থটিকে পাঠক সমাজের লামনে স্থুমুদ্রিত ও নির্ভরযোগ্য রূপে 
পরিবেশন করবার তাগিদে আমাদের এই ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এখন বইখানি 
ধাদের জন্ত উদ্দিষ্ট তাদের মনোমত হলেই এই পরিশ্রম ও ব্যয় বহন সার্থক। 

এত এত প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ থাকতে গীতহ্ৃত্র সার' বইখানা প্রকাশের উপরেই 
কেন আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছি সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা 
প্রয়োজন । এই গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ধন'বন্দ্যোপাধ্যায় একজন অসাধারণ সাহসী, 
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মৌলিক চিন্ত। সমৃদ্ধ সঙ্গীতভাবুক ছিলেন। তার চিন্তার বৈপ্লবিকতা ও অগ্রসরতা 
আজও আমাদের বিশ্বয় উৎপাদন করে। তিনি বনু বিষক্ষের জানের অনুশীলন 
করেছিলেন, তবে বিশেষভাবে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীত চর্চায় তার একাস্ত 
মনোষোগ ও প্রযত্ব স্তত্ত হয়েছিল । সঙ্গীতের গুপপত্তিক ও প্রায়োগিক উভয়বিধ 
চর্চায় জীবন অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। প্রাচীন ও মধাযুগের সংস্কৃত 
সঙ্গীত গ্রস্থগুলির সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় ছিল কিন্ত পুরাতন বলেই পুরাতনকে 
মান্ত করার নিধিচার প্রবণতা! তার ছিল না। গীতন্থত্র সার বইয়ের বক্তব্য পূর্বাপর 
অনুধাবন করলেই দ্বেখা যাবে সংস্কত গ্রস্থগুলির তুলত্রাস্তি প্রদর্শনে তিনি এতটুকু 
দ্বিধা করেননি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের নিকষে প্রাচীন গ্রস্থাদির ষে 
সকল মতামত ও বক্তব্য তার নিকট গ্রহণীয় বলে মনে হয়েছে, কেবলমাত্র সেগুলিকেই 
তিনি গ্রাহ বলে প্রচার করেছেন। নৃতন মতামত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি সর্বাংশে 
আপনাকে যুক্তির বারা চালিত করেছেন, গতানুগতিক সংস্কারের কিংবা গড্ডল লোক- 
শ্রুতির কাছে কোথাও বশ্ঠতা স্বীকার করেননি । 

ভারতীয় সঙ্গীতভাবনার ক্ষেত্রে কৃষ্ধন যে কত বড বিপ্লবী ছিলেন তার 
প্রমাণ শ্বরূপে এই বলাই যথেষ্ট যে, আজ থেকে একশত বছরেরও আগে থেকেই 
তিনি ভারতীয় স্ঙ্গীতকে শ্বরলিপিধৃত করবার প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন এবং এই ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রেখাঙ্কন-ম্বরলিপি প্রণালীর 
শ্রেষ্ঠত্ব অকুঠে প্রচার করেছিলেন। শুধু প্রচারেই ক্ষান্ত হননি, নিজে হাতে- 
কলমে সেই ঘোষণাকে কার্ষে রূপান্তরিত করেছিলেন। এ কথার নিদর্শনের জন্ত 
বেশী দূরে যাবার দরকার নেই, এই গ্রন্থের ত্বরলিপিগুলিই তার সাক্ষ্য। গ্রন্থের 
দ্বিতীয় ভাগের গান সমূহ এবং তার সেতার শিক্ষা” বইয়ের সমস্ত গং তিনি 
এই পদ্ধতিতেই পরিস্ফুট করেছিলেন । তাঁর আর একটি বৈপ্লবিক ঘোষণা হলো, 
ওস্যাদী ঘরান। সঙ্গীতের সংকীর্ণচিত্বতা থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তি ঘটিয়ে 
তাকে আধুনিক সজনশীল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হুবে। রাগ সঙ্গীতের 
প্রগাঢ় জানী হয়েও তিনি আধুনিক সঙ্গীত-রীতির একজন সবিশেষ অন্ররাগী 
ছিলেন। সঙ্গীতে নব নব হ্ষপ্রির বিকাশের পক্ষপাতী ছিলেন। এমনকি তার 
এই অভিমত ছিল ফে, আগামী দিনের ভারতীয় ক সঙ্গীতকে শুদ্ধমাত্র একক 
(সোলো ) সঙ্গীতের কাঠামোতেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে নী, তাকে নাটা- 
সঙ্গীতের (ড্র্যামাটিক মিউজিক) অভিমুখে সঞ্চালিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 
প্রাচীন ভারতীয় বৃন্দগান, আধুনিক কোরান এবং পাশ্চাত্য অপেরা! সঙ্গীত নৃতন 
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পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তি হতে পারে। যন্ত্র সঙ্গীতের স্তাক্স ক দঙ্গীতেও যৌথরীতি 
গ্রবতিত হওয়। উচিত বলে তিনি মনে করতেন । 

কধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গীতগুত্র সার" বইয়ের অপরিসীম যুল্যবত্তাব ধারণ! গ্রন্থ 
পাঠেই সম্কৃ উপলন্ধ হবে, তবে পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এই অর্থপূর্ণ সংবাদটি পরিষেশন 
কর! প্রয়োজন যে, শুদ্ধমাত্র এই গ্রস্থপানি মূলে পডবার আগ্রহাতিশয্যবশতঃই ভারত- 
বিশ্রুত মহারাস্্ীয় নঙ্গীতকোবিদ স্বর্গত পঞ্তিত বিষুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী বাংলা ভাষা 
শিক্ষা করেছিলেন । 

বইয়ের বানান রীতি সম্পর্কে দুই-একটি কথা। মূল গ্রন্থে গ্রন্থকার যে-বানান 
অবলম্বন করেছেন এই গ্রস্থেও ছবনু সেই বানান অনুসরণ কর! হয়েছে । আজকের 
বানানের সঙ্গে সে বানানের সঙ্গতি নেই বলে তাকে অগ্রাহ কর! হুয়নি। এমনকি কমা, 
সেমিকোলন, ইত্যাদি যতি চিহ্মের বেলায়ও মূলকে যথাসম্ভব অবিরত রাখা হয়েছে। 

পরিশেষে কতজ্ঞতা স্বীকারের পাল1। এই গ্রন্থের পাগুলিপি সংগ্রহকরণে ও্ডাদ 
আলাউদ্দীন খ! সাহেবের শিষ্য সুপরিচিত সঙ্গীতবেত্বা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীহারবিদ্ধু 
চৌধুবী মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহাধ্য করেছেন। অন্ুগ্রহপুর্বক তিনি এই গ্রন্থের 
একটি নাতিবিস্বৃত হুন্দর ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন। ভূমিকায় শুধু যে কষ্খধন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাঙ্গীতিক কৃতিত্বেরই পরিমাপন করা হয়েছে তাই নয়, তার জীবনীর 
তথ্যাবলীও ঘতদূর সম্ভব চয়ন করে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই তমিকাটি 
একাধারে মূল্যায়ন ও জীবন কথা ছুইয়েরই কাজ করবে। নীহারবিন্দুবাবুর এই 

মূল্যবান সহযোগিতার জন্য আমর! তাকে আমার্দের আস্তরিক £তজ্ঞতা জানাই । 

এই গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যস্ত সম্পাদনা, মুদ্রণ ও সংশ্লিষ্ট অন্তান্য করণীয়াদির 
ফায়রিত্ব বহন করেছেন প্রবীণ সাহিত্য ও সঙ্গীত সমালোচক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী 
মহাশয় । তাঁকেও আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জানাচ্ছি। 

আমাদের প্রকাশন সংস্থার প্রতিনিধি রূপে শ্রীযুক্ত বিপুল চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের 
গ্রকাশের সঙ্গে আগাগেড়। সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও বইটির পরিচ্ছন্ন পরিবেশনার জন্য অশেষ 
কেশ শ্বীকার করেছেন। বসত: তার আগ্রহের জন্তই এই গ্রন্থ বু বাধা-বিত্ব অতিক্রম 
কবে শেষ পর্বস্ত গ্রকাশিত হতে পারলো | শ্রচট্রোপাধ্যায় আমাদের ঘরের লোক, 
তাকে আর আহ্ঠানিক ধপ্তবাদ জানাবার গ্রয়োজন ত্মাছে বলে মনে করি না। 

রস্থখানির মু্রণের জন্ত নবীন সরশ্বতী প্রেসের পরিচালক ও কর্মীবৃন্দও প্রভূত 
আয়ন ও ঘত্ব নিয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে তাদেরও সমূহ ধন্তবা? প্রাপ্য। 

১৫ই অগ্রহায়ণ, প্রকাশক' 


প্রথম বারের বিজ্ঞীপন ।* 


ক্ গীতচচ্চার বিস্তৃতি ও উৎকর্ষ বিধানার্ধ এই পুস্তক প্রণীত ও প্রকাশিত হইল? 
ভারতবর্ষের যন্ত্রঙ্গীত অপেক্ষা কঠসঙ্গীত উৎরুষ্টতর ; বিশেষত: কালাবতী-_ওল্ডাদী 
-_গাঁন উন্নতির উচ্চতর শিখবে আরোহণ করিয়াছে । সেই গান যাহাতে সহজে ও 
বিশুদ্ধরপে শিক্ষা কর] যায়, এবং তাহার মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি ও কুব্যবহার প্রবেশ 
জন্য, তাহ সাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই, তাহা সংশোধনানস্তর, যাহাতে উহাকে 
শিক্ষিত ও মাজিত রুচির অনুমোদনীয় ও গ্রহণযোগ্য কর! যায়, তাঁহার উপযোগী 
উপদেশ সকল এই পুস্তকে প্রকটিত হইয়াছে । সঙ্গীত অনেক বি্যাপেক্ষ৷ কঠিনতর। 
সাধারণতঃ, গান করা এক পক্ষে অতি সহজ বিগ্যা বলিয়! মনে হয়; কেননা,কি বালক 
কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত কি যুর্খ, সকলেই বিন। শিক্ষাতেও গান করিয়! থাকে; কিন্তু একটু 
অস্তনিবি্ট হইয়া দেখিলে জান। যায় যে, গান বিদ্যা যন্ত্রার্দি বাদনাপেক্ষা দুরূহতর | 
সেই বিস্তা সহজ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত । এই উপলক্ষে ইহাতে সঙগতের সমস্ত 
জ্ঞাতব্য বিষয়, বৈজ্ঞাঁণিক প্রণালীতে, অতি বিস্তারিত রূপে বণিত হইয়াছে; স্থুল কথায় 
সঙলীত বিস্তার প্রকৃত ব্যাকরণ এই প্রথম প্রকাশিত হইল । অতএব ব্যাকরণের নিয়মে 
সঙ্গীতের যাবতীয় মূলনুত্র ইহাতে লিপিবদ্ধ ও উদাহত হইয়াছে। 

সঙ্গীতের বিশুদ্ধ উপপত্তি (7207 ) জ্ঞানাভাবে শিক্ষ। করা, কিম্বা শিক্ষা দেওয়া, 
কিছুই সহজ হয় না; সেই জন্য স্থর, মাত্র।, তাল, গুভৃতি সঙ্গীতের ব্যবহার্য তাবৎ 
বিষয়ের প্রস্তুত উপপত্তি ইহাতে অতি সরল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সঙ্গীতের বিশুদ্ধ 
উপপত্তি-বিষয়ক পুস্তক এ পর্্যস্ত বাঙ্গাল। ভাবাফ় প্রকাশিত হয় নাই; ছুই এক খানি 
পুস্তকে যে ওপপত্তিকাংশ প্রকটনের চেষ্টা হইয়াছে দেখা যায়, তাহা প্রায় সমুদ্ধয় ভ্রম- 
সঙ্কুল। তদ্দারা সাধারণের উপকার ন1 হইয়া, বরং অপকার হুইবার সম্ভাবন। ১ কেন 
ন। অশিক্ষা অপেক্ষ। ভূল শিক্ষ। যে অনিষ্টের কারণ তাহ কেহ অস্বীকার করিতে পারেন 
না। এ সকল ভ্রান্ত মত সবিষ্তার সমালোচন সহকারে উপপত্তি বিষয়ক বিশুদ্ধ, 
বিজ্ঞানাহমোদিত যে মস্ত, তাহ! এই পুম্তকে মীমাংসিত হইঞ্জাছে। আধুনিক কালে 
রাগ রাগিণী সম্বন্ধে যে মত সর্বববাদী সম্মত, তাহার মীমাংস। সহকারে, রাগাদির সমুদয় 
রহম্য ও জ্ঞাতব্য কথ। ষথ। স্থানে বণিত হুইয়াছে। এই রূপে এই পুস্তক দ্বারা কেবলই 


* যাহার সজীত পুম্তক পাঠ কর] বিড়ম্বন! মনে করিবেন তাহার! এই বিজ্ঞাপন পাঠে পুস্তকের অবস্থা 
সংক্ষেপে জাত হইতে পারিবেন ; তজ্জগই ইহা! বিস্ততরপে লিখিত হইল । 
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বেগান শিক্ষার্থীর উপকার হইবে তাহা! নহে, ইহা কণ্ঠ ও হত, সর্ব প্রকার সঙ্গীত 
শিক্ষার্থীর কাজে লাগিবে ? এবং উহা! শিক্ষক ও ছাত্র, উভয়েরই বাবহার যোগ্য 
হুইবে। 

এই পুস্তকের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট সন্নিবেশিত হইয়াছে, তন্দারা, সঙ্গীতের 
ব্যবহাধ্য যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা পুস্তকের যে যে স্থানে আছে, তাহা 
মুহুর্তের মধো পাওয়া যাইবে । আমার পুর্বব-গ্রণীত সংগীত পুস্তক সকলে যে যে বিষয়ে 
মত-ভ্রম ছিল, তৎসমুদয় এই পুস্তকে সংশোধিত হুইয়! প্রকটিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাদির নাম করিয়া, সঙ্গীতের শপপত্তিক ভ্রাস্তি সকল 
প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন ; সেই জন্য, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে সঙ্গীত শাস্্ব কি 
প্রকার বণিত আছে, তাহা সাধারণের অবগতি জন্য বিবিধ সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রস্থ হইতে 
সংগ্রহ করিয়া, শ্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, ও তালাধ্যায়, ১২শ পরিচ্ছেদ, সঙ্কেপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। সেই হেতু এ পরিচ্ছেদটা অন্যান্ত পরিচ্ছেদাপেক্ষা কিছু দীর্ঘ হইয়াছে। 
এস্থলে আমার স্বীকার করা উচিত যে, রাজ। সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কর্তৃক 
প্রকাশিত সংস্কৃত “সঙ্গীতদর্পণ”, ও সংস্কৃত “সঙ্গীতসারসংগ্রহ”, এবং বাবু সারদাপ্রসাদ 
ঘোষ ও পর্তিত কালীবর বেদাস্তবাগীশ মহাঁশয়ছয়ের প্রকাশিত সংস্কৃত “সঙ্গীত-রত্বাকর” 
ও “সঙ্গীত-পারিজাত*, এই সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনেক শ্লোক এই পুস্তকে উদ্ধত 
হইম়্াছে। এই শেষোক্ত স্থপণ্ডিত ব্যক্তিঘয় সঙ্গীতের সংস্কৃত শাস্ত্র সম্থদ্ষে সাধারণের 
চক্ষু উল্মোচন করণাভিগ্রায়ে, কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে কৃত- 
সন্বয্প হইয়াছিলেন। কিন্ত শুনিয়াছি, তাহার] সঙ্গীতের সর্ববোৎকৃ্ সংস্কৃত গ্রন্থ শাঙ্গ দেব- 
কৃত উক্ত সঙ্গীত-রত্বাকর ছাপাইতে আরভ্ভ করিয়া, কোন ঘটন! বশত: এক 
অধ্যায়ের অধিক প্রকাশ করিতে পারেন নাই । ইহা! যে অতিশয় আক্ষেপের বিষয়, 
তাহার সন্দেহ নাই। 

এই পুস্তকে ইউরোপীয় ও বাঙ্গালা, ছুই প্রকার দ্বরলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে ; এবং 
কোন্‌ ত্বরলিপি যে গীত অভ্যাস পক্ষে অধিক উপকারী, তাহা সাধারণের তুলন! করার 
স্থবিধার্থ, কোন কোন গান উভয় হ্বরলিপিতেই লিখিত হইয়াছে । স্বরলিপি বিষয়ক 
প্রস্তাব 'উপক্রমশিকার' শেষে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে! এ উপক্রমণিকা, সঙ্গীতে পটু ও অপটু 
সকলেরই পাঠ্য ; উহাতে সঙ্গীতের নানা কথ! আছে। সঙ্গীত সাধন! পক্ষে ইউরোপীয় 
স্বরলিপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইলেও, আপাততঃ উহার এক মহৎ দোষ এই যে, এতদ্দেশে উহা 
সহজে ছাপাইবার স্তৃবিধা নাই? কারণ সকল যন্ত্রালয়ে উহার অক্ষর পাওয়া যায় না। 
ৃতরাং প্রকৃত উপকারী ম্বয়লিপি স্বলিত পুস্তক প্রকাশের অস্থবিধা অনেক | আমাদের 
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দেশে মকল যঙ্গানয়ে ছাপাইহত পারা হান্স, এযপ একটি লহজ 'ও উপকারী ছাঙগালা 
্বক্ধজিপি নিতান্ত প্রয়োজন হুইয়াছে। সেই জন্ত, আমি ঘে বাজাল! ত্বরলিপি এই 
পুস্তকে ব্যবহার করিয়াছি, তাহ! এরূপ ভাবে গঠিত যে, তাহ] সকল যন্ত্রালয়েই অক্রেশে 
ছাপাইতে পারা যাইবে। ইহ! সঙ্গীত লিখন পক্ষে অন্তান্ত বাঙ্গাল! শ্বরলিপি অপেক্ষা 
ভাল, কি মুন্দঃ'তাহা! আমার বলায় কোন ফল নাই $ উছা। “ফলেন পরিচীয়তে* হওয়াই 
উচিত। এ ম্বরলিপিতে মাত্রার সংকেতগুলি নৃতন নহে। উহ ইংরাজদ্দিগের 
অধুনাতন ব্যবহৃত “টনিক সল্ফা” স্বরলিপিতে ব্যবহার হয়। অতএব উহার গুণাগুণ 
লোকের অবিদধিত নাই। আমি, অনেকের ন্যায় নিজে একট! নূতন উদ্ভাবন করিয়া, 
যশোলাভের প্রত্যাশী নহি। ম্বদ্দেশের হিত কামনায়, সমাজ মধো বিশুদ্ধ সংগীত জ্ঞান 
বিস্তারের জন্য, পূর্ববগত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কতৃক যে পথ উদ্ভাবিত ও 
অবলদ্িত হুইয়াছে, তাহাই অস্সরণ কর আমি উচিত বিবেচনা করি ; কারণ তন্থার! 
নিঃলন্দেহ অধিকতর উপকার পাওয়া! যায়। তবে যে বিষয়ে কোন পথ আবিষ্কৃত 
হয় নাই, আবশ্তক হইলে তাহার উপযোগী নৃতন পথ নিজে প্রকাশ করিতে বাধা দেখি 
না, আর তাহা না করিলেও চলে না। 
আমাদের এই বঙ্জগদেশে সংগীতের চচ্চ। অতিশয় বিরল জন্য, সংগীত পুস্তকেরও 
'তাদৃশ আদর নাই। সুতরাং সংগীত পুস্তক লেখার বিশাল পরিশ্রমের অনুযায়ী ফল 
পাওয়া যায় না। এখনও সংগীত চচ্চ? অপকার্ধ্য বলিয়া অনেক ভদ্রলোকের ভ্রম 
আছে । ইহু। যে অতিশয় দুঃখেব বিষয়, তাহ] কে নাম্বীকার করিবে? পরস্ত এমত 
অবস্থায়, বিবিধ বিস্তাস্থরাগী, সংগীতবিশারদূ, সার্‌ রাজা শ্রীঃশৌরীন্্রমোহন ঠাকুর- 
মহোদডের স্তায়ি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, এই অপবাদ গ্রস্ত বিষয়ে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিয়া! বহুবিধ 
ংগীত পুস্তক প্রকাশ পূর্বক, দেশ বিদেশ হইতে যে রূপ অপরিমিত খ্যাতি ও সম্মান 
সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে সংগীত চচ্চার কলঙ্ক অপনীত, ও সংগীত গ্রস্থকারের 
পদ্দবীকে উন্নত কর! হইয়াছে । ইহাতে তাহার নিকট সমস্ত ভারতবর্ষের সংগীত সমাঁজ 
চিরকালের জন্ত কৃতজ্ঞত। পাশে বন্ধ থাকিবে ।*-***০ 
পরিশেষে বজব্য এই যে, এই পুস্তক ছা] শ্বদেশীয় একটী লোকে রও বিশুদ্ধ সংগীত 
জ্ঞানের, ও গান শক্তির; উন্নতি সাধিত হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব । 


১লা আখিন, ১২০২ শ্রীক্কষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় । 


কোচবিহার, | 
১৬ লেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ | 


ভূমিকা! 
সংগীত-বিপ্লবী কুষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতকের বাংলার রেণেশশাম ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাপ্রবাহের উপর এক 
'বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পসাহিত্য. চিত্রাঙ্ন, সমাজচিস্তা ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি 
বিষয়ে এসময় বাংলায় বহু মনীষীর আবির্ভাব হয়। এসময় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাল্ধ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান নানাভাবে বাংলার যুগমানসে প্রতিফলিত হতে থাকে ও ইংলপ্ীয় সভ্যতার 
শ্রেষ্ঠ অবদানগুলি ভারত ভূমিতে ফলগ্রম্থ হতে সুরু করে। 

চারুকল] ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নবযুগের উদ্ভব হয়, সে তুলনায় লঙ্গীত- 
চিন্তার এফএ খুব ক্ষীণ আলোড়ন লক্ষ্য ন করে পার! যায় না। এঁতিহাসিক কারণেই 
শিল্পধারায় অসম বিকাশ ঘটে থাকে । তৎকালীন সঙ্গীত ও সঙ্গীতবেস্তকাগণ মধ্যযুগীয়. 
সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ছিলেন। গুটিকয়েক সঙ্গীতবিদ মাত্র সঙ্গীতের 
নবধারায় উদ্ধদ্ধ হয়ে ভারতীয় সঙ্গীতের মুক্তিপথের সন্ধানে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। 
তাদের মধ্যে রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। কিন্তু যে সঙ্গীত চিস্তানায়ক 
সঙ্গীত রাজ্যের সকল গোৌডামি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অশিক্ষিতপট্ুত্বের বিরুদ্ধে জেহান্ 
ঘোষণা করে হিন্দুসঙ্গীতের বিজ্ঞান-সম্মত অগ্রগতির ছুগম পথ ন্ুুগম করার 
কাজে জীবনোৎসর্গ করে গিয়েছেন, তিনি হলেন বিপ্লবী সঙ্গীত বিজ্ঞানী কৃষ্ণধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নীরস শান্ীয় বাগাড়ন্বর, গড্ডলিক। প্রবাহের ন্যায় চালিত নঙ্গীতজ্ঞককুল ও 
স্থবির নিশ্চল সঙ্গীতের বিরুদ্ধে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অশেষ ক্রেশ স্বীকার করে আমৃত্যু অকরাস্ত 
যোদ্ধার মত সংগ্রাম করে গেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ইতংপূর্বে এমন দুরদৃষ্টি সম্পর, 
'এমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এবং এমন স্বাধীন বিপ্লবী চিন্তানায়কের সন্ধান 
“মেল! ভার | সে যুগে কেন _এ যুগেও সঙ্গীত বিষয়ে নিভীক ভাবে এরপ স্বাধীন চিন্তা 
ব্যক্ত কর। ও বলিষ্ঠ মতাদর্শ প্রচার কর। যে কী অসম সাহদিকতার কাজ তা! ভেবে 
বিন্বয়াবিষ্ট না হয়ে থাক। যায় না । ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে এমন মৃক্তদৃষ্টি সম্পর ব্যক্তি 
সত্যিই ছুর্নভ। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় এরূপ অস্ত এরূপ পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা 
ও এরপ গ্রাগ্রপর মনোভাব ভারতের সঙ্দীত-ইতিহাসে নিশ্চিতভাবে বিরল । 


(৩) 


সাম্প্রতিক কালে সঙ্গীত জগতে যে পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ করা যায়, আফ 
সঙ্গীতের ঘে বিকশমান রূপ ব1 নাট্যসঙ্গীতের যে অগ্রগতি দেখা যাঁয়, সঙ্গীতে অধুনা 
ঘে ব্বরলিপির ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত, আজ যে রাগ-রাগিধীর মিপ্রণযুক্ত ঠূংরী শৈলীর 
গ!নের মাধূর্ষমণ্তিত রূপ আমর] লক্ষ্য করি, তার প্রায় সব কৃতিত্বই সংগ্রামী কৃষ্ধন 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য । সে যুগে নান! বাঁধাবিপত্তির মাঝেও তিনি সঙ্গীতের 
নব নব রীতিপদ্ধতিকে অকুচিত্তে স্বাগত জানিয়েছেন। কৃপমণ্ুক রূপী সনাতনীদের 
ও সংস্কারাচ্ছন্ন পুরাতনবাদীর্দের নিক্ষল তর্কজালে আবদ্ধ ন! হয়ে এবং তাদের নিন্দাবাদে 
ভ্রক্ষেপ না করে কষ্ষধনবাবু তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করে গেছেন। শিকল্পক্ষেত্রে 
তার সাংগ্র/মিকতা৷ আথিক ছূর্গতি ব সম্তা জনপ্রিয়তার অপ্রতুলতায় কখনও স্তব্ধ হয়ে 
ধায়নি। চতুদ্দিকের নিন্দা অপবাদ ও ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি সত্য 
প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যক্তিগত সকল লাঞ্ন। ও দুঃখ অক্লেশে বরণ করেছেন । জীবিতকালে 
ঘিনি তার প্রাপ্য সম্মানের এক কানাকড়িও পাননি-ভবিস্কতে পাবেন বলেও তিনি 
আশ। করেননি- ফলের দিকে দৃক্পাত ন! করেই আজীবন তিনি ব্বদেশের সংস্কৃতির 
ও সঙ্গীতের সেব! করে গেছেন। 

কষ্ধনবাবু তার অকাট্য যুক্তি ও বিজ্জনোচিত মননশীলতা দ্বার চিরাচরিত 
সাঙ্গীতিক প্রথা ও তথাকথিত স্বীকৃত শাস্ত্রের ভ্রান্তি অপনোদন করে গেছেন। 
শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এমন যুক্তিবাদী ও সত্যসন্ধ ছিলেন যে, সত্য-প্রতিষ্টাকল্পে তিনি তাঁর 
গুরুস্থানীক় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধারণ করতেও পশ্চাৎপদ বা কুন্তটিত হননি। অন্ধ 
গুরুভক্তির আতিশয্যে তিনি কখনও অজ্ঞত! ব! চিরকালাঙ্িত অবৈজ্ঞানিক রীতিনীতি 
ও প্রথাকে প্রশ্রয় দেননি। 

কলকাতার এক মধ্যবিত পরিবারে কৃষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬ গ্রীষ্টাব্দে ) 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রীগোবিন্দচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম উমাসুন্দরী 
দেবী। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল সম্পর্কে অতি অল্পই জান! যায়। বর্তমান 
হেছুয়। অঞ্চলের ভীম ঘোষ লেনে (কলিকাতা-৬) বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবার বাস করতেন | 
কৈশোরে কষ্ধনবাবু হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়াশুনা! করেন। উত্তরকালে তিনি হিন্দু 
কলেজে অধ্যয়ন করেন । তিনি কতদূর পর্বস্ত লেখাপড়া করেন, তার সঠিক বিবরণ 
জান! যায়নি; কিন্ত তিনি ঘে অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন তা নিশ্চয়ই 
অনুমান কর! যায়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণধনবাবু কর্তৃ্ক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ গ্রহণ করার' 
মধা দিয়েও অন্থুমিত হয় যে, তিনি উচ্চ উপাধিধারী ও উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি 
ছিলেন। কৃষ্ধনবাবু নান। বিষয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। নাট্যশান্ত্েঙ তার গতীয় 


( অঃ) 

অন্ুরাগের কথ! জান! যায় । বালো ও যৌবনে তিনি ব্যায়াম 561 করেছিলেন । 
কিশোর রুফধন অভিনয়-কলায়ও বিশেষ পারদশিতার নিদর্শন রেখে যান। লার্থক 
নট রূপে তিনি কিছুকাল পাদ-গ্রদীপের লম্মুথে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৫৯ গ্রাষ্টাকে 
বেলগাছিয়া ভিলার নাট্যশালায় অভিনীত মাইকেলের “শমিষ্ঠা' নাটকে তিনি নাম- 
ভুমিকা গ্রহণ করে নাট্যামোদীদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিলেন। এ উপলক্ষে 
মাইকেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কৃষ্ধনবাবু তার “চীনের ইতিহাস” নামক 
গ্রন্থটি মাইকেল মধুসদনকে উৎসর্গ করেছিলেন। 

খুব অল্প বয়স থেকেই কৃষ্ধধন সঙ্গীতান্শীলন আরম্ভ করেন। তিনি শ্রুতিধর 
ছিলেন__কানে শুনেই যে কোনও গান অবিকল শিখে নিতে পারতেন। অর্থাভাবে 
তিনি ধারাবাহিক ভাবে সঙ্গীত শেখার স্থষোগ পাননি । এ প্রসঙ্গে বল। দরকার যে, 
নে সময় খুব বড় বড় শৌখিন রাজ। মহারাঁজা বা পেশাদার লোক ছাড়া কেউ 
সঙ্গীতাভ)।ঙ কনার কথ। কল্পনাও করতে পারতেন না। পড়াশুন। বজায় রেখে কষখন- 
বাবু নানা অস্থবিধার মধ্যেও সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রাখেন-পরে তিনি স্ুগায়ক 
ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট ক্সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের 
চেষ্টায় পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও রেখা-ত্বরলিপি (552 5065001 ) শিক্ষা করেন। শোন 
ধায় পিয়ানো সংগ্রহ করতে না পেরে তিনি কাগজে পিয়ানোর কী-বোর্ড ( £:০%- 
১০৪: ) একে তার উপর পিয়ানে। বাদন অভ্যাস করেছেন। ইউরোপীক্ক 
সঙ্গীতালোচন। করতে গিয়ে তিনি পাশ্চাত্যের সঙ্গীত গ্রন্থাদি দেখে মুগ্ধ হন ও সঙ্গীত 
শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আস্থাবান হন। ভারতীয় ওস্তাদদদের খাপছাড়া। 
শিক্ষাপ্রণালীর উপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ভারতে বিধিবদ্ধ প্রণালীর সঙ্গীত 
শিক্ষ। প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন ও আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান। স্বরলিপির 
সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষার সম্ভবপরতা৷ নিয়ে তিনি নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
পরিচালন। করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগ্য যে, সে সময় ওস্তাদগণ মুখে মুখে সঙ্গীত 
শিক্ষা! দিতেন এবং প্রায়শ: নিরক্ষর ছিলেন বলে তার ত্বরলিপি ও সঙ্গীত-গ্রস্থার্দির 
চরম বিরোধিতা করতেন। সে যুগে সঙ্গীতালোচন। বা সঙ্গীত সাহিত্য বলতে 
বিশেষ কিছুই ছিল না। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ই এ দেশে এলবার্ট হলে সর্বপ্রথম সঙ্গীত 
সম্পর্কে বক্তৃতা করেন (চ্মান্ছমানিক ১৮৯৮ খৃঃ)। আজ যে সঙ্গীত সম্মেলনী ব 
সঙ্গীত বিষয়ে বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি লেখ! হয়--এ সবেরই পথিকৃৎ হলেন ক্কষ্ধনবাবু। 

কৃষ্ণধনবাবু পরে পাথুরিয়াঘাটার প্রখ্যাত সঙ্গীতগুণী ধ্রুপদী ও বীণাবাদক, 
হরগ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খাগ্ডারবাণীর প্রপদ ও রাগালাপ শিক্ষা করেন ॥ 


€ 218) 

জথিকার্জনের অন্ত তিনি রাজস্টেটের স্কুল শিক্ষকের চাকুরী (১৮৬৫ খু) নিয়ে সুদুর 
গোয়ালিয়রে চলে যান। হিন্ুস্থানী সঙ্গীতের পরিপূর্ণ জান লাভের জঙ্তই 
দওনি পশ্চিমে চাকুরী করতে যান। গোয়ালিয়র রাঙ্য তখনকার দিনে ভারতীয় 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বিখ্যাত 
সেতারী ওস্তাদ আহম্মদ জান্‌ খ1 সাহেবের কাছে সেতার বানের কলা-কৌশলাদি 
আয়ত্ব করেন। মধ্যজীবনে কৃষ্ণধনবাবু কোচবিহার মহারাজের স্টেটে চাকুরী গ্রহণ 
€ ৯৮৭৬ খৃঃ) করেন। কোচবিহার থেকেই মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ তৃপ বাহাছুরের 
সহায়তায় তিনি তার মূল্যবান গ্রন্থ 'গীতস্ত্র সার'-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন 
(১৬. ৯, ১৮৮৫ ইং) এই বিখ্যাত গ্রন্থটি কষ্ধনবাবুর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ 
কীতি রূপে পরিগণিত। ভারতীয় ভাষায় এমন যুক্তিপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সঙ্গীত 
পুস্তক আর দ্বিতীয্টি নেই। পণ্ডিত '৬বিষ্ণনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী শুধু এ বইটি 
পড়ৰার জন্য বাংলা! ভাষা শিখেছিলেন। গীতস্ুত্র সারের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ 
ও চমৎকারিত্ব দেখে ভাতখণ্ডেজী গ্রস্থখানিকে লক্ষৌ সঙ্গীত কলেজের পাঠ্য- 
তালিকাতুক্ত করেন। কৃষ্ধধনবাবুর পূর্বে দু'একটি সঙ্গীতবিষয়ক বই প্রকাশিত 
হয়েছিল; কিন্তু সেগুলির তুলনায় তার গীতশ্ুত্র সার বইখান! রাগ-রাগিণীর চিন্তিত 
'অভিমত, বিশ্লেষণভঙ্গী ও তাত্বিক দিক থেকে সম্পুর্ণ অভিনব ধরনের সঙ্গীত গ্রস্ 
হিসাবে আজও স্বীকৃত। তার এ পুত্তক পাঠে তার সঙ্গীত বিষয়ে অগাধ পাগ্ডত্য ও 
সংস্কৃত-বাংলা-দাহিত্যে অসাধারণ বু[ৎপত্তি দেখে আশ্চর্যান্িত হতে হয়। বাংল 
ভাষায় তার অসামান্য দখল পাঠককে বিশ্ময়াভিভূত করে তোলে। 

কৃষ্ধনবাবুর দ্বিতীয় মহৎ কীতি হলো ভারতীয় সঙ্গীতে আস্তর্জাতিক রেখা- 
স্বরলিপির ( [00156159] 8085 150080109 ) প্রবর্তন-গ্রচেষ্টা । ভারতীয় শ্বরলিপি- 
-পদ্ধ'ত মূলতঃ ভাষা-ভিত্তিক ও বহুলাংশে অসম্পূর্ণ ; তাই কৃষ্ণধনবাবু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানসম্মত স্বর'লখন প্রণালী আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহার করার পক্ষপাতী ও 
গ্রচারক ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: আমাদের দেশে সঙ্গীতজগতের চাবিকাঠি 
সনাতনী ও উগ্র স্বাঞ্জাত্যাভিমানীদের হাতে থাকাতে আজও এদেশে সর্বাপেক্ষ। উন্নত 
বৈজ্ঞানিক ত্বরলিপি-পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন সম্ভব হয়নি। কিন্তু যেদিন ভারতীয়রা 
মজীতের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অন্থভব করবেন, লেদিন কফ্ধন 
নির্দেশিত পাশ্চাত্য রেখ! স্বরলিপি গ্রহণ কর! যে অপরিহার্য হবে সে বিষয়ে কোনও 
সন্দেহের অবকাশ নেই। 

হিন্দুঙ্থানী সঙ্গীতের সমর্থক হয়েও রৃফধন গ্রুপণ, খ্যাল, টগ। প্রভৃতি রীতির গানের 


(3111) 
নিয়ঞেণীর (কোন কোন ক্ষেত্রে কুরুচিপূর্ণ ) কথ সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি করে 


গেছেন। ভিনি নতুন স্যটকে সব সময়ই অভিনন্দন জানিয়েছেন । শত ভাল হলেও 
তিনি সঙ্গীতকর্মে পৌনঃপুনিকতার বিরোধী ছিলেন। 


সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ধনকৃত গীতস্ত্র সার গ্রন্থে গায়কের কঠ মার্জনা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক 
দৃ্টিঙ্গীপ্রহ্তত মনোজ্ঞ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ স্ষত্রে ম্মর্তব্য ষে, ভারতীয় 
ভাষায় লিখিত সঙ্গীতশাস্ত্গুলিতে বনু অবাস্তর বিষয়ের অবতারণা করা হলেও কণ্ঠ 
বিষয়ক অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়ের বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। কুষ্ণধন এ বিষয়েও, 
পথ-প্রদর্শক ছিসাবে স্থূচিহ্নিত থাকবেন | তিনি তার গ্রন্থে সঙ্গীতের উৎপত্তি, সাধারণ 
শিক্ষার উপর সঙ্গীতের ফল, সঙ্গীতালোচনার ছুরবস্থা, স্বরপগ্রকরণ ও শ্বরসাধন, শ্বরগ্রাফ 
ও স্বরাস্তরের নিয়ম, গানের অলঙ্কার, রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি বিষয়ক যুক্তি বিচার, 
রাগ-রাগিণী গাইবার সময় ও ঠাট, মেল প্রভৃতি নিরূপণ, আলাপ ও গানেব রীতি, 
সঙ্গীত দ্ব'্ল। ৪মেব উদ্দীপনা হিন্দুসঙ্গীতের প্রাচীন শাম্ব, কঞেব সহিত যন্ত্রের সঙ্গত, 
মাত্রা, ছন্দ ও তালাদ্দির বিবরণ, প্রচলিত তালসমূছের মাত্রা ও ছন্দ নির্ণয়, রাগাদির 
গ্রাম নিরূপণ, ষডজ সংক্রমণ, ছন্দের প্রকার ও জাতি গানের প্রকার ও রীতি, 
রাগ-রাগিণীর শ্রেণীবিচাব ও জাতি, রাগাঁদির বাদী, সন্বাদী, অন্থবাদী, বিবাদী, 
রাগাদি সন্বদ্ধে বিভিন্ন মতের উপর সমালোচনা, স্বরের শ্রুতিবিচার প্রভৃতি অসংখ্য 
বিষয়ে হ্থচারুরূপে ক্রিয়াত্মক ও ওুপপত্তিক বিচাব বিশ্লেষণ উপস্থিত ঃকরেছেন। তাঁর 
আজীবন সাধনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের অমূল্য ভাগার রূপে গীতস্ত্র সার গ্রস্থ 
ভারতীষ সঙ্গীত সন্ধানীর কাছে চিরসমাদর লাভ করবে। 


ভারতীয় সঙ্গীতে কোরাস্‌ (দলবদ্ধ গান ), একতানিক ও বহুতানিক সমবেত 
সঙ্গীত, গোষী বাদন ( 0:01550:% ), বন্ুম্বর মিলকরণ (17817702128009 ) প্রভৃতি 
বিষয়েও শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণীর ভূমিকা! পালন করেছেন। তানপুর। ও হারমোনিয়া 
যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি তীর ম্বাধীন মতামত অকুতোভয়ে ব্যক্ত করে গেছেন, যদিও তা' 
মর্বাংশে গ্রহণ ব] বর্জনযোগ্য নয়। তার তানপুরা বিরোধিতা সম্পর্কে সমালোচনার 
অবকাশ রয়েছে। তার সমুদয় লঙগীতগ্রন্থ ভারতীয় সঙ্গীতার্থীদের অবশ্যই পাঠ্য । 
কৃষ্ধনই আধুনিক সংগীতশান্ত্রের (10551001985 ) জনক। 


১৯০৪ ্স্টাব্বের ২শে ফেব্রুয়ারী আসাম রাজ্যের গৌরীপুরে বাংলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
সঙ্গীতকোবিদ (20051০010513% , অঙ্গীত-চিস্তা-বিপ্রবী কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ. করেন। জীবনের অস্ভিমপ্রান্তে তিনি আসাম গৌরীপুরাধিপতি 


( %1৬ ) 


গ্রভাতচন্্র বড়,য়ার (খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক প্রমখেশ বড়,য়ার পিতা) সঙ্গীত পুরু রূপে 
আসামে অবস্থান করেন। 

সঙ্গীত জগতে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির জন্ত কফধন ঘে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে 
গেছেন এবং সর্বসাধারণের সঙ্গীত শিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচনে তিনি যে অলোকসামান্ত 
অবদান রেখে গেছেন তার জন্য দেশবানী কৃষ্ণধনবাবুকে চিরকাল ম্মরণ করবেন। 


নীহারবিম্দু চৌধুরী 


কষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত পুস্তকাদির তালিক| ( অসম্পূর্ণ) 
১। গীতন্থত্র সার ( প্রথম ভাগ পরিশিষ্টসহ )। 

২। গীতঙ্ত্র সার ( ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড)। 

৩। সেতার শিক্ষা ( তৃতীয় সংস্করণ )। 


৪। সেতারের গৎ। 

«| হারমোনিয়াম শিক্ষ)। 

৬। চীনের ইতিহাস। 

+। হিনুস্থানী এয়ারস্‌ আযরেঞড, ফর দি পিয়ানোফোর্ডে। 
৮1 সঙ্গীত শিক্ষা। 

৯। বঙ্গৈকতান । 


১০। সেতারের অতিরিক্ত গং ( পাশ্চাত্য রেখা-স্বরলিপি সম্বলিত ) 
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সঙ্গীতের উৎপত্তি 

সাধারণ শিক্ষার উপব সঙ্গীতের ফল 
সঙ্গীতালোচনার দুরবস্থা? 

ভারতবর্ষায় সঙ্গীত 

সঙ্গীত লিখন প্রণালী 

ক মাজ্জ'না 

স্বর প্রকরণ ও স্বর সাধন 

'বরগ্রাম ও স্ববাস্তরের নিয়ম 
সাঙ্কেতিক ত্বরলিপিতে স্থরের সংকেত 
কোমল ও কড়ি সবরের বিবরণ 
স্বরলিপিতে স্থরের স্বারীক।ল জ্ঞাপক সংকেত 


গানের অলঙ্কার 
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সঙ্গীত দ্বার রসের উদ্দীপন! 
হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র 
কঠের সহিত হম্ত্রের সঙ্গত 
মাত্রা, ছন্দ, ও তালাদির় বিবরণ 
স্বরলিপিতে ছন্দের পদ্দ বিভাগ 


ছন্দের প্রকার ৪ জাতি 
স্বরলিপিতে পৌনকুক্তির সংকেত 
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ধামার তান পোস্তা তাল তেওট তাল রূপক তাল 
চৌতাল তেওড়া তাল পঞ্চম- 


সওআরী তাল ১, ২০০-২১৪ 
তালের চারি গ্রহ রর ২১৪ 
লয়ের গতিভেদ ও তাহার উদ্দেশ্য ৮" ২১৮ 
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রাগাদির গ্রাম নিরূপণ রি ২২৫ 
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6৪ 


উপক্রমণিকা 


সঙ্গীতের উৎপত্তি 


সঙ্গীত মন্যাজাতিব প্রাচীনতম বিগ্তা। আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে এবং 
পুরাণাদিতে এপ বধিত আছে যে, স্্টিকর্ত! ব্রশ্ধা মহাদেবের নিকট গ্রথম সঙ্গীত 
শিক্ষ| করিয়া, তাহা তিনি ভরত, নারদ, রস্তা, হু ও তুম, এই পাচ শিষ্তকে শিক্ষা 
দেন।* তন্মখে' বত মুনি বাব] পৃথিবীতে সঙ্গীত গ্রচাবিত হয়। ইহাতে আমাদের 
সঙ্গীতবিগ্ভার অতি প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হইতেছে , অর্থাৎ সঙ্গীত এত পুরাতন বিদ্যা 
যে, প্রাচীন শান্বকারেবা তাহাব আদি না৷ পাওয়াতেই তাহ! দেবাদিদেব মহাদেব 
হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে এ সকল পৌবা'ণিক 
বিববণ পরিত্যাগ করিয়! ন্যায় ও যুক্তি পথ অবলম্বন পৃব্বক দেখা যাউক, সঙ্গীতের 
উৎপত্তি কিৰপ। ভাবভীয় সঙ্গীতবেত। কাণ্ঠেন এ. উইলা্ড সাহেবণ' বলিয়াছেন যে, 
সমন্ত ভাষাতত্ববিৎ দারশনিকগণ একমত হইয়। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানবীয় ভাষারও 
পূর্বে সঙ্গীতেব উদ্ভব হইয়াছে । এই মতের পবিপোষণার্থ তিনি ভাক্তাব বাঁণি-কৃত 
প্রসিদ্ধ “সঙ্গীতের ইতিহাস' হইতে নিম্নলিখিত যুক্তি নিচষঘ নির্দেশ কবেন। “পৃথিবীতে 
মন্থষ্তোন্তবেব সঙ্গে সঙ্গেই ক্সঙ্গীত সমুদ্ভত হইয়াছে । ভাষা হষ্টি হওযাব পূর্বে সখ, 
দুঃখ, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি মনের যাবতীয় আবেগ প্রকাশার্থে এক এক প্রকার দীর্ঘ 
স্বর স্বাভাবিককপে ব্যবহৃত হইত । চিত্তবিকার ব্যক্ত কবিতে অধিক স্বরেব প্রযোজন 
হযনা, এবং সেই সকল আবেগস্ুচক স্বব মনু মাত্রেবই প্রায় একৰপ, কেবল 
বয়স, লিঙ্গ, এবং শারীরিক গঠনেব বিভিন্নতায় ম্বরের গম্ভীরতা ও তীব্রতার প্রভেদ 
হয় মাত্র। তৎপরে যখন দেশ ও সমাজের রীতি ভেদানুমারে কথাব হুষ্টি হয়, তখন এ 


“ভবতং নাবদং রস্তাং*হথং তু্ুক্মেবচ। 
পঞ্চ শিল্পাং স্ততোধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাঙ্িশদ্বিধিঃ॥” নারদ সংহিতা । 
1 ইনি ১৮২৮ ধীঃ অবে হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে এক উত্তম গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায রচনা কবিযাছিজেন। 


২ উপক্রষণিক! 


দ্বাভাবিক দ্বর ক্রমে অর্থশক্তিহীন ও নান! বাক্যে পরিণত হইয়া অল্পষ্ট হইয়া] পড়ে । 
এখনও ইতর প্রাণীদের মধ্যে এর স্বাভাবিক শ্বর বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহা! সকলেই 
বুঝিতে পারে; কিন্তু মনুষ্ের এক এক কল্পিত ভাষা অতি অন্ন স্থানেই প্রচলিত এবং 
তাহ! বিশেষ আয়াস সহকারে লন্ধ হইয়া তাহাতে কথ! বার্তী হয়”। আরও, কল্পিত 
ভাষার কথাঘার৷ যাবতীয় আবেগ পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হয় না; স্থ ছুঃখ প্রকার 
ভেদে অসংখ্য ; ভাষা! সেই সকলের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতে অসমর্থ । একটি শব্দ 
অক্ষরযষোগে শুদ্ধরূপে লিখিত হইয়। তাহা সর্বর্দ। একই প্রকারে উচ্চারিত হয়; কিন্ত 
সেই উচ্চারণে ঘত প্রকার স্বরভঙ্গী প্রযুক্ত হয়, তাহার তত প্রকার অর্থ হয়। একট' 
“হাঃ কিছ। 'না' এমনভাবে উচ্চারণ করা! যায়, ষে তাহাতে আদি অর্থের সম্পূর্ণ বৈপরীতা 
সম্পার্দিত হুইয়া থাকে । ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, স্বরভঙ্গীর বহুল বিচিত্রতাই 
সংগীত $ উহা ভাষারও আত্মাম্বরূপ ; উহা ব্যতিরেকে কোন শব্দেরই পরিষ্কার অর্থ 
হইতে পারে ন|। 

সঙ্গীত ঘে আমাদের স্বভাবসডূঁত, এবং আমাদের শারীরধর্মের নিয়মান্গগত, তাহা 
ইহাতেই প্রতীয়মান হয়, যে আমর! কথ! কহার শ্বরকে কেমন অনায়াসেই পূর্ণস্বারিক 
( ভায়াটনিক ) ধ্বনিতে পরিণত করিতে পারি। বালকের! কেমন শিশুকাল হইতেই 
তাহাদের আনন্দের ভাষাকে তালে ও ছন্দে এক প্রকার পরিণত করিয়! লয়। এই 
অভ্যাস শৈশব হইতেই জগছ্যাপ্ত। এই জন্য পৃথিবীস্থ সভ্যাসভ্য সকল ব্যক্তিরই 
নলীত দৃষ্ট হয়। 

পক্ষী জাতির স্বরে সুন্দর পূর্ণস্বারিক ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা! অনেকেই 
জানেন। বৌকথাক পাখী কোমল-গ-রি কোমল-গ-সা, এই প্রকার স্থরে “বৌ কথা 
ক” বলে। কোকিল ধীরে ধীরে যে:কুহু রব করে, তাহাতে মিড় যুক্ত সা-রি-সা, কখন 
সা-গ-সা, কখন সা-ম-স! উচ্চারিত হয় ; যে সময়ে দ্রুত কুহু কুহু করে, তখন সা-রি, 
রি-গ, এই প্রকার সুরে ডাঁকিতে ভাকিতে, কখন কখন প পর্যন্তও উঠে ; ভয় পাইলে 
অষ্টম স্থরেই ডাকিয়া উঠে। পশুর রবেও পূর্ণস্বারিক ধ্বনি পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত 
হইলে বিড়ালী গৃহস্থের পায়ে পায়ে বেড়াইয় যে থরে ডাকে, তাহাতে সা-এর পর 
কোমল গ-এ অধিক জোর দিয়! সা-এ প্রত্যাগত হয়; ভজ্জন্ত সেই রবে কাকুতি 
মিনতির ভাব প্রকাশ পায়। ইহাতেই জান! যাইতেছে যে, সংগীত জীবের শ্বভাব- 
ধর্ম । ইহার কারণানুসন্ধানে প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ববিৎ ভারুইন মহোদয় বলিয়াছেন ঘে, 
যৌন নির্বাচন ( সেকৃশুয়্যাল'সিলেকৃশন্‌ ) দ্বার! জীবের স্বর ক্রমবিকাশ ( ইভোলুসন ) 
ক্রিয়া যোগে ক্রমশঃ পরিবন্তিত হইয়া, প্রয়োজন নিবন্ধন সাজীতিক ধ্বনিতে পরিণত 
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হইয়াছে। বস্ততঃ, যে সকল প্রাণী কঠস্বর ছারা স্্রঙ্জাতির মনাকর্ষণ করে, তাহাদের 
মনোহর ধ্বনিরই বিশেষ প্রয়োজন । সেই ধ্বনি মানবীয় চচচ৭ হ্বারা উৎকর্ষতা প্রাপ্ত 
হইয়| ক-সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত, প্রভৃতি নান! বিদ্যায় পরিণত হুইয়াছে। 

পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে এমন জাতি নাই, যাহার সঙ্গীত নাই। এক 
এক জাতির সভ্যতার ও মানসিক উন্নতির তারতম্যান্ছসারে সংগীতেরও উৎকর্ষাপকর্ষ 
দেখা যায়। ভারতীয় সংগীত ভারতীয় সভ্যতার তন্গবপ , তেমনি ইউরোপীয় 
সংগীত ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ুরূপ। পবিব্রাজকেরা বলেন যে, আমেরিকার এবং 
আফ্রিকার আদিম নিবাসিদিগের সংগীত এখনও যেন মাতৃক্রোড়ে রহিয়াছে । 


সাধারণ শিক্ষার উপর সঙ্গীতের ফল 


“অনেকে বলেন যে, সঙ্গীতেব উদ্দেশ্য কেবল আমোদ প্রমে'দ ৷ এই কথা নিতান্ত 
অপবিক্র ও অবাচ্য। সঙ্গীতকে আমোদ বলিয়া মনে করা স্ায়ামুগত কার্ধ নহে। ঘষে 
সঙ্গীতের অন্য উদ্দেশ্য নাই, তাহ অবশ্তই অপদার্থ এবং অশ্রদ্ধেয়।” প্রাচীন বুধস্রেষ্ঠ 
প্লেটো এ বপ বলিয়াছেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানবান লোকমাজ্রেরই এ প্রকাব মত। 
অন্মদদেশে বহু লোকেরই তদ্িপরীত সংস্কার, অর্থাৎ তাহার। সঙ্গীতকে কেবল 
আমোর্দেরই বিদ্যা মনে করিয়া অতিশয় তাচ্ছিল্য করেন। পরস্ত তীাহাদদেরও দোষ 
দেওয়া যায় না। আমার্দের সঙ্গীতের যেকপ অবস্থা ও ব্যবস্থা, তাহাতে সঙ্গীতের 
উপর অন্ততর মত হওয়াই অসম্ভব। সঙ্গীত সর্ধবদ1 সৎকাব্যেব সহিত এক স্ষুত্রে 
আবদ্ধ থাকা উচিত, তাহা হইলে সেই সঙ্গীতছার! অস্তঃকরণে উন্নত ভাবেব সঞ্চার 
হইয়া, উচ্চতর সাধু প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে পারে । সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে এ প্রকীর সংগীত শিক্ষার আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এ 
সংগীতঘ্ধার শারীরিক ও মানসিক, উভয়বিধ শিক্ষারই সাহায্য হয়। উহা দ্বার 
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ঈশ্বরোপাসনা, সদাচারিতা৷ ও রুচিবিজান ( ইস্থেটাকৃস ) সম্বন্ধে লোকের প্রবৃত্তি সমধিক 
উত্তেঞিত1 ও সবলা হয়। রুচিবিদ্যান্থশীলনের প্রভাবে সংগীত, সাহিত্যোগ্ভানের বাছ। 
বাছা অন্থপম পুষ্পমালা ধারণ পূর্বক, কনিষ্ঠা সহোদর! চিত্রবিচ্ভাকে সঙ্গে লইয়া, 
স্বভাব ও কল্পনা ক্ষেত্রে যাহা কিছু স্বন্দর, সুমধুর, সমঞ্জস, পরিপাটীব্যবস্থাযুক্ত, 
ও স্থপ্রকাণ্ড ( সাবলাইম্‌), সেই সকলের প্রতি আত্মাকে পক্ষপাতী হইতে উপদেশ 
করে, এবং তত্দ্গুণগ্রাহিণী প্রবৃত্তিনিচয়কে বিকশিত করে। সর্দাচারিতা অর্থাৎ 
নীতিশিক্ষা সম্বক্ষে সংগীত সংকাব্যের সহিত মিলিয় অপরিণতবুদ্ধি যুবকদিগের 
মনাকর্ণ করতঃ তাঁহাদ্দের গয়োজনীয় নীরস সনৃপদেশ সমূহকে স্বস্ব।তর ও পীতিপদ 
করে। কোমলবুদ্দি বালক বাঁলিকা্দিগকে কথায় বুঝাইয়! যে সকল সদ্ুপদেশের প্রতি 
মনোযোগী কর! যায় ন।, গানম্বরূপে সেই সকল শিখাইলে তাহার] সদানন্দ চিত্তে 
তাহাদের প্রতি অভিনিবিষ্ট হয়। 

গান গাওয়া উপযুক্ত মত শিক্ষা করিতে হইলে পদ্যাবলিরও পরিষ্কার রূপ পাঠাভ্যাস 
প্রয়োজন হয় ও তাহাতে বাগিক্ডিয়ের ন্যাঁষ্য ব্যবহার প্রযুক্ত উচ্চারণ শক্তিরও সমীচীন 
উন্নতি হয়। গানের তালাভ্যাস দ্বার! ছন্দের গৃঢ় রহস্যের উপলব্ধি হয়, এবং বর্ণাদির 
লঘু গুরুত্বের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙম হইয়া, উহাদের সদ্যবহারঘ্বার। চিত্তাকষিণী বাকৃশক্তি 
জন্মায়। গান গাওয়ায় এবং টেঁচাইয় পাঠ করায় ফুস্ফুসের ও বক্ষস্থ পেশী সমূহের 
কাধ্য স্থপরিচালিত হইয়া, তাহাদের স্বাগ্্য ও সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে দৃষ্টাস্ত- 
সংগ্রহ ( ্রাটিক্স ) ছারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে অন্যান্য ব্যবসায়াপেক্ষা প্রকাশ্ঠ .গায়ক 
ও বক্তার ব্যবসায় দীর্ঘায়ুর পঙ্গে সানগকৃল। এতদ্দেশে যে স্ুরাপ্রিয়তা বৃদ্ধি হইয়াছে, 
সংগীতান্ুশীলনে অবকাশ সময় ব্যয়িত হইতে থাকিলে, স্থরাপানের ক্রমশঃ হ্রাস হইবার 
সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । ইতিহাসে প্রকাশ আছে যে, জন্মনীয় লোৌকদিগের সংগীতপ্রিয়তা 
বৃদ্ধি হওয়াতে, তাহার্দের অতিরিক্ত স্থুরাপান প্রথার তিরোভাব হইয়াছিল। সৎকাব্যের 
সহিত সংগীত সংযোজিত হইলে তন্থারা মানসিক উন্নতির যথেষ্ট স্থান পাওয়া! যায়, 
কেনন! তদনুশীলনে অনুচিকীর্া, অভিনিবেশ ও অনুধাবন শক্তি প্রতিভাত হয়, এবং 
নৃতন নৃতন রচনার গুণাগুণ সন্ধান জনিত বিচার ও চিন্তা শক্তির সমূহ উৎকর্ষতা 
সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

সঙ্গীতের উপকার সকল সময়েই দেদীপ্যমান। অতএব, সম্ভব হইলে, সকল 
লোকেরই সঙ্গীত অভ্যাস করা উচিত। গান সঙ্গীতবিগ্যার মূল, তাহা পূর্ব্বেই 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । বিখ্যাত জর্মনীয় পণ্ডিত ডাক্তার মাব্ঝ মহোদয় বলেন যে, 
«প্রত্যেক ব্যক্তিরই গান শিক্ষা! কর] উচিত। গান মানব প্রকৃতির অন্তর্জাত সংগীত £ 
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ক সেই সংগীতের স্বাভীবিক যন্ত্র--কেবল তাহাই নয়, ক অস্তরাগ্রার মহবোধক 
সজীব ইন্দ্িয়। চিত্তের সমস্ত বিকার ও উদ্বেগ কগস্বারা যুত্তিমন্ত ও পরিব্যক্ত 
হয়, বাস্তবিক বাকা এবং গ|ন আমাদের মাদি কাব্য, এবং বিহ্বল বার্ধক্য পধ্যন্ত 
চিত্তেব চিবসঙ্গী। গান বাক্তির ব্বতন্থ ধন, অর্থাৎ এক এক জনের নিজ নিজ সম্পত্তি, 
যাহাতে অন্তে ভাগ বসাইতে পারে না।” 

গানে লোক সামাজিক হয়, অতিশয় মুখচোরা লেকের সপ্রতিভত। বৃদ্ধি 
হইয়া তাহার সমাজেব ভয তিবোহিত হইয়া যায । সৎ সমাজে গমনাগমনের অভ্যাস 
থাকিলে লোকেন যথেক্ডাচাবিত। জন্সিতে পাবে না। আমাদের অনেক গায়কের 
কুগরিত্রতা দেখা যাষ বটে, কিন্ত তাহাব এক কাবণ আঙ্গে ১, আমাদের দেশে 
স্থগায়কেব সখ্যা অতি অন্ন, যে ছুঈ একজন স্তরগাননক হন, তাহাব। সর্ব সাধারণের 
যথেষ্ট আদর পাইয়। যথেচ্ছাচাবী হইয। উঠেন, কেনন।| গানেব প্রযোজন হইলে তীহারা 
বাতীত ডপায়গতপ নাই । অতএব গায়ক স'খ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই তাহাদের 
দুশ্চবিত্রতা কমিতে থাকিবে । উপাসকদিগেব দোষে উপাশ্য দেবতার মাহাত্মা হানি 
হইতে পারে ন।। গানে জনসাধারণের পরম্পরের প্রতি সহান্ঠভূতির বৃদ্ধি হয়, ভক্তি 
এবং উপাসনার গাভীরধ্য ও প্রগাঁচতা৷ সম্পাদিত হয়, অবকাশ সময় ও পর্বোৎসবাদি 
নির্দোষ পবিভ্রানন্দের মোহিনী যুক্তি ধারণ করে, জনসমাজ সজীবিত ও তৃপ্তিজনক 
হয়ঃ আমাদের সমুদয় অস্তিত্ব সমুন্নত হয়, এবং লোকের যত গানপ্রিয়তা ও যত 
গায়ক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই আমাদের স্থুখানন্দের বৃদ্ধি হয়, অধিক কি-- 
দশ বিশ জনে মিলিয়। গান গাওয়ার ন্যায় নিশ্মল স্থখ আর নাই। 

গাইতে না পারিলে স্বরগ্রামের ও স্থরের নানাবিধ সন্বন্ধের তাৎপর্য, রাগ 
বাগিণীর রস ও সৌন্দর্য, এবং স্বব রহস্তের যাবতীয় নিগৃঢত। সম্যগুপলন্ধি হয় ন|। 
স্থল কথায়, গাইতে না পারিলে, সঙ্গীতে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ কখনই হয় না। কিন্ত 
ছুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গদেশে গানের চর্চা নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
সকল দেশেরই জাতীয় গীত আছে, কিন্ত বাঙ্গালীর জাতীয় গীত নাই। অপর সকল 
দেশেই কিয়া কাণ্ড ও উৎসবোপলক্ষে পৈত্রিক রীতান্থপাবে পাবিবাবিক গান প্রথা 
থাকাতে, সেই সকল দেশের লোকদিগের বাল্যকাল হইতেই গান গাওয়। অভ্যাস হয়। 
বাঙ্গালীর সে প্রথা নাই, সেইজন্য বাঙ্গালীর ন্যায় অসাঙ্গীতিক জাতিও কোথাও দৃষ্ট 
হয় না, এবং বাঙ্গালীর ন্যায় সংগীতে এত হতশ্রদ্ধা কাহারও নাই। এই জন্য 
আমাদের দেশে সংগীত ব্যবসায়ী লোকের এতাধিক ছুরবস্থা। ইংলগ্ডে আইন কিন্বা 
চিকিৎস। ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ মাসিক যত অর্থ উপাজ্জন করে, সংগীত ব্যবসায়ীর! 


রী উপক্রমণিকা 


ততোধিক করে। ভারতীয় লোকের এক আশ্চর্য সংস্কার এই যে, “সংগীত বি্তা 
আমীরের ও ফকিরের” । কিন্তু ইদানীং ঘোর সা'সারিক ইউরোপীয় লোকদিগের 
সংগীতপ্রিয়তার আতিশয্য দেখিয়া, এ কালের বাঙ্গালীর সংগীতে কিঞিৎ আস্থা 
হইয়াছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, তাহ। শিক্ষার কোন উপায় নাই। 


সঙ্গীতালোচনার দুরবস্থা 


আমাদের দেশে গান শিক্ষা কর! বড়ই কঠিন ব্যাপার ; কারণ শিক্ষার কোন নিয়ম 
নাই, প্রণালী নাই, এবং শিক্ষা বিধায়ক সছুপদেশ সম্বলিত পুস্তকও নাই। গান 
শিক্ষার পুস্তক হইতে পারে/ ইহ! ভারতীয় স'গীতবেতাদিগের বিশ্বামই নাই। সর্বত্রই 
লংগীত ব্যবসায়ী ওন্তাদর্দিগের মুখ ভিন্ন গান শিক্ষার উপায়াস্তর নাই। ভাল ভাল 
ওন্ডাদদিগের এ ব্যবসায় প্রায়ই পৈতৃক) তাহার! পৈতৃক বিগ্ভা অপরকে সহস। দিতে 
ইচ্ছুক নহেন। তবে নিতাস্ত পেটের দায়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষা অন্যকে দেন বটে, কিন্ত 
মন খুলিয়া শিক্ষা না দেওয়াতে, শিক্ষা ভাল হয় না। সংগীত চর্চ। বিস্তৃত হুইয় ক্রমে 
সংগীত কর্তবের ( প্র্যাকটিসের ) উন্নতি হউক, এরূপ সহৃদয়তা সহকারে শিক্ষা দানে 
ব্রতী না হইলে কখনই শিক্ষা ভাল হয় না, এবং শিক্ষ। প্রণালীরও উৎকর্ষতা হয় না। 
কিন্ত আমাদের ওস্তাদ দ্িগের সহৃদয়ত! মাত্রও নাই । ধাহাদের স'গীত বিদ্যা গোপন 
রাখাই উদ্দেশ, তাহার! সংগীত শিক্ষার গ্রন্থ কি কারণ প্রস্তত করিবেন? জ্াবার, 
কাহারও সেই সহদয়ত! থাকিলেও, বিদ্যাভাবে তাহার গ্রন্থ রচনার ক্ষমতা হয় না। 
ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতে নান। প্রকার সংগীত গ্রস্থ আছে বটে, কিন্ত 
তদ্দারা কর্তবের কোন উপদেশ ও সাহায্য পাওয়া যায় না। তাহা উপপত্তি 
( থিক্গরি )-তেই পরিপূর্ণ ; এবং এ সকল উপপত্ভিও প্রায় ভ্রমস্কুল দৃষ্ট হয়। এই 
সকল নানা কারণে লোকের বিশুদ্ধ সংগাঁত জ্ঞান নিতান্ত বিরল। 


উপক্রমণিক' ৭ 


অনেকের এইরূপ বিশ্বাস, ঘে গান গাওয়া অতি দুর্লভ ক্ষমতা ও সেই ক্ষমতা 
উপাজ্জন করাও অতিশয় কঠিন; ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা না হইলে কেহ শিক্ষা করিয়াও 
গায়ক হইতে পারে না কারণ গান বিদ্যার যন্ত্র যে স্স্বর ক, তাহা৷ সকলের অদুষ্টে 
ঘটে না; সেইজন্য অতি অর লোকেই স্থগায়ক হয়। এই বিশ্বাস অতীব ভ্রাস্তিযুলক । 
দয়াময় ঈশ্বর যেমন বাকৃশক্তি সকলকেই দিয়াছেন, সেইৰপ গানোপযোগী ক$ও সকলকে 
দিয়াছেন; এবং তছুপযোগী কানও দিয়াছেন । অতি অল্প লোকেই এরূপ ক পায়, 
যাহাতে সংগীত একেবারেই হয় ন|। ব্যক্তি মাত্রেই যেমন বল, বুদ্ধি, সৌন্দরধ্য প্রভৃতি 
সম্ভবমত পরিমাণে প্রাথ্থ হয়, কেবল কোন কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি উহার কোনটা! 
অনেকাপেক্ষা অধিক পায়, গান শক্তিও সেই রূপ। আমাদের দেশে গান শিক্ষার 
উপায় না থাকাতেই গায়কের সংখ্যা এত অল্প। গান শিক্ষ। যদি বাল্যকাল হইতেই 
কর! হয়, তাহ। হইলে সকলেই স্থগায়ক হইতে পারে, সন্দেহ নাই। অধিক বয়সে গান 
শিক্ষা অতি দুরূহ ব্যাপার , কারণ তখন কের নমনীয়তার হাস হওয়াতে, তাহা! 
ইচ্ছামত ফিরাণ ঘুরাপ যায় ন।। আমাদের দেশে বালকের সংগীত শিক্ষা! নিষিদ্ধ, 
হ্থতরাং অধিক বয়সে যিনিই গান শিখিতে যান, তিনিই অরুতকার্ধয হন। আরে এক 
বিশেষ কারণ এই, ওভ্তাদের। গানে অলঙ্কারের উপর অলঙ্কার চাপাইয়। তাহার নির্খল 
মৃত্তিকে এমন বিকৃত ও বিকটাকার করিয়া তুলেন ষে, তাহ দেখিয়া লোকে ভয় পায় 
ও হতাশ হয়। প্রচুর গমকৃ গিটুকারী বিহীন, অথচ স্থন্দর স্থমধুর হিন্দুস্বানী রীতির 
গান প্রায় নাই। বিচিত্র কৌশলে রচিত, কারিগরীবিশিষ্ট ( আর্টিষটিক )) গানে 
অলঙ্কারের বিশেষ প্রয়োজন হয় বটে, কিন্ত নব্য শিক্ষার্থার্দিগের প্রথমতঃ: কিছু কাঁল 
শাদ1! সিধা গান অভ্যাম করাই উচিত। তাহা না করিয়া, কএক দিন সারুগমের 
আরোহণাবয়োহণ অভ্যাস করতঃ, একেবারে তানসেন-কৃত দরবারী কানাড়ার ঞুপদ, 
কিন্বা সদ্দারঙ্গ-কৃত ইমন-কল্যাণের খেয়াল আরম করিয়া দেন। ইহাতে গান শিক্ষা 
যে কঠিন হইবে, তাহার আশ্চধ্য কি? সোপান দিয় কলিকাতার মন্থমেণ্টের দশগুণ 
উচ্চেও উঠা যায়। মনে কর, ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষার ইচ্ছায় ষদ্দি কেহ বর্ণপরিচয়ের 
প্রথম পুস্তক সাঙ্গ করিয়াই শেক্সপিয়ার বা মিপ্টন পড়িতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন 
কোন কালেই ইংরাজী শিক্ষা হয় না; আমাদের দেশে গান শিক্ষা সম্বন্ধে অবিকল 
এরূপ প্রথাই প্রচলিত। এই জন্যই লোকের এরূপ সংস্কার হইয়া গিয়াছে যে, গান 
শিক্ষা! যাহার তাহার কাধ্য নহে। কিন্ত বাস্তবিক তাহ! নহে। ইউরোপে সংসীতা- 
লোচনার বিষয় অহ্থসন্ধান করিলে জান। যাইবে, যে এঁ কথ। সত্য কিনা । তথায় বাল্য- 
কাল হইতে গান শিক্ষা করার রীতি গ্রচলিত, সেইজন্ত যেই শিক্ষা করিতে পায়, সেই 


৮ উপক্রমণিক! 


হুগাম্বক হইয়া উঠে। আমাদের দেশে ধাহার] স্থগায়ক হইয়াছেন, তাহার! সকলেই 
বাল্যকাল হইতে নিশ্চয় গানের চচ্চ৭ করিয়াছেন। লেখক গলায় বয়সা ধরার পূর্বব 
হইতেই গান শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল । অধিক বয়সে গানের চচ্চ1 আরম্ভ করিয়া 
কেহই স্থগায়ক হইতে পারে নাই, ইহ! স্থির নিশ্চয় । এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, 
কোন্‌ সময়ে গান শিক্ষা আরম কর। উচিত? বালকের লেখ! পড়া আরম্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই গানারস্ত হওয়। উচিত, তাহা হইলে বয়স কালে প্রত্যেকেই উত্তম গায়ক হইয়া 
উঠে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে আমাদের ভদ্র সমাজে সেবপ প্রথা 
হওয়া] অসম্ভব, কারণ লোকের সে রুচি নাই, শিক্ষার স্থান নাই, উপযুক্ত গুরু নাই, 
এবং অভ্যাস করিবার সামগ্রীও নাই, অর্থাৎ বালকের গাঞয়ার উপযুক্ত গানও নাই। 
অতএব আমি এই পুস্তকে সে চেষ্ট1! পাই নাই , ধাহ।থ। কিছু কিছু গাইতে পারেন, 
তাহাদের চচ্চার উৎকর্ষতা বিধান জন্য এই পুস্তক বত হইল। 


ভারতবষীষ্ সঙ্গীত 


ভারতবর্ষে সংগীত অ'নক প্রকার, এবং তাহাদের "মাস তিন ভিন্ন জনপনস্থ 
লোকের রুচি ও স্যভতার অন্ুযায়ী। ভারতে চারি প্রকার সংগত প্রধান - 
হিন্দৃস্থানী সংগীত, বাঙ্গীল। সংগীত, মাহারাস্ত্রীয় সংগীত, এবং কর্ণাটা সংগীত। এই কয় 
প্রকারের মধ্যে হিন্দুস্থানী সংগীত সর্বাপেক্ষা মনোহর ও উৎরুষ্ট। ভাবতবর্ষের উত্তর- 
পশ্চিমখণ্ডে পঞ্জাব হইতে পান] পর্যন্ত গুদেশকে হিন্দুস্থান বলে। হিন্দুস্থান ভারতীয় 
সভ্যতার আদি স্থান; অতএব এই স্থানে বহুকাল হইতে সংগীতের বহুবিধ চচ্চা 
হওয়াতেই, হিন্দুস্থানী স'গীতের সমধিক উন্নতি সাধন হইয়াছে। তানসেন, বৈজু 
বাওরা, গোপাল নায়ক গ্রভৃতি জগছিখ্যাত গায়কগণের শিক্ষ। হিন্দুঙ্থানেই হয়, এবং 
হিন্দুস্থানেই তাহারা কীত্তি স্থাপন করেন। এই জন্য ভারতের সর্বত্র হিন্দুস্থানী 
খত্যাদের আদর অধিক ;) এবং হিন্দুস্থানী ওস্তার্দের নিকটে সকলে গান শিখিতে পছন্দ 
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করেন। হইদানীস্তন বঙ্গদেশে হিন্দুানী সংগীত শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহাতিশয় 
হইয়াছে। অতএব হিন্ুস্তানী সংগীত শিক্ষার সৌকর্ধ্যার্থ এই গ্রন্থ প্রণীত 
হইল। 

অনেকের এই বিশ্বাস যে, হিন্দৃস্থানে মুসলমানাধিকার হওয়ার পূর্বে হিন্দু সংগীতের 
যে উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমানদের আগমনের পর হইতে তাহার অবনতি হইয়াছে ; 
সংগীতের বহুবিপ সংস্কৃত গ্রন্থাবলি এ বাক্যেব প্রমাণম্বপ নির্দেশিত হয়। মুসলমানের! 
এ সকল গ্রন্থেব চচ্চা কবেন নাই বটে, কিন্ধ তাহার! প্রথমতঃ হিন্দার্দগের নিকট হইতেই 
সমত্ত হিন্দু স'গীত শিক্ষ। করেন । পাঠান রাক্ত্বের এব" প্রথম মোগল রাজত্বের সময় 
প্রধান প্রধান গাঁয়কগণ হিন্দু ছিলেন , মমর তানসেন প্রথমে হিন্দু ছিলেন । পরে ক্রমে 
ক্রমে মুসলমানের] সমস্ত বিষয় ভাল করিয়। শিক্ষা কৰিলে, বাদশাহী দরবারে মুসলমান 
গায়ক ও বাদকের আদর ও গতিপত্তি হয় ; তাহ। হওয়াই স্বাভাবিক। এই প্রকারে 
হিন্দু স'গীত মুসলম।নদিগের হস্তগত হয় , এবং ঠাহাঁদের ছারা, ও বাঁদশাহী উত্তেজন। 
ও উৎসাহ যোগে, স'গীতের অনেক উন্নতি ও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । উন্নতি হইলে 
প্রকৃতিব* পবিবর্তন হয়, অতএব প্রাচীন স'গীত হইতে আধুনিক সংগীত অনেক 
বিষয়ে যে ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থ- 
সকলেব মধ্যে কেবল উপপনত্ত ভিন্ন, গান ও গত, প্রভৃতি কর্তবা*শের উদ্দাহরণ কিছুই 
পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাচীন বা আধুনিক, কোন্‌ সংগীত যে উত্তমতর, তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমণ পাওয়া দুফধর। প্রাচীন কালের ব্যবসায়ী লোকে যে এ সকল সংস্কৃত 
গ্রস্থেব মতানুসারে স'গীত সাধনা করিত, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। এই 
পুস্তকের ১২শ পরিচ্ছেদে এ সকল সংস্কৃত গ্রস্থের কিঞ্চিৎ সমালোচনা কর! হইগাছে; 
তদ্দারা সংগীত কুতৃহলী পাঠকগণ উহাদের কাধ্যিক (প্রাকৃটিক্যাল ) উপযোগিতা কি 
কপ, বুঝিতে পারিবেন। মুসলমান সমাটদিগের সমধে হিন্দু ও মুসলমানে পরস্পর 
ঘোর গতিদ্বন্দিত। হই,1ছিল। এই জন্য তংকালে স'গীতের যে প্রকার চর্চা হইগনাছে, 
তাহ। পুব্বকালাপেক্ষা অধিক ব্যতীত অল্প নহে। প্রতিদ্বন্দিতাই উন্নতির প্রধান 
কারণ ও উত্তেজক ; অতএব তাহারঈ প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের স"গীত জ্ঞান, রচন। 
কৌশল, এব" কর্তৃব শক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকধত| হইযাঁছে , কেনন! নবাব পাদশার। 
ভূয়োভৃষঃ উৎসাহ দানদ্বারা বহুকাল এ প্রতিদ্বশ্বিতার শ্োত প্রবল রাখিয়াছিলেন। 
সেই সময়ে নৃতন রাগ রাগিণীর স'খ্য। যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, নৃতন নৃতন স'গীত যন্ত্রের 
স্ষ্টি হইয়।ছে। এই প্রকার উন্নতির অনেক লক্ষণই দেখ! যায়, কেবল সংগীতের 
ছুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন হয় নাই বলিয়া, সংগীতের অবনতি হুওয়1 দ্বীকাধ্য 
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হইতে পারে না। এ সকল গ্রন্থের বণিত ২২ প্রকার শ্রুতি, ২১ প্রকার মৃচ্ছন', 
২৩ প্রকার গমকৃ, ৬৩ প্রকার বর্ণালঙ্কার, শত সহশ্র প্রকার তান, ইত্যাদির 
কেবল নাম মাত্র শিখিপ্না ওত্তাদ্িগের কি উপকার হইত? কোন কোন 
গ্রন্থে এ সকল ওপপত্তিকাংশের ছুই একটা কাধ্যিক দৃষ্টান্ত পাওয়! 
যাইলেও, এ সকল উপপত্তি প্রাচীন সংগীতেরই উপযোগী জন্য, আধুনিক 
সংগীতে ব্যবহার নাই | মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়। যে প্রকার সংগীত 
প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হয়ত তখনই প্রাচীন সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন হইয়। 
পড়িয়াছিল। 


শুনা যায়, যে দক্ষিণে কর্ণাট ও দ্রাবিভ প্রদেশে নাকি সংস্বৃত গ্রস্থানুসারে স'গীত 
চচ্চা হইয়। থাকে। দ্রাবিডী গায়কের গান কলিকাতার অনেকেই শুনিয়াছেন, হিন্দুস্বানী 
কারদা! অপেক্ষা ভ্রাবিভী কায়দা! কখনই উৎকৃষ্ট, কিন্বা তত্ত,ল্য মনোহর বলিয়াও বোধ 
হয় নাই। অতএব কেবল গ্রন্থ দেখিলেই হয় না। সংগীত সাধন! ও কর্তবের বিদ্যা । 
ষে গ্রন্থে কর্তবের সম্যক উপদ্দেশ ও সাহায্য পাওয়া যায়, সেই গ্রস্থই বিশেষ উপকারী, 
এবং আমাদের তাহারই অভাব 1 নতুবা! সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থের যখন অভাব নাই, সেই 
সকল গ্রন্থ কি আধুনিক ভাষায় অন্থবাদ করিয়া! লওয়1 যায় না? তবে জামর! উপযুক্ত 
সংগীত গ্রন্থের অভাব ভোগ করিতেছি কেন? প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের মত ও রীতি 
অবলম্বনে বঙ্গভাষায় প্রথমতঃ 'সঙ্গীততরঙ্গ' নামক গ্রন্থ প্রস্তত হইয়াছিল । এ গ্রন্থ ছার 
কয়টা লোকের স'গীত জ্ঞানের উন্নতি, এবং সাধন। ও কর্তবের সাহায্য হইয়াছে? 
ইদ্দানীম্তন এ প্রকার প্রাচীন সংস্কৃত মতাবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহাদেরও এ প্রকার ফল হইয়াছে । এ প্রকার গ্রন্থ বারা! লোকের কেবল জেঠামী বৃদ্ধি 
হয় মাত্র ঃ আসল বিষয়ে জ্ঞান লাভ কিছুই হয় না। আধুনিক হিন্দস্থানী সংগীতের রীতি 
ও প্রকৃতি ভিন্ন প্রকার ; সেই সকল পর্ধালোচন। করিয়া আধুনিক সংগীতের নৃতন 
ব্যাকরণ প্রস্তুত করার প্রয়োজন । সংগীত-কর্তবের প্ররূত সাহায্য হয়, এ প্রকার গ্রস্থ 
প্রণয়নের কৌশল এতদ্দেশীয় স'গীতবেত্তাগণ বিশেষ অবগত নহেন, কারণ এ প্রকার 
গ্রন্থ কখন অন্মদ্দেশে ছিল না । ইউরোপে এ প্রকার গ্রন্থ রচন। প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি 
হইয়াছে , কারণ তথায় গ্রন্থ দৃষ্টে শিক্ষা ভিন্ন মৌখিক শিক্ষার রীতি নাই। কোন 
ইউরোপীয় ভাষার সংগীত গ্রন্থের পরামর্শ গ্রহণে আমাদের সঙ্গীত গ্রন্থ প্রস্তত করিলে, 
অনায়াসেই ইচ্ছাঙ্থরূপ ফল লাভ হয় , তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয। গিয়াছে। মৎপ্রণীত 
'সেতার শিক্ষা" নামক গ্রন্থে ইউরোপীয় প্রণালী অবলম্বন করাতে, সেতার বাদন সহজ 
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করা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ কতকার্ধ্য হইয়াছি*। এই গ্রস্থেও উক্ত পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট 
শিক্ষ। প্রণালী অবলম্বন কর। হুইয়াছে;। অতএব ইহাতেও এ প্রকার ফল প্রাপ্ধির 
আশা কর! যাইতে পারে। 


সঙ্গীত-লিখন-প্রণালী 


সংগীতের সর, তাল, গমক প্রভৃতি যে সঙ্কেতাক্ষর দ্বার! লিখিয়া প্রকাশ করা যায়, 
তাহাকে “ম্বরলিপি” কহে। স্বরলিপি ছুই প্রকার) “দার্গম” স্বরলিপি, ও 'সাঙ্কেতিক" 


॥. ও হস স্ম্থান্দ এক জন সংস্কৃত শাস্্রবিশারদ, সংস্ত ও বাঙ্গালা গ্রন্থকার, এবং সঙ্গীতদক্ষ মহাত্মা যে 
অভিপ্রায় বাক্ত করিয়াছেন, তাহ! সাধারণেব গোচরার্থ নিষ্ষে প্রকাশিত হইল £__ 

বিনয় পূর্ববং নিবেছনমে ততঃ 

মহাশয় ! আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু অদ্য চারি পাচ মাস হইল আমি আপনকার 
“সেতার শিক্ষা” প্রস্থ একখানি আনাইয়াছি। এর গ্রন্থ আনাইবার পূর্বেই কতকগুলি সেতারের গত. আমার 
শিক্ষিত ছিল; তন্রিমিত্ত গ্রন্থে কল্পিত সন্বেতগুলি বুঝিতে আমার কক হয় নাই | এন্সণে আমি এ গ্রন্থের 
প্রা ২৫, ৩০টী গত, শিথিয়াছি। গ্রন্থে যে গত.গুলি লিখিত আছে তন্মধো প্রায়ই উৎকৃষ্ট; বিশেষতঃ মজিদ 
খানি অর্থাৎ টিম! কাওআলীর গত.গুলি অতীব চমৎকার। লিখন প্রণালীও যত দূর বিশদ ও সুগম হইতে 
পারে তাহা হইয়াছে । আমার মতে আজি পধাস্ত সঙ্গীত বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ কাশ হইয়াছে, আপনার 
গ্রন্থ সে সকলের অপেক্ষাই সর্ববাংশে উৎকুষ্টতম ও নির্দোষ । আমি সঙ্গীতসার, এপক্ষেত্রদীপিকা।, মৃদঙ্গমঞ্জরী 
প্রভৃতি গ্রস্থুলিও জানাইয়াছি ও দেখিয়াছি । সে গুলিতে গ্রন্থকারগণের উচ্ছংঙ্খল কল্পনা ও ত্রাস্তিই অধিক 
লক্ষিত হইল। তাহার প্রমাণার্থ ছুই একটা স্থল উদ্ধত করিলাম, দেখিবেন | সস কফক+*যাহা হউক 
সংবাদ পত্রের সম্পার্দকেরা খন খর গ্রন্থগুলির প্রশংসা করিয়াছেন, তখন মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিন্দ! ৰা প্রশংসায় 
তাহার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পরন্ত “ভারত সংক্কারকে” আপনাব সেতার শিক্ষার নিন্দা! দেখিয়। আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসার লোভে ব্যগ্র হইয়া! তাদুশ অযোগ্য ব্যক্তির নিকট 
সমালোচনার্থ পুস্তক খানি দিয়াছিলেন। সমালোচকের ধোগ্যতা বিচার করেন নাই। যাহারা অগাধ ও 
নক্রাদিদগ্ুল মাগরে মজ্জন করিয়। মুক্তা উত্তোলন করাকে লাভ বিবেচনা করে, অথব। কণ্টকাকীর্ণ কেতকীবনে 
প্রবেশ পূর্বক পুষ্পোচ্চয়নকে সম্পদ বলিয়া মানে, তাহাবাই আপনকার গ্রন্থ সমালোচনার যোগ্য পাত্র। 
জামর1 অনুরোধ করি যে, আপনি তাদৃশ লোককে আর এ গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রদান না করেন। মনে করুন 
এ পুস্তক খানি থাকিলে £টা টাকা আপন'র থাকিত, সন্দেহ নাই; নিবেদনমিতি। 
রাজারামপুর, দিনাজপুর ; | ( সহী) এীমহেশচন্ত্র চত্রবন্তিনঃ ( তর্কচুড়ামণি )। 


২৬ ভাদ্র ১২৮১। (নিবাতকবচ বধ, কাব্যপেটিকা, প্রভৃতির গ্রন্থকর্তা )। 


৯২ উপক্রমণিক। 


স্বরলিপি । সর গম প্রভৃতি স্থরের নামের আগ্ক্ষর যোগে যে স্বরলিপি লিখা যায়, 
তাহাকে সার্গম স্বরলিপি বল। যায় ঃ এবং রেখা ও বিন্দু, কিন্বা অন্য কোন প্রকার ঙ্কেত 
যোগে যে স্বরলিপি লিখ! যাঁয়, তাহাকে সাঙ্কেতিক স্বরলিপি বলে। 

ভারতবর্ষে স্বরলিপির ব্যবহার কখন ছিল ন1*, মুখে মুখেই চিবকাল সংগীত 
শিক্ষ। হইতেছে ১ €সই জন্য ভাবতীয স-গীএবেত্তাবা স্বরলিপিব উপকার অবগত 
নহেন , স্ববণিশিদ্বার! সকল প্রকার গানেব গব তাল বিশ্ু্রূপে লিখা যাইতে পারে, 
ইহা তীহাবা বিশ্বাস কবেন ন|। তীহাবা বলেন ষে, হিন্দু স'গীত অলিখনীয় , 
কারণ তাহার] এই আপত্তি কবেন যে, ম্ববলিপি ছাব| গান যদি বিশ্ুদ্ধবপেই লিখা 
যাইতে পাবে, তবে স্ববলিপি শিখিয়াই লোকে তদ্দ-ষ্টে গান বীতিমত গাইতে পাবে ন। 
কেন? অনেক কৃতবিগ্য লোকেও এই তর্কে ভ্রমজালে নিপতিত হন। দ্বরলিপিব 
সঙ্কেতাবলি চিনিতে ও তাহার তাৎপব্য বুঝিতে পারিলেই যে গান গাওযাব ক্ষমত। 
জন্মে, এপ মনে কব! উচিত নহে। স্ববলিপি দেখিষ] ছুই এক বসব নিরস্তর অভ্যাস 
করিলে, তবে লিপি দৃষ্টিমাত্র নৃতন গান বিশ্ুদ্ধৰপে গাওয়। সম্ভব হয়। তএব 
স্বরলিপি প্রণালীর দোষ দেওয়া, কিন্বা সংগীত লিপিবদ্ধ কব অসম্ভব মনে কথা, অজ্ঞতা 
ফল। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এপ কেহই মনে কবেন না যে, ভাষ৷ লিখাব সন্কেত__ 
বর্ণমাল-_এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । কিন্তু কেবল অক্ষর নির্ভরেই কি সব পাঠ 


। অনেকে এপ সংস্কার যে, পুবাকালে শ্বরলিপি প্রচলিত ছিল। এই সংস্কাব অতীব ত্রাস্তি মুলক। 
স্বরলিপি প্রচলিত থাকিলে, কোন না কোন প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকে তাহাৰ এক শাধঢ1 উদ্াহবণও 
পাওয়া যাইত। ম্ববলিপি-_এই কথাটাই আধুনিক। শাঙ্গদেব-ত “সঙ্গীত বততাকব'। সোমেখব বৃত 
'বাগবিবোধ'» অহোবল-কুত “দঙ্গীত-পারি জাত" প্রহতি সংস্কৃত গ্রন্থে বলিপিৰ ন্যায যম সারগন দৃষ্ট হয, 
তাহ্‌। প্রকৃত শ্ববলিপি নহে , কাবণ তাহাতে ঈরেব ক্তিশ্ন স্থাযিতের, এবং আশও মিড, গমক প্রহৃতিক, 
সংকেত দুষ্ট হয না, কেবল সবের নাম-মান্ত্ প্রাপ্ত হওয|!যাঘ। গতএব তাহাকে কেবল সারগম? খল 
বাইতে পাবে, প্রকৃত ম্বপলিপি ভিন্ন প্রকার। (গপাল নাক, তানসেন প্রথতি আধুশিক কালের শিখ্যাত 
পুরাতন গায় কগণ কেহহ শ্বর্লিপি দৃ:্ট কথন সঙ্গীত খিক্ষা ৰবেন নাঠ। সকগেহ মুখে মুখে গান শিক্ষা 
করিয়াছেন, এব" হাত এখিয। যগ্গ পাদন শিক্ষ। কবযাছেন। উবেৰ নামমাত্র ব্যবহাব থাকলে” শ্ববপিপিৰ 
ব)বঠার থাকা বলা যাহতে পাবে না ঠা] হহলে সকল দেখে, সকন জাতিৰ মোহ শ্ববলিপিব ল্বহাৰ 
আছে, বলিতে হয * কণনা সকল স”) ৪10ব মবোই পঙগীতেব হবের পাম প্রচলিত মাছে , এব" যাহাদের 
ভাষার বর্ণমালা আহে, তাহার এ সকল নাম লিখিযাও থাকে । বিস্থু হঙবোপ হিন্ন অন্য কাথ'ও প্রকৃত 
স্বরলিপিব উদ্ভাবন হয নাই , এবং অধুনা] যে যে ছাঁঠি শ্ববলিপি দৃষ্ট নঙ্গীভীলোচন। কণিতেছে, তাহারা 
সকলেই ইউরোপা স্বরলিপির ব্যবহার করিতেছে । 


1 ইংরাজীতে এইরূপ সারগম সাধনকে ৪০119881০ বলে। 
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করা যায়? কখনই নহে। বালকে নাটক পড়িতে পারে না; বালক কেন, অস্মন্গেশীয 
ভদ্র সন্তানের মধ্যে অনেক বয়স্থ লোকেও নাটক পভ়িতে পারেন না। ভজ্জন্ত যে 
অক্ষরে নাটক লিখিত হয়, তাহার দোষ কেহুই দেন না; সে পাঠকেরই দোষ; 
কেনন। ধাহার সংস্কার ও অভ্যাস অধিক, তিনি অনায়াসেই পডেন। অতএব সকল 
কার্য্যেই সাধন! ও সংস্কার, ছুইএরই বিশেষ প্রয়োজন । ভাষার অর্থনিধিশেষে অসণখ্য 
প্রকার উচ্চারণের প্রয়োজন হয় , কি বর্ণমালায় তাহার শতাংশের একাংশ সঙ্কেতও 
নাই। আব তাহ। করাও অসম্ভব। তাহ! কবিলেও অক্ষবের জটিলতা দোষে কেহ 
কখন লিখিত ভাষ। সহজে শিক্ষপী করিতে পাবিত না। অভ্যাস ও সংস্কাব বলে 
সঙ্কেতেব এ অভাব আপনা হইতেই পবিপৃবিত হইয1 যায়। অনেক সাহেব ইংলগু 
হইতে হিন্দী ও বাঙগল1 ভাষা উত্তম শিক্ষা কবিষ। আইসেন , কিন্তু প্রথমতঃ তাহাব 
বাঙ্গল ও হিন্দী কথ। এ দেশীয় লোকে কেহই বুঝিতে পাবে ন|। তাহাতে কেহ 
এরূপ শে হারে না, যে এ সকল ভাষা অলিখনীয়। পুশ্তক দেখিয়া যেমন শিক্ষ। 
করিতে হয়, তেমনি প্রথম প্রথম লোকের মুখেও সব্দদ] শুনিতে হয়, তাহা হইলে 
সংস্কার শীঘ্রই জন্মে। ভাষার ন্যায় সঙ্গীতেবও অনেক কার্য সঙ্কেতদ্বার৷ লিখিয়' 
প্রকাশ কর! ছুঃসাধ্য। ইহাতেও সস্কঁব ও অভ্যাস দ্বাব1! সেই সকল অভাব পরিপূর্ণ 
হয়। ভাষাপেক্ষা সংগীত লিখ। বরং সহজ ১ কেনন। ইহা কতকগুলি অপরিবর্তনীয় 
নিয়মেরই অধীন। সেই নিয়মের অনুধাবন হইলেই, সংগীত লিখ! যাইতে পারে। 
যাহার সংগীত লিখার চচ্চা করে নাই, তাহাদের তদ্িষয়ে অবিশ্বাস হওয়। 
অসভাবিত নহে। 

স্থপ্রসিদ্ধ ইউবোপীয় পরিব্রাজক মার্কে। পোলে। যৎকালে আফ্রিকাধ ভ্রমণ করেন, 
তাহাব সঙ্গীয় এক বন্ধু তাহাব কোন যন্ত্র লইয়। দুবে গিয়াছিলেন। সেই যন্ত্র প্রয়োজন 
হওয়াতে মার্কো পোলো তদ্বিষয়ে এক পত্র লিখিয়।, তাহা! এক কাফ্রিকে দিয়া, দৃরস্থ 
বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন। বন্ধু সেই পত্র পাঠমাত্র যন্ত্র খানি বাহিব করিয়া দিলেই, 
সেই কাফ্রি একবারে চমতকৃত ও অবাক হুইয়। গেল ; এবং তদ্দবধি সেই গ্রামস্থ তাবৎ 
কাফ্রি মার্কো। পোলে। ও তাহার বন্ধুকে দেবতা। বলিয়! মান্য ও ভক্তি করিয়াছিল। 
কাফ্রিরা লিখিতে পড়িতে জানিত না, স্থতরাং তাহার উপকার অবগত ছিল না; হঠাৎ 
তাহা দেখিয়া ষে তাহারা চমৎকৃত হইবে, এব* বিদ্যাবান লোককে দেবশক্তিমস্ত মনে 
করিবে, তাহা কিছুই আশ্চধ্য নহে। অধুন। ভারতবর্ষে সংগীত সম্বন্বেও অবিকল এ বপ 
অবস্থা । ইদানীং যে ছুই এক ব্যক্তি স্বরলিপি সহকারে গান সাধন করিয়া! কুতবিদ্ধ 
হইয়াছেন, তাহাদের লিপি দৃষ্টিমাত্র নূতন নৃতন গান গাওয়া যে ওস্তাদ দেখেন, তিনিই 


১৪ উপক্রমণিকা 


আশ্চর্য্য হন। অতএব স্বরলিপি চচ্চা যাহাতে দেশময় ব্যাণ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা 
প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই কর্তব্য । কোন্‌ ন্বরলিপি সহজ ও উৎকষ্টতর, তাহার 
মীমাংসার জন্য অপেক্ষ। করার প্রয়োজন নাই। যাহার যে লিপি সামনে 
পড়িবে, এক্ষণে তাহার তাহাই অভ্যাস কর! উচিত। এই প্রকারে সংগীতনিপুণ 
ভদ্রলোক মাঝজেরই স্বরলিপির কার্যযজ্ঞান বৃদ্ধি হইলে, ক্রমে পাঁচ প্রকার চর্চা করিতে 
করিতে, কোন্‌ স্বরলিপি যে সহজ ও অধিকতর কার্যোপযোগী, তাহ। লোকে আপনা 
হইতেই বুঝিতে পারিবে। এখন ত্ধিষয়ে বাদানুবাদ কর! বৃথা; কারণ সাধারণে 
তাহার তাৎপর্ধ্য কখনই সম্যক বুঝিতে পারিবে না। আমার মতে ইউরোপীয় 
সাঙ্কেতিক শ্বরপিপি যে দর্বাংশে উংকৃষ্টতম, তাহাব বিচার মংগ্রণীত “সেতার শিক্ষ।' 
নামক গ্রন্থের মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য | 


ীত্ভল্চ্ত্ঞ স্নান্র 


১ম পরিচ্ছেদ_ কণ্ঠ মার্জনা 


ক অতীব চমৎকার ও অন্থপম যন্ত্র। মন্ুয্তকৃত কোন যন্ত্র ই এ পর্যাস্ত কঠের ন্যায় 
ক্ষমবান হইতে পাবে নাই, কখন যে পারিবে, তাহাও সম্ভব বোধ হয় না। প্রতি মূহূর্থে 
কঃযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে বটে, কিন্তু বিশেষ যত্ব ও অভিনিবেশ ব্যতীত ইহার ক্রিয়ারহস্ত 
অবগত হইতে পারা যায় না, কেননা ইহার কাধ্য চাক্ষুষ হইবার উপায় নাই। ভারত- 
বর্ষীয় গায়কগণ ক মাঞ্জনার স্থুনিয়ম ও সছুপ|য় এখনও জ।নিতে পারেন নাই। কি 
প্রণালীতে সাধন! করিলে স্বর স্থমধুর ও সবল হয়, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম থাকে, 
তাহা গ্রায়ই কেহ জানেন ন।| সেই জন্য অনেক গায়কেই, বিশেষতঃ কাঁলাবত অর্থাৎ 
ওন্তাদী গায়কগণ, যথেষ্ট শ্রম কবিয়াও সর্ব সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিতে পারেন না, 
এবং প্রায়ই দেখা যায় ষে, গায়কের বয়স কিঞ্চিৎ অধিক হঈলেই আর গানশক্তি তত 
থাকে না, ইহার বহু জীবিত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক সম্বন্ধে লোকের আশ্চর্য্য 
্রাস্তি এখনও রহিয়াছে; ক পরিষ্কার হইবে বলিয়া গায়কেরা, ঘ্বতাক্ত বস্ত্রথণ্ড পুনঃ পুনঃ 
গ্রাস করিয়া, তাহা বাহির করিয়া লয় ; অধিক দ্বত দিয়! খিচুভী খাইয়া, তাহা উদ্দীর্ণ 
করিয়া ফেলে । তাহার! জানে ন৷ যে, গলদেশে ছুইটী নালী, একটা অন্ননালী,যদ্বার। খাদ্য 
উদরস্থ হয়, সেইটী ভিতর দিকে, অপরটী শ্বাসনালী, যদ্দারা! নিশ্বাস প্রশ্বাস হয়, এটী 
সম্মুথের দিকে। এই শ্বাসনালী দিয়াই কথ! ও গান উচ্চারণ হয়। বাহার! উপরোক্ত 
গ্রকারে ক পরিষ্ার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের সকল কার্যই অন্ননালী দিয়া হয়, 
কিন্তু সে নালী দিয়! শ্বরোচ্চারণ হয় না, স্বতরাং তাহাদের সকল শ্রমই পণ্ড হপন। যে 
স্বাসনালী দিয়! শ্বর বাহির হয়, তন্মধ্যে বায়ু ভিন্ন কিছুই যায় না, যাইলে অত্যন্ত কাশি 


১৬ গীতহ্ত্র সার 


হয়, যাহাকে “বিষম লাগা” বলে, কেবল বায়ু নিবিবস্ে যাতায়াত করে*। সেই বায়ুই 
কঠম্বরের কর্তী। ক হইতে কি প্রকারে শ্বরোৎ্পাদন হয়, তাহা গায়কের৷ অনবগত 
থাকাতেই, শ্বরের উৎকর্ধত। সম্পাদনের উপায় অবগত হইতে পারেন নাই। ম্বরোৎ- 
পাদনের নিয়ম ক্রমে বণিত হইতেছে +। 
শ্বাসনালীর উপর প্রান্তে গুট খানি পাতল! ক্ষুত্্র ত্বকৃ থাকে, তাহারা বায়ুদ্ার। কম্পিত 
হইয়। ধবনি উৎপাদন করে । এ ত্বক ছুই খানিকে "বাকৃ-তন্ত” (ভোকাল কভ'স্‌) নামে 
কহু। যায়। ৬হার] নলেব মুখে সাম্ন! সাম্‌নি পড়িয়া থাকে । শব্দ করার ইচ্ছ। হইলে, 
কঠস্থ পেশী দ্বার! বাক্‌ তন্তদ্বয় উথিত হয়; তখন ফুস্ফুস্‌ নামক হাদয়স্থ বায়ুকোষ হইতে 
বায়ু আসিয়। উহাদিগকে কম্পিত করিলে, ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অতএব যুস্ফুস্‌ ও বাকৃ- 
তন্ত, এই ছুই সামগ্রী কঠস্বরের মূল উপাদান । উহাদের যোগ্যাযোগ্য ব্যবহারেই 
স্বরের উতৎকর্মাপকর্ষত। হয়__মধুর ও কর্কশ হয়। ফুস্ফুস-যস্ত্র ভস্মার ন্যায়, অর্থাৎ কাঁমারের 
হাপরের ন্যায় । সদ্দী হইলে উহাতে শ্লেম্মা জন্মে, তখন বায়ুর ব্যাঘাত ঘটিয়] স্বর বিরত 
হয়। অধিক চীৎকার করিলে, বিশ্বা সদ্দ্শ হইলে, কোমল বাকৃ-তস্তদ্বয় স্ট'ত হইয়। 
স্বরবিকার উৎপন্ন হয়। বাটীতে কোন ক্রিয়া! কাণ্ড হইলে, কম্মকর্তার গলা অগ্রে 
ভাঙ্গিয়! যায় তাহারও কারণ এই :__অধিক চীৎকারে বাকৃ-তন্ত বাযু কর্তৃক অধিক 
আহত হুইয়! স্ফীত হয়, তখন আর তাহা ভাল রূপে কম্পিত হইতে ন৷ পারাতে, স্বর- 
ভঙ্গ উপস্থিত হয় ; এবং কখন অতিশয় ফুলিয়! একবারে কম্পিত হইতে ন| পারাতে স্বর 
বদ্ধ হইঘ্া যায়। অতএব বাঁক.-তন্ত যাহাতে স্ফীত না হয়, এবং ফুস্ফুসে যাহাতে 
শ্লেম্মা না জন্মায়, গায়কের সর্বদা এই প্রকার সাবধানে থাক! উচিত। 
কঃ স্বর দুই প্রকার; স্বাভাবিক ও বাজখাই। হ্বাভাবিক স্বর অধিক মিষ্ট ও মহজ- 
সাধ্য, বাজখাই স্বর আশু চটকদার হয় বটে, কিন্ত তত মিষ্ট হয় না ধ। বাজখাই 


* স্বাননালী নিযা কোন পণার্থেন অধোগতি হইলে, তাহ। ফুস্ফুসে গিন। পডে। কিন্ত ফুসফুস এমনি 
কোমল যন্ত্র যে, তাহাতে হন্য পদার্থ পডিলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। অতএব এ বিপদ নিবারণার্থ স্বভাবের 
এমনি কৌশল যে, কনালী দিঘ| পাধু ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ যাইতে থাকিলেই, কাশি উপস্থিত হহ্যা 
উহাকে টতক্ষিপ্ত কশিযা ফেলে -কখনই শানিতে দেঁষ না। 

1 এই খিষষেব বিশ্তীপিত বিবরণ অবগত হওয়ার জনা ডাক্তার কাপেন্টার ও মুলার কৃত “শবীর বিধান' 
এবং ডাক্তাব রাশ ও চাস লান্‌ কৃত কণ্ঠতন্ব বিষধক গ্রন্থ ইংরাজী শিক্ষিত সঙ্গীত ছাত্রদিগের পাঠ 
কর। উচিত। 

! পাত ক্ষেত্রমোহন গোম্বামী মহাশয় কৃত “সঙ্গীতসারে' লিখিত আছে “গল চাপিয়! বাজখাই পদ্ধতিতে 
ঘে এক প্রকার গান কগার প্রথ। আছে, বাজ বাহাদুব নেই পদ্ধতির প্রণেতা | বাজ বাহাদুর ১৬০* থু: 


শতাব্দীতে মালঅ। প্রদেশে রাঙ্জয করিতেন ।” 


কঠ মাজ্জন। ১৭ 


আওআজ কৃত্রিম স্ৃতরাং অস্বাভাবিক, এবং তাহা আয়ত্ত করাও কঠিন; এই জন্তু 
অনেকে বাহবা লইবার আশায় বাজখাই স্বর অভ্যাস করেন। কিন্ত কণ্ঠের মধুরতা! 
নষ্ট করার পক্ষে বাজখাই বিশেষ পটু । হিন্দুস্থানের কালাবত্‌ গায়কের৷ যে আওয়াজ 
গলায় সাধন। করেন তাহা সম্পূর্ণ বাজরথাই না হইলেও তাহাকে অর্ধ বাজখাই 
বলা যায়। স্বাভাবিক আওয়াজে অতি অল্প ওস্তাদেই গাইয়া! থাকেন ; এই জন্য 
ওভ্তাদী গান সব্ব সাধারণের মনোরপ্ক হয় না, এবং ও্তা্দদ্রিগের এ রূপ গলাও টেকে 
না। উহার কারণ, এবং বাজর্থাই ও স্বাভাবিক, উভতয়বিধ স্বর কি রূপে উৎপন্ন হয়, 
তত্তাবদিষয় নিয়ে প্রকটিত হইতেছে । 

শ্বাসনালীর মুখদেশের নাম 'লারিংস' ; তাহা বৃত্তের স্তায় গোল। সেই বৃত্তের 
দুই দিকে, ভিন্ন স্থানে, বাকৃ-তন্তদ্বয় একটার সম্মুখে অপরটী অবস্থিতি করে। ইহার! 
বায়ুর প্রতিঘাতে সমন্থরে ধ্বনিত হয়; এবং ইহার পেশী দ্বারা সঙ্কধিত হুইলে 
ধ্বনি উচ্চ হন, « টিল পড়িয়া স্ুলীকৃত হইলে, ধ্বনি গম্ভীর হয়। সেই সকল 
ধ্বনি মুখগহ্বরের স্থানে স্থানে, যথা__তালুতে, গণ্ডে, দত্তে, প্রতিধ্বনিত হইয়।, প্রবলতা। 
ধারণ করত নির্গত হয়। মুখগহবরের তারতম্যে ম্বরেরও তারতম্য হয়। যাহার 
মুখগহবরের স্বর অনিয়মিতৰপে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহার স্বর ললিত হয় না। বাকৃ- 
তন্ত ছয় স্বতন্ত্র কম্পিত হইলে, অর্থাৎ কম্পনের সময় কেহ কাহাকে স্পর্শ না৷ করিলে, 
স্বাভাবিক স্বর নিগত হয়। বাজখাই স্বর উচ্চারণ কালে গল! চাপিয়! লারিংসের 
বৃত্তাকার পরিবর্তন পূর্বক অগ্াকার করিতে হয় , তখন বাক্‌-তন্তছয় পরম্পর 
নিকটস্থ ও কম্পন কালে ঠেক। ঠেকি হইয়া, একটাতে অপরটী আহত হয়; এই রূপে 
যে চেরা ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজরাই। বাকৃ-তন্তদ্বয় এ প্রকারে আঘাত 
প্রাপ্ত হওয়াতে স্ফীত হইয়া তখন আর উচ্চ ধ্বনি নির্গত করিতে পারে না) এই 
জন্ত বাজখাই গল অধিক চড়ে না। বাক্‌-তন্ত ফুলিয়। মোট। হইয়া! খাদ স্বর 
অনায়ানে উৎপন্ন করে; এই হেতু কালাবত্‌ গায়কের] খাদে গাইতেই বিশেষ পটু। 
বাকৃ-তন্ত উল্লিখিত রূপে আঘাত পাইয়। ফুলিয়৷ যাওয়াতে ক্রমে তাহার স্বরোৎপাঁদন 
শক্তির হ্রাস হয়ঃ এই কারণে ওন্তাদী গায়কেরা বেশী বয়সে আর করস্ফৃ্তি 
পান না। 

এক্ষণে জিজ্ঞাস। হইতে পারে যে, বাজখ;ই আওআজের যদি এতই দোষ, তবে 
ওস্তাদের কষ্ট করিয়! উহা সাধনা করেন কেন? ইহার কারণ প্রাচীন প্রথা ও 
অভ্যাস; অভ্যাসে দোষ গুণের বিচার থাকে না, মন্দও ভাল বলিয়া বোধ হয়। 
ক্র প্রথা হওয়ার কারণ এই, তাণ্ুরা যন্ত্রের যে ধ্বনি, তাহা। বাজখাই আওআজের 
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ক্যায়। এ যন্ত্রের সগুআরীর উপর স্তা দিয়! যে জোমারী করা হয়, তাহাতেই তারের 
বাজথাই ধ্বনি হয়। এ স্থতা৷ তারে লাগাইয়া! মওআরাীর উপর টানিয়। ক্রমে এমন স্থানে 
দিতে হয়, ষে খানে রাখিলে তার কম্পনের সময় সওআরীর উপর ক্রমাগত আহত 
হইতে থাকে, তাহা হইলেই এক প্রকার চের। ঝীজী আওয়াজ উৎপন্ন হয়; সেই 
জোআরা করা আওআজই বাজখাই আওআাজ। তান্ুুরা যন্ত্র যে প্রকারে নিশ্মিত, 
তাহাতে তাবের স্বাভাবিক ধ্বনি তত প্রবল ন] হওয়াতেই, উক্ত প্রকারে জোআরী 
দিয়া তান্ুর'র ধ্বনি প্রবল করা হয়। ওন্তাদদের চিরকাল তান্বুর লইয়া গান করিয়া 
থাকেন ; সুতরাং উহার জোআরীকৃত আওআজের সহিত গলার আওআজ মিল 
করিবার জন্য কঠন্বরেও তাহারা জোআরী দেন, তাহাতেই বাজর্থাই আওআজ 
হয়। কঠেকি প্রকারে জোআরাী হয়, তাহার প্রক্রিয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়।ছে, অর্থাৎ 
বাকৃ-তন্হধয় পরস্পর ঠেকা ঠেকি হইয়া কম্পিত হইলে জোআরী হয়। ওস্তাদ 
গায়কের! যন্ত্র ভিন্ন যে গাইতে ইচ্ছা! করেন না, তাহা! সকলেই জানেন। তাহার কারণ 
এই যে, ঠাহারা জোআরী করা আওআজে গান গাওয়া! অভ্যাস করাতে, শাদ। 
গলায় ভাল গাইতে পারেন না; তান্থুরার সাহাষ্য ব্যতীত গলায় জোআরী স্থবিধ। 
মত আইসে না, আসিলেও তত পরিষ্কার হয় ন।; তামুরার জোআরীরুত ধ্বনির সহিত 
ক£ মিলাইয়া গাইলে কণ্ঠে জোআরী পরিষ্কার হয়, এবং যন্ত্রের সহিত মিলিত হুইয়' 
কিঞ্চিৎ স্থআব্য হয়। 

বহু কাল হুইতে তাম্বুরা৷ লইয়া! গান করার প্রথ। বদ্ধমূল হওয়াতে, এবং তানুর! 
ব্যতীত গানের সাহায্যকারী অন্য উত্তমতর যন্ত্র না থাকাতে, ওন্তাদেরা তাম্ুরার 
অনুরোধে কণন্বরেও জোআরী করিয়াই বাজখাই ধরণ সাধন। করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
এক্ষণে দেখ। যাইতেছে যে, তাম্থুরা যন্ত্রই যত অনিষ্টের মূল) অতএব উহার সহিত 
আওআজ সাধ কখনই উচিত নয়। সাধনা দ্বারা কম্বর মিষ্ট করিতে হইলে, 
হার্মোনিয়ম যন্ত্রের * সহিত সাধিয়! উহারই শাওআজ কে অনুকরণ করার যথাসাধ্য 
চেষ্টা কর! উচিত, তাহ! হইলে ক অতিশয় স্থুমধুর হুইবে। কিন্ত হার্দোনিয়ম 

* গ্রন্থকার যে হানম্মেনিয়ম যন্ত্রের কথা মনে রাখিয়া উহার সহিত গলা মিলাইয়] স্বর অভ্যাস বরিবার 
কথ। বলিয়াছেন তাহা! অধুন! প্রচলিত হার্মোনিয়ম যন্ত্র নহে, যে সময়ে এই শ্রস্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় 
(১৮৮৫) সেই সময়কার বিদেশে প্রস্তুত অতীব সুরেলা উৎকৃষ্ট হার্মোনিয়মকেই তিনি বুঝাইয়াছেন। 
হার্দ্োনিয়ম যন্ত্রে তাস্ুরার ন্যায় জোআরীর দোষ না থাকিতে পারে কিন্তু এখনকার কালের বাজার চলতি 
হার্মোনিয়মের একটা প্রধান ক্রুটা এই যে, উহাতে শুঙ্ষ্ হবরাস্তর অর্থাৎ “শ্রুতির” বিশেষ কোন অবকাশ 
নাই। হার্দ্োনিয়মের পর্দাগুলি পূর্ব্বনির্দষ্ট ও অপরিবর্তনীয়রূপে বাধ! থাকায় প্রতি সপ্ুকাভ্যন্তরে যে বাইশ 


শ্রতির আরোহাবরোহ ক্রম রহিয়াছে তাহা। পরিস্ফুট করিবার সুযোগ ইহাতে নাই। হার্দোনিয়মের 
সাহায্যে গল। সাধিবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখিলে ভাল হয়। - সম্পাদক । 
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কিছু মূল্যবান যন্ত্র; সকলের আয়তাধীন নহে। এম্রার, বেয়ালা, সানী, উহাদের 
লহিতও আওয়াজ সাধিল ক সুললিত হইতে পারে। কিন্তু তাণ্থুরা অতি 
অনায়াস-লভ্য যন্ত্রঃ সকলেই কিনিতে পারে । অতএব তাহার সহিত কঃ সাধন 
করিতে হুইলে এই উপদেশ গ্রহণ কর। উচিত যে, তাহাতে জোআরী না দিয়া, 
তাহার স্বাভাবিক ধ্বনির সহিত স্বব সাধন! করিবে; তাহা হইলে কঠে জোআরী 
জন্মিবে না। তান্বরায় যথেষ্ট জোআরী দিয়া, অথচ তাহার সহিত স্বাভাবিক 
কে গান সাধ! প্রায়ই সম্ভব হয় না। সর্বদা! জোআরীর অন্রষঙ্গী হইলে, কে 
জোআরীর অনুকরণ নিবারণ করা ছুঃসাধা হুউয়? পডে ; কারণ কর্ণ সর্বদা যাঁহ। শুনে 
অর্থাৎ কাণের কাছে যে রূপ আওয়াজ অনবরত ধ্বনিত হয়, ক তাহা অন্থকরণ 
না করিয়া থাকিতে পারে ন।১ শারীর অনুরূতির বল রোধ কর! দুঃসাধ্য । তয়ফ। 
ওয়ালী বাইগণের। সর্বদা সারঙ্গীর সহিত গান গাওয়াতে, তাহাদের ক ত্বরও এ 
যন্ত্রের ন্যায় স্থামই্ হয়। ধাহার কণ্ঠে স্বাভাবিক আওমাজ উ-্তম গ্রস্তত হইয়া উহাঁতেই 
গাওয়৷ অন্যন্ত হঈয়। গিয়াছে, তিনি তান্ববার দোআরারুত ধ্বনির সহিত গাইয়! ক 
অবিরুত রাখিতে পারেন । 

তান্ববার সহিত উচ্চ সুরে গাওয়া! অভ্যাস করিলে, গলায় জোআরী হইতে পায় 
ন|) কেননা, পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে, বাঁজরাই স্বর কখনই চড়ে না; অধিক চডাইতে 
হইলে জোআরী একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। স্থবিখ্যাত খেয়ালী মৃত আহম্মদ খ৷ 
অতি উচ্চ কণ্ঠে গাইতেন, এই জন্য তাহার কঠে জোআরী ছিল না, এবং অতি বুদ্ধ 
বয়স পর্য্যস্তও তাহার গলায় জোর ছিল। তিনি আন্দাজ ৮* ব্পর বয়সের সময় 
লোকান্তব প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাহার কণ্ঠের মধুবতার বিষয় অনেকেই জানেন; উহ! 
দেশ বিখ্যাত। 

কণঠন্বর সম্বন্ধে উক্ত সিদ্ধান্ত আমার “অগ্নুভব চিকিৎসা” নহে; আমি নিজে 
ভূক্তভোগী। জোয়ারী করা ও স্বাভাবিক, উভগ্নবিধ স্বরই সাধনাদ্বারা তারতম্য 
বুঝিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে । এবং বহুতর জীবিত গায়কের কণন্বরের 
অবস্থা পরিদর্শন পূর্ববক এ সিদ্ধান্ত গ্রমাণীকৃত করা হুইয়াছে। কুসংস্কার, কদভ্যাস ও 
অজ্ঞতা বশতঃ অনেক গায়কে এঁ মতের পোধকত। না করিতে পারেন। কিন্তু নানা 
প্রকার সাধনা করিতে করিতে ক্রমে এ কথা যে সকলের বিশ্বাস হইবে, তাহার কোন 
সন্দেহ নাই। 

ভারতীয় কারিগরগণের সমধিক শি্পনৈপুণ্য না থাকাতে, এ প্রকার তাণ্ুরা 
যন্ত্র গ্রস্তত হয় নাই, যাহাতে জোআরী ন। দিয়। স্বাভাবিক তারে হ্ুন্দর সবল ধ্বনি 


২ গীতস্ত্স সার । 


উৎপন্ন হয়। আমাদের সেতার যন্ত্রে জোআরী আছেঃ কেবল ছড় বিশিষ্ট বন্ত্ে 
জোআরী নাই। অতএব ছড়বিশিষ্ট ষন্ই গানের সাহাধষ্যার্থ বিশেষ উপযোগী । 
অনেকের এরূপ সংস্কার থাকিতে পারে যে, তার যন্ত্রে জোআরী ব্যতীত উত্তম 
বোলন্দ, অর্থাৎ সবল, ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে না? কিন্ত পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র 
দেখিলে তাহাদের সে ভ্রম দূর হইতে পারে। উহা তার বিশিষ্ট ঘন্ত্র অথচ 
জোআরী ন'ই ;$ উহার ধ্বনি যেমন প্রবল, তেমনি সথুললিত । বংশীর ধ্বনি অতিশয় 
সুমধুর, সকলেই জানেন ; তাহাতে জোআরী নাই, খোল! আওআজ। পিয়ানো ও 
ক যন্ত্রের উচ্চ স্থরগুলি অবিকল বশীর ন্যায়। বংশীর স্বর অতিত 

১ এই প্ররুতির স্থললিত খাদ স্বর ইউরোপীয় কর্ণেট, উন্বোন, বাস্‌ ক্লারিনেট 
এ যন্ত্রে নির্গত হয় ; ইহারা সকলেই বায়বীয় যন্ত্র ফুৎকার ছ্বার। ধ্বনিত হয়। 
অতএব বায়বীয় যন্ত্রেই যথার্থ স্থুললিত সাঙ্গীতিক ধ্বনির উত্তম আদর্শ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। হার্শোনিয়ম যন্ত্রের খাদ স্থর গুলিও শ্রী সকল যন্ত্রধ্বনির অবিকল অন্ুবপ । 
ইপ্রানীং আমাদের দেশের অনেক লোকে হাশ্মোনিয়ম ব্যবহার কবিতেছেন। যনে 
কর, যদি কাহারও হাশ্শোনিয়মের ন্যায় কন্বর হয়, তাহার গান যে কি পর্যন্ত মধুর 
ও মনোহর হয়, তাহা কি আর বুঝাইবার প্রয়োজন করে ? যে ফিকিরে হাশ্মোনিয়মের 
ধ্বনি উৎপন্ন হয়, কেও অবিকল সেই কৌশল, কোন বিভিন্নতা নাই । উক্তযন্ত্রে 
বায়ুদ্বার! পিত্তলখণ্ড কঙ্গিত হুইয়। ধ্বনি উৎপন্ন হয়; কণে বানুদ্ধার। মাংসখণ্ড কম্পিত 
হইয়া ধ্বনি উৎপন্ন হয় । অতএব কগম্বর হাশ্মোনিয়মের অন্থবপ করিতে চেষ্টা করা, গান 
শিক্ষার্থীর সব্ব'তোভাবে কর্তব্য । ইউরোপের ভাল ভাল অপের। গায়ক ও গায়িকার্দিগের 
কগন্বর অবিকল এ প্রকার । 

কঠম্বর স্বাভাবিক হইলেও, ষথেচ্ছামত স্বরোচ্চারণ করিলে তাহা! মিষ্ট হয় না । 
কোন কোন ক স্থুশিক্ষা ও সুসাধন। ব্যতীতও ক্থমধুর হয় বটে? কিন্ত সে দৈবাং 
কখন উৎরাইয় যায় । প্রত্যুত ধ্বনিবিজ্ঞান ও পদার্থতত্ববিৎ স্থুনিপুণ কারিগরের নিশ্মিত 
প্রত্যেক মন্ত্রই যেমন স্থুললিত ধ্বনি বিশিষ্ট হয় ; প্রত্যেক গায়কেরও সেই রূপ মিষ্ট ব্বর 
হওয়া উচিত । কোন স্থললিত মনোহর ধ্বনি আদর্শ স্বরূপ লইয়া! তদনৃকরণের চেষ্টায় 
সাধনা করিলেই কঠস্বর মিষ্ট হইতে পারে ; তান্ববার ধ্বনি সে আদর্শ নহে। কে 
ক্কন্বর উৎপাদনের নিয়ম নিয়ে বণিত হইতেছে । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, গলা/9গা্িয়। ন্নাওই দিলে জোআরীরুত বাজখাই 
ধরণের ধ্বনি নিগত হয়। অতএব্‌ নিত ্বাভাখিক নিউৎপন করিতে হইলে, 
গলায় চাপ না দিয়া ক 
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সম্পূর্ণ নামাইয় রাখিবে। জিহবা যত উত্তোলিত ও বহির্গত হইবে, ততই আওয়াজের 
জোর ও মাধুর্য কমিয়৷ যাইবে । তাহার দৃষ্টান্ত-_জিহ্বা বাহির করিয়া আওয়াজ 
দিলে স্বর কেমন বিকৃত হয়, তাহ! জান! যায়। অতএব জিহবা! ভিতরে রাখিয়। 
তাহার মূলদেশ যত চাপিয়া রাখিবে এবং শ্বীসনালীর মুখদেশ যত বিন্তার 
করিয়। খুলিয়া দিবে, ততই পরিষ্কার, স্থুললিত ও বোলন্দ স্বর নির্গত হইবে। 
গানের কথোচ্চায়ণে কেবল গ্িহবার অগ্রভাগ সঞ্চালিত হইবে। বাক্‌-তন্ততে বায়ুর 
প্রতিঘাত অন্ন হইলে স্বর ক্ষীণ অর্থাৎ মৃছু হয় ও প্রতিঘাত অধিক হইলে স্বর 
গ্রবল হয়। বাধু প্রয়োগের অল্লাধিক্যে প্রতিঘাতেরও অল্লাধিক্য হইয়া! স্বর 
মু ও সধল হয়। অতএব ফুস্ফূস হইতে এ বায়ু প্রয়োগের ন্যনাতিরেক এরূপ 
অভ্যাস করিতে হইবে যে, প্রয়োজনানসারে ধ্বনি ছোট বড করা যায়। কাণকথার 
হ্যায় অতি ক্ষীণ ধ্বনি হইতে অতীব প্রবল ধ্বনি পর্যন্ত উচ্চারণের অভ্যাস রাখিতে 
হইবে । গাঁইবার সময় সববর্দাই নিশ্বাস পেট ভরিয়া টানিয়া লইবে , অধিক 
দম রাখার অভ্যাস না হইলে গাওনা উত্তম হয় না। হৃদয় ভরিয়া বায়ু লইয়া 
তাহ] ক্রমে ক্রমে গ্রয়োজন মত কখন অধিক, কখন অল্প করিয়! ছাড়িতে হয়। 
কিন্তু সেই বাধু এ প্রকারে নির্গত হইবে, যেন মুখে হাত দিলে গানের সময় হস্তে বায়ু 
অন্থভূত না হয়। মুখ যথেষ্ট ব্যাদিত হইয়। ঈষদ্ধাস্ত ভাবে থাকিবে । মুখের অবস্থার 
তারতম্যে ত্বরের বিশেষ তারতম্য হয় ; অতএব মুখের ভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগী 
হওয়া উচিত। মুখভঙ্গীর ইতর বিশেষে শব্দার্থের ইতর বিশেষ হয়, ইহা! সকলেই 
জানেন। মানব ক নিঃল্তত এমন কোন ধ্বনিই নাই, যাহা মুখ দ্বারা গঠিত ও 
অন্থশাসিত হইবার প্রয়োজন ন1 হয়। অন্যান্য অঙ্গের মুদ্রাদোষ তত হানিজনক নহে; 
কিন্ত মুখের মুদ্রাদোষ নিতান্ত অগহনীয়, এবং তাহ! গানের যে কতদূর হানি করে, 
তাহা ব্যক্ত কর। যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতীয় ওস্তাদী গায়কদিগের 
প্রায়ই মুখের মুদ্রাদোষ অধিক, এবং তাহাদের অবোধ শিষ্যগণ গুরুর এ মুদ্রাদোষ 
পর্য্যস্তও অঞ্ককরণ করিতে চেষ্টিত হয়। উপরে একটা উপদেশ বিস্বৃত হইয়াছি, গাইবার 
সময় অস্তরস্থ বায়ু যেন নাপারদ্ধ দিয় কখনই নির্গত কর না হয়, তাহা করিলে স্বর 
সান্ুনাসিক অর্থাৎ নাকি হইয়া যাইবে; এটী বড় দোষ, ইহার জন্য বিশেষ সতর্ক 
থাকা উচিত। 

ভারতবধষীয় গায়কগণ গানারভের সময় গল৷ পরিষ্কারের জন্য প্রায়ই কামেন, 
এবং শ্সেম্মা তোলেন ঃ এটা অতীব কদভ্যাস। তাঁহাদের কণঠ প্রত্তত করার দোষেই 
সহজে পরিফার ধ্বনি নির্গত হয় না, ইহা! না বুঝিয়া মনে করেন গলায় শ্লেম্ম। 


হই গীতশ্্ত সার । 


জমিয়াছে। সন্দা না হইলে সহজ শরীরে কখনই গলায় শ্্লেম্মা জমে না; তবে সব্ব্দী 
শ্লেন্সা তোল! অভ্যাস করিলে, তাহা যোগাইয়। থাকে । জোআরী কর] কণ্ঠের এ 
দোষ অপরিহাধ্য। জিহ্বার যূল নামাইয়! ক সম্পুর্ণরূপে খুলিয়া গান করিলে কাসি 
হয় না, এবং গ্গেম্মা তোলারও প্রয়োজন হয় না। ক গান গাইবার যন্ত্র বটে, 
কিন্ত অমাঞ্জিত অবস্থায় নহে) উহাতে যন্ত্রের উপাদান সকল বর্তমান আছে মাত্র। 
মেই উপাদানসমূহ ছার একটা উপযুক্ত সংগীত যন্ত্র প্রস্তুত করিয়1 লইলে, তবে উত্তম 
গান হয়। 

স্থবিখ্যাত ইতালীয় গায়ক, গান শিক্ষক ও সঙ্গীত গ্রন্থকার মাহএল্‌ গাধিয়া কৃত 
গান শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থ হইতে কণ্ঠ সাধন। ও স্বর রক্ষা সম্বন্ধে কএকটী উপদেশ, 
শিক্ষাথীগণের ব্যবহারার্থ সংগৃহীত হইয়! নিয়ে লিপিবদ্ধ হল £__ 

“সকল দোষের মধ্যে অতিশয় সাধন। অতীব হানিজনক। অভতিভোজন ও অতি- 
মাদদকসেবন যেমন বাগিক্রিয়ের অনিষ্ট কারক, অতুযুচ্চৈত্ববে হাক ডাক দেওয়া, চীৎকার 
কর], দীর্ঘ কাল সবলে কলহ করা, এবং প্রবল রবে বক্তৃতা দেওয়া, স্থল কথায়, 
কোন প্রকার সোর সরাবং করা কঠম্বরের তেমনি হানিকর। নিরস্তর অতি 
উচ্চ স্থুর সকল সাধন! করা যেমন নিষিদ্ধ, খাদ সবে অনবরত সাধনা করাও 
তেমনি নিষিদ্ধ।” 

“স্ত্রী মনে করিলেই যেমন তাহার যন্ত্র পুনঃ পুনঃ লইয়া] অভ)াস করিতে পারে, 
গায়ক কঠযস্ত্র সে রূপ ব্যবহার করিতে পারিলে, সুৃক্ষতা লাভ কর! তাদুশ কঠিন কার্য্য 
হইত না। বেয়াল! কিম্বা পিয়ানে!। বাদক স্ত্প্রণালী সহকারে প্রতি দিন ৬ কিন্বা 
৭ ঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিলেই কৃতকাধ্য হইতে পাবে। কিন্তু কোমল কণ্টমন্ 
তাদৃশ কঠোর সাধন। সহ করিতে অক্ষম) এই জন্য সাধনার নিয়ম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হওয়। 
অতীব আবশ্তক |, 

“প্রথম প্রথম গান শিক্ষাথী একাপিক্রমে পাঁচ মিনিট পর্য্যস্ত সাধন! করিবে,এবং এই 
গ্রকার ক্ষণিক অভ্যাস দ্রিনের মধো চারি পাচ বার করিবে; তৎপরে ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ সময় বাঁড়াইয়। মিকি ঘণ্টা পর্য্যন্ত অভ্যাস কর। যাইতে পারিবে » এবং তৎপরে 
যখন ভাল বিষয় শিক্ষ। হইবে, তখন ক্রমশঃ একপ করিয়া প্রতিদিন অর্দ ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
চারিবার সাধনা করিবে) ইহার অতিরিক্ত হওয়! বিধেয় নহে, এবং এ প্রত্যেক অদ্ধ 
ঘণ্টার মধ্যে যথেষ্ট বিখামের সময় দিতে হইবে ।” 

“আহারের অব্যবহিত পরেই সাধন কর। এবং উপবাস জনিত দু্বলাবস্থায় গাইতে 
চেষ্টা করা, অতি অন্থায়।” 


স্বরগ্রকরণ ও হস্বয়সাধন। ৩ 


“কোন আবদ্ধ কিনব! ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে গাওয়। হিতকর নহে, কারণ তথায় আওআজ 
মিইগ়া যায়, ও সন্তোষজনক বোলন্দ আওআজ বাহির করার জন্য অতিরিক্ত শ্রম 
করিতে হয়।” 

“সব্ব'দ] দর্পণের সম্মুখে গায়কের গাঁওয়৷ উচিত, তাহ হইলে মুখের, চক্ষের, ভ্রর ও 
কপানের মুদ্রাদোষ সকল, ও অঙ্গের কোনরূপ কদর্ধ্য ভঙ্গী, নিবারিত হইতে পারিবে ।” 

"সকল সাধন। পুরা আওআজে হইবে, কিন্তু অতিশয় সবলে নহে । আবার অতি 
নরম করিয়! হীন স্বরে সাধনা করাও দেষ, কেনন। তাহাতে আলম্ত ও অপ্রবৃত্তির 
উৎপত্তি হয়, যাত1 নিপুণত। ও পরিপক্ত। লাভের বিশেষ বিরোধী। সাধনার প্রারভেই 
যুস্ফুস্‌ ধীবে ধীরে স্ফীত করিয়] লইবে, তাহ] হইলে গাইবার সময় হেচকী দিয়া শ্বাস 
লইতে হইবে না, কারণ যুস্ফুস্‌ একবার বায়ু দ্বার পরিপূরিত হইলে, পরে অল্প চেষ্টাতেই 
তাহার পুব1 সামর্থ সংরক্ষিত হয়|” 

“ম্বরের সৌন্দধ্যের শতাংশের নিরানব্বই অংশ গায়কের সামর্ধ্যের উপর নির্ভর 
করে। সব্ব্দাই দুষ্ট হয়, যে অশিক্ষিত ও অমাজ্জিত কঠের অনেক দোষ; অতএব 
কগম্বর প্রস্তুত কবিতে গুরূপদেশ বিশেষ প্রয়োজনীয়, নতুবা আপনি স্বর উত্তম হওয়া 
কখনই সম্ভাবিত নহে।" 

“মুখ অবনত করিয়া! সাধনা করা অতিশয় নিষিদ্ধ ; মস্তক খাড়া করিয়া ও স্বন্বদেশ 
পশ্চান্ভাগে সরাইয়া গান সাধিবে | মুখ গানের স্বর-নির্গমনের একমাত্র পথ; সেই পথ 
চিহবা, দৃস্ত কিম্বা! ওঠদ্বারা যেন রুদ্ধ না হয়।” 

“মুখের ভাবের উপর স্বরের তারতম্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মুখ ডিম্বাকার 
কণিলে, শোক্ছচক ক্ষু্ন স্বর নির্গত হয়। ওঠদ্বয় বাডাইলে, কুকুরে আওয়াজ 
উৎপন্ন হয়। মুখ অতিশয় ব্যাদান করিলে, স্বর কর্কশ ও কঠোর হয়। দস্তে দস্তে 
স্পর্শ করাইয়| গাইলে, পাতলা খন্থনে আওয়াজ হয়। তাত মুখের কেবল 
একটী ভাব আছে, যাহা সব্োত্রুষ্ট ও নির্দোষ; অর্থাৎ ম্বাভাবিক বপে ঈষৎ 
হাস্ত মুখ কবিলে ওষঠখয় যেমন দন্তপংক্তিদ্ধষের সম্মুখে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে থাকে, 
মুখের ভাবটা সেই বপ রাখিতে হইবে; তাহাতে দত্তের উপর পাতি হইতে 
নিম পাতি যথেষ্ট পুথক থাকিবে, এবং গন্য দ্বারা গহবরের মুখ আবদ্ধ হইবে 
না। জিহবা তালু স্পর্শ করিবে না, এবং তাহাব অগ্রভাগও উখিত হইবে না, 
জিহ্বা এরূপ সমতল ভাবে পড়িয়া! থাকিবে, যে তদ্দার! স্বর নি্গমনের পথ একটুও 
রোধিত ন হয়।” 

“বিশেষ বিধি এই যে,স্থরগুলি সাহস ভরে নিশ্চয় রপে উচ্চারিত হইবে, কিন্তু 


২৪ গীত সার। 


প্রবল রবে নহে। কর্ণ যে স্থর মনন করিবে, বাগিক্ডরিয় তাহাই উচ্চারণ করিবে; 
তাহার পূর্বে অন্ত শব্ধ হইতে পারিবে না। কেবল কর্ণের সন্দেহ প্রযুক্তই কোন স্থর 
একবারে বিশুদ্ধ উচ্চারিত ন! হইয়া, টানিয়। লইয়া অর্থাৎ গভাইয়া তাহার উচিত 
ওজনের উপর ফেলিতে হুয়।” 


২য় পরিচ্ছেদ ২-স্বরপ্রকরণ ও ত্বরসাধন । 


স্বরের তিন অবস্থা । এক অবস্থ। শ্বরের “বল? বা তিগ্মতা ( ইণ্টেন্সিটি ), অর্থাৎ 
কোন্‌ স্বর কত দূব হইতে শুনা যায়। ম্বব এত নরম অর্থাৎ ছুব্বল করা যায়, যে কাণে 
কাণে না বলিলে শুনা যায় না; আবার অতান্ত প্রবল হইলে পাচ দশ ক্রোশ হইতেও 
শুনা যায়। কিন্তু কণ্ঠের সে সাধ্য নাই। ফলতঃ কণ্ঠের যত সাধা, তত বলে 
গাওয়া উচিত নয়; মধ্যবিৎ বলে গাইতে অভ্যাস করাই উচিত, তাহা হইলে গান 
মোলায়েম অর্থাৎ স্থললিত হয় । 

দ্বিতীয় অবস্থা স্বরের “রূপ” ব। আকার, ফদ্দারা বিভিন্ন লোকের শ্বর চিনা যায়ঃ 
এবং বহুবিধ যন্ত্র একত্রে সমন্থরে বাজিতে থাকিলেও কোন্টা বংশী কোন্টা বেয়াল। 
কোন্টা এন্রার প্রভৃতি যন্ত্রের ধ্বনি, তাহা চিনিতে পারা যায় , এই বিভিন্নতাকে স্বরের 
রূপ (টিম্বার) ভেদ কহা যায়। রূপ-ভেদে কণন্বর কখন বাজখাই, কখন নাকী, কখন 
খোলা, কখন চব্বিত, এই রূপ নান! প্রকার হয়। 

এমন অনেক দেখ। যায় যে, ছুই ব্যক্তির কথার স্বব বিভিন্ন কিন্ত গীত-স্বর এক 
রূপ। গুরু-ক শিষ্তে প্রায়ই অনুকরণ কবিয়া লয়; এবং সেই অন্গকরণ এত অবিকল 
হইতে পারে যে না দেখিলে অনেক চেষ্টায়ও চিন। দুর হয়। অতএব অতি স্ম্বর- 
কঠ গায়কের নিকট গান শিক্ষ। করা, এবং তীগারই স্বর অন্গুকরণ করা উচিত। কিন্তু 
দুর্ভাগ্য বশতঃ 'ভারতীয় গায়কগণ কের স্স্বরতাঁর প্রতি একেবারেই দৃষ্টি রাখেন না। 
কণ্ঠ যেমনি হউক না কেন, গানে রাগরাগিণী ঠিক থাকিলেই, এবং তান কর্তব অজন্র 
করিতে পারিলেই ঘথেষ্ট হুইল, মনে করেন। মুখের অবস্থার উপর স্বরের রূপ নির্ভর 
করে, ইহ! পূর্বেই বুঝান হুইয়াছে। 


সরগ্রকরণ ও স্বরসাধন । ২৫ 


তৃতীয় অবস্থা ত্বরের 'ওজন' বা পরিমাণ (পিচ), অর্থাৎ যাহাকে শ্বরের 
গভীরতা ও উচ্চতা কহা! যায় , যেমন বালকের বা! স্ত্রীলোকের স্বর সরু অর্থাৎ উচ্চ, 
এবং বয়স পুরুষের স্বর মোটা, কিন। গম্ভীর বা! খাদ । উচ্চতা নিম্নতা ভেদে ত্বরের 
ওজন অসীম। কিন্তু মানব কঠে যে ষে ওজনের সর সহজে স্বাভাবিক রূপে বাহির 
হইতে পারে, সেই প্রকার স্বর লইয়! সংগীত হয়। সংগীত-ব্যবহারে স্বর সচরাচর “হর 


নামে কথিত হইয়। থাকে ।* 
স্বরের বিভিন্ন ওজনের বিভিন্ন নাম আছে ১ কিন্তু কঠে যত গুলি স্বর নির্গত 


হয় তত্বাবতেরই যে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহ! নহে। একটা স্থর উচ্চারণ 
করিয়া, তাহ! হইতে ক্রমশঃ চভিয়া, কিন্বা নামিয়া যাইলে, কতক দূরে এমন একটা 
স্থর বাহির হয়, ষেটা এ প্রথম স্থরের সহিত উত্তম রূপে মিলিয়া যায় ও এক বপ 
শুনায়; এই দ্বিতীয় স্থরটাকে প্রথম সবরের উচ্চ বাখাদ “সমপ্রকতিক* বল! ষায়। 
অসংখ্য ওজন বিশিষ্ট সুরের অসংখ্য নাম দেওয়া অসম্ভব বশতঃ, অসংখ্য ওজন 
শ্রেণীকে এক স্থর হইতে তাহার যাবতীয় খাদ ব| উচ্চ সমপ্রকৃতিক সুর পধ্যস্ত বি'ভাগ 
করিয়া, তাহারই এক ভাগস্থ স্থর কএকটির যে নাম দেওয়া যায়, অন্যান্য ভাগন্থ স্থর 
সমৃহেরও সেই নাম দেওয়া গিয়া থাকে । স'গীতে উক্ত এক ভাগ মধ্যে স্বভাবতঃ 
সাত স্থরের অধিক ব্যবহার হয় না সেই সাত সথরের নাম- সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি। 
এ নাম গুলি ষডজ (খরজ ), খষভ ( রিখব ), গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, ও নিষাদ 
€ নিখাদ ১ এই কয়টা শবের আগ্তক্ষর। 

নি-এর পর ঘষে অইম স্বর, সেটা প্রথম স্থবের উচ্চ সমপ্রকৃতিক জন্য তাহার নাম 
আবার সা; নবম সুব ্িতীয় সুরের সমপ্রকৃতিক জন্য তাহাঃ নাম রি; দশমের নাম 
গ,ইত্যার্দি। আবার এ প্রথম সা-এর নিয়ে যে স্থুর, সেটা উক্ত সপ্ুম সর নি-এর 
সমপ্রকৃতিক জন্য তাহার নাম নি, তনিম়ে ধ, প, ইত্যাদি । কোন সুরের সমগ্রকৃতিক 
স্বরকে তাহার উচ্চ বা খাদ “অষ্টম নামে কহ যায়, যেমন সা-এর অষ্টম সা, রি-এর 
অষ্টম রি, ইত্যাদি । 

উক্ত সাত স্থরের সমষ্টি নাম 'সপ্তক'। কঠ যথেষ্ট মাজ্জিত হইলে তিন সপ্তক 
পরিমিত পর পর উচ্চ ২১টাস্থুর নির্গত হইতে পারে । হিন্দু সংগীতের তাবৎ কাধ্য এ 
তিন সপ্তকের মধ্যেই হইয়া! থাকে। এঁতিন সপ্তককে 'মন্দ্র, “মধ্য ও “তার”, এই 
তিন নামে কহা। যায় ; উহাদ্দিগকে ভাষা কথাঁ* উদারা, মুদার।, তারা বলে। 








* বাঙাল! ভাষা ম্বব ও স্বুঃ এই ছুই শবের পৃথক অর্থ দাডাইযাছে, তাহ! অতি আবগ্তক। স্বর 
বলিলে কেবল আওয়াজ বুঝায, যেমন কণ্ঠম্ঘর, বংশীম্বর, ইত্যাদি; স্বর বলিলে সারি গমবুঝায়। 
ইংরাজীতে যেমন টোন্‌ ও নোট ; এই ছুই এর এ রূপ ভিন্ার্থ। 


২৬ গীতহ্জ সার। 

বর্ণাত্বক, অর্থাৎ সাম, শ্বরলিপিতে তিন সগুকের তিন সা, কিছ! তিন রি, তিন 
গ, ইত্যা্দিকে পৃথক করার জন্য, সাত স্থরের নামের নিয়ে দখিণ পারে ক্ষুদ্র (১) এক 
লিখিয়। মন্ত্র সপ্তকের সংকেত হয়, যথা _স১ র১ গ১ ইত্যাদি সাত স্থরের কেবল 
শাদ। নাম লিখিয়া মধ্য সঞ্চকের সংকেত হয়, যেমন-_স রগ ইত্যাদি ঃ সাত সুরের 
নামের উপরদিকে ক্ষুত্র (১) এক লিখিয়া তার সপ্তকের সংকেত হয়; ঘথা--স৯ র১ গ১ 
ইত্যাি। উক্ত তিন সপ্তকের স্বাভাবিক পর্যায় এইরূপ £-_ 

স১ র১ গ১ *১ প১ ধ১ ন১স রগমপধনস১র* গ* ম* প৯ধ১ ন* সং। 

বায যন্ত্রে তিন সপ্তকাপেক্ষাও অধিকতর স্থুর উৎপন্ন হইয়া! থাকে । তিন সপ্তকের 
অধিক স্থর সার্গম স্বরলিপিতে লিগ! প্রয়োজন হইলে, স্বর[ক্ষরের উপরে ও নিযে এ 
অঙ্কসংখ্য। বুদ্ধি করিলেই বিভিন্নতা হইবে , যেমন তার-সপ্তকের উপরের সপ্তকে ২ 
র২, ইত্যাদি; এবং মন্দ্র-সপ্তকের নীচের সপ্তকে নং ধ২ ইত্যার্দি। সার্গম স্বরলিপিতে 
স্বরাক্ষরে আ-কার ই-কার দেওয়া অনাবশ্যক, কিন্তু উচ্চারণ কালে সর্বদাই স-কে স।, 
র-কে রি, ও ন-কে নি বলিতে হইবে। 

নিয় স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ স্থুর উচ্চারণ করাকে আরোহণ অথব! অন্থুলোম কহে, 
যথ1--সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-স।৯ 3 এবং উচ্চ স্বর হইতে ক্রমশঃ নিয় স্থুর উচ্চারণ করাকে 
অবরোহণ অথবা বিলোম কহ! যায়, যথা সা৯-নি ধ-প-য-গ-রি-সা। 


ক প্রস্তুতের সময় একবারে এ তিন সপ্তক সাধ! উচিত নয়, আর তাহ! পারাও 
যাইবে না । প্রথমতঃ এক সা হইতে তাহার উচ্চ স।১ পর্যন্ত এক অষ্টম সাধিবে , 
তাহার পর ক্রমশঃ উহার নিম্মে প১ পর্য্যস্ত, এবং উপরে ম১ কিস্বা প১ পর্য্যস্ত 
সাধিতে চেষ্টা করিবে। এই ছুই অষ্টম পরিমিত স্থ্র উত্তম সাধনা হইলে 
সকল প্রকার গানই গাওয়া! যাইবে। বাস্তবিক কোন গানেই ১৫ সুরের 
অধিক কখন প্রয়োজন হয় না। ইহা সাধনার পর যাহার কের সামধ্য 
থাকিবে, তিনি মন্ত্র ও তার সপ্তকের বাকী কএকটী স্থর ক্রমে নির্গত করিতে চেষ্টা 
করিতে পারেন $ কিন্তু তাহার জন্য ব্যস্ত হওয়া! উচিত নহে। 

তার সঞ্চকের ম-এর উপরের স্তর গুলি বাহির করিবার সময় প্রায়ই কগে এক 
প্রকার সরু কৃত্রিম স্বর বাহির হয়, তাহাকে “টাকী” স্বর ( ফলসেটো ) কহে। 
কঠ্স্থ বাক্-তস্থদ্বয়ের সুস্ম কিনারা-মাত্র কম্পিত হইয়া টাকী স্বর উৎপন্ন হয়| উহ! 
সঙ্গীতে ব্যবহার্য নহে। যাহার কঠে টাকী না করিলে সহজ স্বরে অতি উচ্চ 
স্থুরগুলি বাহির হয় না, তাহার সেই সকল হুর মাধ। ক্ষান্ত দেওয়া উচিত। 


সবরগ্রায ও স্বরাস্তরের নিয়ম | ৭ 


অনেক কে ছুই অষ্টম পরিমিত হুরও হন্দররূপে নির্গত হয় নাঃ কিন্ত অল্লে 
অল্পে অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে কণ্ঠের ওজন সীমা বৃদ্ধি হইতে পারে | 
কিন্তু যে খাদ ও উচ্চন্থুর সহজে বাহির হইবে না, তাহার জন্য জেদাজিরদি করা 
উচিত নহে ; তাহা! করিলে, কের অধিকতর মিষ্ট যে মধ্য স্থরগুলি, তাহা বিরত 


হইয়া যাইবে । 


উচ্চ স্তরগুলি কখনই প্রবল রবে উচ্চারণ করিবে না, তাহ! করিলে গলায় কাসি 
হইয়] স্বর ভাঙ্গিয়! যাইবে, ও নিম স্থরগুলি পথ্যন্তও বিকৃত হইয়া পড়িবে । অতএব 
আরোহণের সময় সবল হইতে ত্রমে মুছু উচ্চারণ করিবে, তাহ। হইলে উচ্চ স্থরগুলি 
মোলায়েম হইবে ) এবং অবরোহণের সময় ক্রমে সবলে উচ্চারণ করিবে। স্বর সাধনের 
উদাহরণাবি ২য় 'ভাগে সাধন গ্রণালীর মগো ডষ্টবয। 

স। হইতে এক নিন্দিষ্ট পরিমাণে চডাইলে রি, গ, ম, প্রভৃতি স্বর উৎপন্ন হয় 
কে সেই পরিমাণগুলি এপ অভ্যাস করিতে হইবে যে সা সুর ঠিক রাখিয়া, জিজ্ঞাস! 
মাও ০৭ ০1ন স্থর বিশুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষমতা হয় ; তাহা হইলে স্বরলিপি দ্েখিয়। যত 
ইচ্ছ। গান শিক্ষ। কর! যাইতে পারিবে। 

লেখা পড়া শিখিতে অগ্রে যেমন বর্ণমালা পরিচয়ের ওয়োজন, সংগীত শিক্ষা 
করিতে হইলে ইহার বর্ণমাল। যে সা-রি-গ-ম, তাহার পরিচয় নিতান্ত আবশ্তক। 
শিশুর কিম্বা চাষা লোকেরা না পড়িয়া যেমন মুখে মুখে ভাষা শিক্ষা করে, 
সঙগীতও সেই রূপ মুখে মুখে শেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে গান কি গত সহজে বিশুদ্ধ 
হয় না, এবং বিগ্যাও জন্মে না। অনেক বড় বড ভারতীয় কালাবত্‌ গায়কের 
সারগম জ্ঞান পাই 3 কেনন। পূর্বপর মুখে ঘুখেই সপ্গীত শিক্ষার রীতি প্রচলিত। 
অতি অল্প সংখ্যক গায়কেই গানের সারগম বলিতে পারেন; স্কৃতরাং কি উপায়ে ষে 
স্বর জ্ঞান হয়, তাহাও তাহার] শাকৃরেদদের উপদেশ করিতে পারেন না। শাক্রেদগণ 
তোত। পাখীর ন্তায় অনুকরণ করিয়! গাঁন শিক্ষ। করে , ভঙ্ঞন্য কে“ল গান গাওয়] ভিন্ন 
সংগীতের আর আর বিষয়ে লোকের জ্ঞান হয় না। 

এই গ্রশ্থের ত্বরসাধনের উদ্দাহরণ সমস্থ অভাাস করিলে, স্বরজ্ঞান জন্মিবে | প্রথমতঃ 
গুরুর নিকট মুখে মুখে নকল করিয়া সারগম উচ্চারণ শিখিতে হইবে ; তিনি সা- 
এর পর যেমন যেমন ওজনে রি-গ-ম প্রন্ৃতি উচ্চারণ করিবেন, তাহা বিশেষ 
মনোযোগ পূর্বক শুনিয়া, অবিকল সেই ওজন অন্থকরণ করতঃ কণ্ঠে অভ্যাস করিয়। 
লইলে, তবে পুস্তক দেখিয়। ম্বর সাধন করা! সম্ভব ও সহঞ্জ হইবে। সারগমের ওজনের 
নিম পর পরিচ্ছেদে বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইতেছে। 


৩য় পরিচ্ছেদ ঃ__ব্বরগ্রাম ও ত্বরান্তরের নিয়ম। 


কর্ণে যত দূর খাদ ও উচ্চ ধ্বনি অনুভব করা যায়, তাহাদের মধ্যবর্তী অসংখ্য 
ধ্বনি উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্ত এক আশ্চর্য্য কৌশলে শবের এ জঙ্গল হইতে 
কএকটা মাত স্পষ্ট ও মনোহর স্থুর নির্ব্বাচিত হইয়া সঙ্গীতে ব্যবহার হইতেছে। 
সেই কৌশল এই ₹_-ঘে সকল স্থুরে সঙ্গীত হয়, তাহাদের মধ্যে একটা স্ুরকে 
প্রধান করিয়া লইয়া, তাহারই অন্গশাসনে ও সন্বন্ধ নিব্বিশেষে অন্যান্ত সুর 
সকল উদ্ভাবিত করিলে, কোন প্রাকৃতিক নিয়ম বশে এমন কএকটা স্থর এ 
প্রধান সুরের নিকটে উঠিয়া! দাড়ায়, যে কেবল তাহারাই উহার সম্পর্কাধীন 
হইয়া উহার অন্বর্তী হয়। সেই কএকটা স্থরের সংখ্যা অধিক নহে, ছয়টা 
মাত্র। এই জন্য এ প্রধান স্থরের নাম সঙ্গীত শাস্তকর্তা পুরাকালের আধর্য ঝষিগণ 
“যড়জ” * রাখিয়াছেন, অর্থাৎ যাহা! হইতে অপর ছয়টী স্থর উৎপন্ন হয়। সএশবের 
আস্ক্ষর,_ব্যবহার বশত: মুর্দন্য ষ স্থানে দৃত্ত্য হইয়। গিয়াছে. কেননা হিনুস্থানী লোকে 
সকল স-ই দত্ত্য উচ্চারণ করে। সা-এর অন্ুব্তী স্বরগুলিকে রি-গ-ম-প-ধ-নি 
নামে কহা যায়, তাহ পূর্ব ব্যক্ত হইয়াছে। 


খরজ অর্থাৎ সা-এর সহিত রি গ ম গ্রতৃতির সম্বন্ধ রক্ষার্থ, ইহাদের 
প্রত্যেককে না৷ হইতে এক এক নির্দিষ্ট পরিমাণে চড়াইয়! উচ্চারণ করিতে হয়। 
খরজ হইতে রি, গ, ম, প্রভৃতি ছয় সথরের ওজনের, অর্থাৎ উচ্চতা কিন্বা 
নিম্নতার যে ব্যবস্থা, তাহাকে “হবর-গ্রাম” কহে। লস হইতে ছয় স্থরের ওজনের 
প্রকার ভেদে গ্রাম নান! প্রকার হয়। একই প্রকার গ্রামে সা-এর ওজন অনেক প্রকার 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে স।-এর সন্ধে রি গম প্রভৃতির আপেক্ষিক ওজন কখনই 
পরিবর্তন হয় না । 


এক সুর হইতে আর একটা সুরের উচ্চতা, কিন্বা নিয়্তার যে দুরতা অর্থাৎ 
ভিন্নতা, তাহাকে স্থরের “অন্তর বল! যায়। এক অষ্টম পরিমিত, যেমন স! হইতে সা১ 


2১৯৯১০১১১৬১ 
* ভাষা কথায় ইহাকে খরজ বলা ধায়, কারণ হিনুস্থানী লোকে য.কে খ উচ্চারণ করিয়া থাকে। 


স্বরগ্রাম ও দ্বরাস্তরের নিয়ম | ২৯ 


পর্য্যস্ত, আট সুরের মধ্যগত সাতটা অন্তরে একটা গ্রাম হয়| সেই সাতটী অস্তর পরস্পর 
সমান নহে , তথ্ধিষয় নিয়ে বিবৃত হইতেছে । 
স্বরগ্রামের আটটী স্বভাবিক স্থর পর 
পর সমান উচ্চ নহে; সা হইতে রি, 
বারি হুইতে গ যে পরিমাণে উচ্চ, 
গ হইতে ম. এবং নি হইতে স১ উহার 
প্রায় অর্থ উচ্চ £_-পার্থে দেখ । সেতার 
যন্ত্রে পর্দার নিয়ম দেখিলে আরও 
হদ্দয়ম হুইবে। এই প্রকার অস্তর 
বিশিষ্ট গ্রামকে, অর্থাৎ ষে গ্রামের 
তৃতীয় ও সঞ্চম অন্তর প্রায় অর্দ 
তাহাকে “ম্বাভাবিক গ্রাম” কনে। 
আবার সা হইতে রি যে পরিমাণে 
উচ্চ,রি হইতে গ তত উচ্চ নয়, কিঞ্চিৎ 
কম উচ্চ , প হইতে ধ-এর উচ্চতা, রি 
হইতে গ-এর ন্যায়; মহুইতে প-এর, ও 
ধ হইতে নি-এর উচ্চতা স৷ হইতে রি এর ন্তায়। অতএব গ্রামস্থ সাতটা অন্তর 
তিন প্রকার ; বৃহ্দস্তর, মধ্যান্তর ও ক্ষুপ্ান্তর ; স ও রি-এর মধ্যে এবং ম ও প, 
ও ধ ও নি-এর মধ্যে বৃহদ্স্তর ; রি ও গ-এর মধ্যে, এবং প ও ধ-এর মধ্যে মধ্যান্তর ; 
গ ও ম-এর মধ্যে, এবং নি ও সা১-এর মধ্যে ক্ষুদ্রাস্তব। সুবিধার জন্য উক্ত 
বৃহৎ ও মধ্যাস্তরকে সচরাচর পূর্ণাস্তর, এবং ক্ষুপ্রাস্তরকে অর্দাস্তর কহা যায়। 
এই অর্দাস্তরের স্থান ভেদে গ্রাম ভেদ হয়; কিন্তু পাচটা পূর্ণাস্তর ও ছুইটী 
অদ্ধাস্তর বিশিষ্ট গ্রাম ব্যতীত অন্ত প্রকার গ্রাম সঙ্গীতে ব্যবহার হয় না। এ 
প্রকার অন্তর বিশিষ্ট গ্রামের সাধারণ নাম “পূর্ণস্বারিক” ( ভায়াটনিক ) গ্রাম, অর্থাৎ 


যাহাতে পূর্ণ স্বরই অধিক। 
গ্রামের দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে অর্ধান্তর স্থাপন করিলে এক প্রকার গ্রাম হয়; 


প্রথম ও পঞ্চম স্থানে স্থাপন করিলে আর এক প্রকার গ্রাম হয়; তৃতীয় ও ষষ্ঠ স্থানে 
দিলে আর এক প্রকার ; দ্বিতীয় ও পঞ্চম স্থানে দিলে আর এক প্রকার; এই রূপে 
নান। প্রকার গ্রাম প্রত্বত হইতে পারে। কিন্তু কখনই এছুইটী অস্তর পর পর, 
যেমন ১ম ও ২য় স্থানে, কিবা ৩য় ও ৪র্থ স্থানে, এরূপ ব্যবহার হয় না) কারণ 





৩৪ গীতস্ত্র সার। 


সে প্রকার গ্রাম স্থশ্াব্য নছে। আধুনিক সঙ্গীতে এ সকল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের 
পৃথক নাম ব্যবহার নাই। চলিত কথায় উহ্বাদিগকে সচরাচর “ঠাট্‌” * বহা 
যায়। ভিক্ন ভিন্ন ঠাট হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাগ 1 উৎপন্ন হইয়। থাকে । 


কোন কোন সঙ্গীততত্ববিৎ পণ্ডিতে বলেন, ধে এঁ সকল 
গ্রাম নৃতুন নহে, স্বাভাবিক গ্রামেরই প্রকার ভেদ মাত্র। সে 
বিষয় এই গ্রন্থের বিচার্ধ্য নহে। বস্ততঃ স্বাভাবিক গ্রামই 
সকলের মূল; উহ, শুনিতে অধিকতর মিষ্ট, ও তজ্ভন্য 
জগব্যাধ; চীন, পারস্য, আমেরিকা, ইউরোপ, পৃথিবীর 
সর্বন্ধই প্রচলিত, কেননা উহা উচ্চারণ করা সহজ ও 
স্বাভাবিক, এবং উহ! সঙ্গীততত্বের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। গ্রাচীন 
হিন্দু সঙ্গীতশাস্মে ষড়জ', “মধ্যম”, ও 'গান্ধার নামে তিন 
প্রকার গ্রামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়) তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
১২শ পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

স্বাভাবিক গ্রামের বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুত্র, এই তিন প্রকার 
অন্তরের যথার্থ আনুপাতিক পরিমাণ কোন সরল অঙ্ক ছারা 
প্রকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইদানীং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
কর্তৃক উহাদের পরিমাণ যে সরল অঙ্কে স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
তদ্দার! গ্রামিক স্থরের মধ্যগত" অন্তর সমূহের আনুপাতিক 
পরিমাণ পরিষ্কার বুঝা যায়। গ্রামকে, অর্থাৎ খরজ ও 
তাহার অষ্ম সবরের মধ্যগত অস্তরকে, তিগ্লান্নটী সুক্ষ 
অংশে বিভাগ করিলে এ পরিমাণ প্রাঞ্ধ হুওয়া যায়; 
তাহারই » অংশ গ্রামের বৃহাস্তরে, ৮ অংশ মধ্যান্তরে, 
এবং ৫ অংশ ক্ষুদ্রান্তরে পড়ে %&| পার্খে গ্রামের সমস্ত 
অন্তরের যথা যোগ্য পরিমাণ দেওয় গেল। 
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খরজের সহিচ্চ তাহার অষ্টমের সম্পূর্ণ মিল, তাহার পর প-এর মিল, তাহার 





* বাস্ত যন্ত্রের সারণা অর্থাৎ পর্দ সকলকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অস্তরে স্থাপন করিলে পর্দা শ্রেণীর যে 


বিভিন্ন অবস্থা হয়, তাহাকে ঠাট বলে। 
1 রাগ ও রাগিণী উভয় অর্থেই রাগ শব্দ ব্যবহার হইবে । 


1 জেনেরাল পেরনেট টম্সন, ডাক্তার ত্রচং গ্রেহাম্‌ কারোএন্‌ প্রসৃতি ইংলণেব সঙ্গীত বিশারদ 
বৈজ্ঞানিক পঞ্ডিতগণ হ্বর-গ্রামকেও প্রকারে বিভাগ করিয়া শ্বরাজরের আনুপাতিক পরিমাণস্থির করিয়াছেন। 


স্বর ও স্বরাস্তরের নিয়য। ৩১ 


পর ম-এর, তাগাঁব পর গ-এব, তাহার পর ধ-এর মিল। রি ও নি-এর সহিত 


শখরজের মিল নাই। 
হবরগ্রাম্হ আট স্থুরের মধ্যবর্তী সাতটা অন্তর যে পরস্পর সমান নয়, তাহা 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্্কারেরাও বুঝিয়াছিলেন ; ভজ্জন্ত তাহার গ্রামকে ঘাবিংশতি 
“শ্রুতি” নামে ২২টা ক্ষুদ্রাংশে বিভাগ করিয়া, তাহাবই চারি চারি শ্রুতি তিনটা 
বৃহদস্তরে, তিন তিন শ্রুতি ছুইটি মধ্যান্তরে, এবং ছুই হই শ্রুতি দুইটা ক্ষুত্রাত্তরে 
স্াপন করিয়াছেন। কিন্তু স্বাভাবিক অস্তরগুলির ন্যাষ্য পরিমাণ ৪, ৩, ও ২ নহে) 
কারণ এ পরিমাণান্চসারে স্থুর উচ্চারিত হৃইলে সবই বেস্রা হই যায়, সুর 
সকলে পরম্পর মিল থাকে না, মিল ন। থাকিলে স্ুশ্রাব্য হয় না। সুরের মিল 
অমিল গণিত ছার! প্রত্যক্ষ প্রমাণ করা যায়। এ সকল শ্রুতিব বিস্তারিত বিবরণ 
১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য | 

কোন স্থরেব অব্যবহিত পববত্তা স্থবকে তাহার ছ্িতীয় স্তর কহে, যেমন ন! 
হইতে রি বদ্বতান স্থুর। সঙ্গীতে সচরা5র ঢুই প্রকার দ্বিতীয় স্বর ব্যবহার হয়; 
পূর্ণাস্তর ব্যবহিত ধিতীয়, যেমন-_সা' হইতে রি, কিম্বা রি হইতে গ, এবং অর্ধাস্তর 
ব্যবহিত দ্বিতীয়, যেমন-_গ হইতে ম। কোন স্থুর হইতে এক স্থর ব্যবহিত যে স্থর, 
তাঁহাকে উহার তৃতীয় স্বর কহে, যেমন-_সা-এর তৃতীয় গ। তৃতীয় স্থবও ছুই প্রকার £ 
“বৃহৎ তৃতীয়”, ও ক্ষুদ্র তৃতীয়' , ঢুইটা পর্ণাস্তর ব্যবহিত যে স্বর, তাহাকে বৃহৎ তৃতীয় 
বলেঃ: যেমন-_সা হইতে গ, কিম্বা ম হইতে ধ, কিম্বা প হইতে নি, এবং একটা 
পূর্ণীস্তর ও একটি অর্দান্তব ব্যবহিত যে স্ব, তাহাকে ক্ষুদ্র তৃতীয় বল। যায় ঃ ধেমন-_ 
রি হইত ম, কিনব! গ হইতে প, কিন্ব। ধ হইতে স]। ৮ 

ইউরোপীয় সংগীতের মতে পরজ হইতে তৃতীয় স্থরের বৃহত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব 
ভেদে গ্রাম ভেদ হয়$ যে গ্রামের গ বুহত্ৃতীয়, ত'হাকে ইউরোপীয় মতে টিন 
“বৃহৎ গ্রাম” ( মেজর স্কেল ) বলে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক গ্রাম বলি, ম--৬ 
এবং ষে গ্রামের গ ক্ষুত্র তৃতীয়, তাহাকে ক্ষুত্র গ্রাম" (মাইনর স্কেল) গ-__€ 
বলে। সা হইতে গ্রামের উত্থাপন হইলে, তাহাকে “শ্াভাবিক বৃহৎ গ্রাম, রি-_৪ 
বলে; এবং ধ হইতে গ্রাম উত্থাপিত হইলে, তাহাকে "স্বাভাবিক ক্ষুদ্র 
গ্রাম” বলে। পূর্বে গ্রামের ঘে চিত্র গদশিত হইয়াছে, তাহাই বৃহৎ সা ৩ 
গ্রাম । পার্ে ক্ষুদ্র গ্রামের চিত্র প্রদত্ত হইল। বস্ততঃ সঙ্গীতের সকল নি১-২ 
প্রকার গ্রামই এ ছুই গ্রামের অস্তর্গত। হিন্দু সঙ্গীতের নানাবিধ রাগের ধৃ১--১ 
নিমিত্ত যে বহু প্রকার ঠাট ব্যবহার হয়, তাহার! সকলেই এ ছুই গ্রামের অস্তর্গত। 


৩২ গীতস্ত্র সার। 


বাস্তবিক উক্ত বৃহৎ ও ক্ষুত্র গ্রাম ব্যতীত সঙ্গীতে আর পৃথক গ্রাম নাই; এই জন্ত 
ইউরোপের সঙ্গীতবিদগণ অধিক গ্রাম স্বীকার করেন না। 

বর্তমান ও পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে স্থুর লিখিবার যে সকল সংকেত প্রদশিত 
হইয়াছে, তাহা সার্গম ন্বরলিপির ব্যবহার্য, অর্থাৎ তাহাকেই সার্গম স্বরলিপি 
বলা যায়। এই গ্রন্থে আরও যে এক প্রকার স্বরলিপি ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাকে 
সাংকেতিক ম্বরলিপি বলে, তাহাতে যে প্রকার সংকেতে স্থুর সকল লিখিত হইয়া 
থাকে, তাহা নিয়ে ও কটিত হইতেছে। 


সাঙ্কেতিক স্বরলিপিতে সুরের সফ্কেত। 


সঙ্গীতের স্বর নিয় হইতে পর পর উচ্চ হইলে সোপান-শ্রেণীর ন্যায় তাহার 
উপম] হয়; ইহা! ১৪ পৃষ্ঠায় প্রদশিত হইয়াছে । অতএব যে স্বরলিপি এ সোপানের 
অন্নরূপ তাহাই সঙ্গীতের যথার্থ উপযোগী । সাংকেতিক স্বরলিপিতে স্থরের 
উচ্চ নীচতা৷ সোপানের ন্যায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জন্ত উপযু্পরি কতকগুলি 
রেখ। সিডির আকারে ব্যবহার হইয়। থাকে, তাহাব নাম “মঞ্চ” | মঞ্চের রেখায়, 
ও রেখাস্তবকের অধ্যনত্তী ঘবে বিন্দু স্থাপন পূর্বক স্থরের সংকেত করা হয়। 
২য় পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে যে, মানব কণ্ঠে তিন অষ্টম পরিমিত বাইশটা স্থর 
নির্গত হয়, সেই বাইশটা স্থর একত্রে অঙ্কিত করিতে হইলে এগারটা রেখা-বিশিষ্ট 
মঞ্চের রেখায় ও মধ্যবস্তী ঘরে ২২টা বিন্দু গ্বাপন পূর্বক এ তিন অষ্টম সংকেতিত 
করা যায় । যথা :-- 














আরোহণ গতি। 
স্ত্রী কণ্ঠ। 
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একটী গানে সচরাচর যত গুলি সুর ব্যবহার হয়, তাহ। লিখিবার ভন্য পাচ 


সাঞ্কেতিক শ্বরলিপিতে স্থরের সঙ্কেত। ৩৩ 


রেখা বিশিষ্ট মঞ্চই যথেষ্ট । উক্ত বৃহৎ মঞ্চের মধ্য-্থানীয় ৬ঠ রেখাটী উঠাইয়া 
লইলে, এ বৃহৎ মঞ্চ দ্বিখণ্ড হুইয়৷ ছুইটা পাঁচ রেখাবিশিষ্ট মঞ্চ পাওয়া! যায়; 
তাহার নিক্ম ভাগকে খাদ মঞ্চ, এবং উপরের ভাগকে উচ্চ মঞ্চ কহা যায়। 
এ ছুই মঞ্চ পৃথক চিনিবাঁর জন্য তাহার্দের আদিতে দুইটা সংকেতাক্ষর লিখিত থাকে ; 
তাহাদের নাম “কুঞ্চিকা”। তাহাদ্দের আকৃতি, যথা-__ 


খাদ কুঞ্চিক1( উচ্চ কুঞ্চিক|[ 
খাঁদ ও উচ্চ মঞ্চে এ ছুই কুঞ্চিকা যোগ করত যথাঞ্ষমে তিন অষ্টম স্থর লিখিলে 
এইক্প হয়, যথা £-_ 


আয়োহণ। 


্ ১ 235335 














্িররিরারিগর রি নিরারির মপধনিদারিগম প 


সকল লোকের কণ্ঠের ওজন সমান নয়, কেহ খানে গায়, উচ্চে গাইতে পারে 
না, কেহ উচ্চে গায়, খাদে গাইতে পারে না। পুরুষের স্বর খাদ; স্ত্রীলোক ও 
বালকের স্বর উচ্চ, ইহা প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন ওজন-বিশিষ্ট কতকগুলি কণ্ঠে একন্রে 
গাইতে অতিশয় অন্লবিধা ; এইজন্য ভারতবর্ষে বু লোক মিলিয়! একতানে (কোরাসে) 
গান করার প্রথা অধিক প্রচলিত নাই; বিশেষ উচ্চ অঙ্গীয় যে কালাববতী গান, 
তাহাতে কোবাস একেবারেই নাই। ইউরোপে কোরাসে গান করার যথেষ্ট 
প্রথা সর্বত্র প্রচলিত । ইহার কারণ এই £ ইউরোপীয় কোরাস গানের প্রণালী ভারতীয় 
কোরান হইতে অনেক ভিন্ন ১ ভারতীয় কোরাস একতান মাত্র, ইউরোপীয় কোরাস 
একই ছন্দে বহুতান সম্মিলিত। বিভিন্ন লোকের ম্বর ষেমন বিভিন্ন ; ইউরোপীয় 
কোরাস গানে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন শবরেই একত্রে গান করে, অর্থাৎ যাহার ত্বরের 
ঘষে ওজন, সে সেই ওজনেই গান ধরিয়া একজে গায়। ভারতব্ষীয় কোরাস 
গানে বিভিন্ন লোকের স্বর বিভিন্ন ওজন-বিশিষ্ট হইলেও, সকলকে একই ওজনে গাইতে 
হয়; ইহাতে অনেকের বিশেষ কষ্ট হয়। এই অন্নবিধ! দূরীকরণার্থ ইউরোপীয় 
সঙ্গীত এরূপ আশ্চধ্য কৌশলে গঠিত হইয়াছে ষে, কোরামে একই গান বিভিন্ন ওজনে 


৩ 


৩৪ গীতস্ত্র সার। 


গীত হয়, অথচ অফঙ্গত শুনায় না, বরং অতীব জম্কাল শুনায়; ইহাতে কোন 
গায়কেরই অঙ্থবিধা হয় না) প্রত্যুত কোরাসের প্রত্যেক গায়কেই নিজ নিজ কঠের 
সামর্থ্য প্রকাশ করিতে সক্ষম হুইয়া থাকে । এই প্রয়োজন হইতে কতক বহু মিলের 
(হার্মনির ) উৎপত্তি হইয়াছে। 


এ সকল প্রয়োজন বশতঃ ইউরোপের সাঙ্কেতিক স্বরলিপি স্বরের বিভিন্ন ওজনের 
পরিচায়ক করিয়া! নিশ্মিত হুইয়াছে ১ অর্থাৎ উহাতে লিখিত স্থবের ওজন নিদ্দিষ্ 
আছে। প্রথম'5ঃ, পুং কণ্ঠ ওক্্ী কণ্ঠে বিভিন্নতাই প্রধান। শ্ত্রী ক সাধাবণতঃ 
পুং কণ্ঠের এক অষ্টম উচ্চ। ইউবোপীয় সঙ্গীতে পুং কঠ্ঠেব জন্ত খাদ কুঞ্চিকাযুক্ত 
মঞ্চ, এবং স্ত্রী কণেব জন্য উচ্চ কুঞ্চিকাধুক্ত মঞ্চ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । গানে যে 
ছুই অষ্টম সচরাচর ব্যবহার হয়, তাহা খাদ এবং উচ্চ কুক্চিকাযুক্ত প্রত্যেক মঞ্চেই 
পাওয়। যায় । যথা £-- 


উচ্চ ফুধিকায,_ টি 
22225 হা 2 
-টউঁলঁশলশইলিিলিলি 
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রর 
মর 
খাদ কুঞ্চিকায়।_ 
.: 
255 ও লরি 


সল্প পাল্লা 
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মন্ত্র মধ্য ₹[র 
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প্রচলিত হিন্দু সঙ্গীতে বিভিন্ন কণ্ঠের বিভিন্ন ওজনের যখন কোন বিচার ও 
বাবহার করা হয় মা, "তখন হিন্দু সঙ্গীত লিখিতে একটামাত্র কুঞ্চিকা ব্যবহার 
করিলেই যথে্ই হইতে পারে। তজ্জন্ত উচ্চ কুঞ্চিকাই বিশেষ উপযোগী , কেন না 
সেতার, এন্রার, বেয়ালা, বংশী, কর্ণেট, ক্লারিনেট, প্রভৃতি অনেক যন্ত্রের সঙ্গীত এ 
কুপ্চিকা যোগেই লিখিত হইয়া থাকে | উহ1 দেখিয়! বয়স্ক পুরুষে এক অষ্টম খাদে 
গাইবে; স্ত্রীলোকে ও বালকে উচ্চ অষ্টমেই গাইবে । 


সাঙ্কেতিক শ্বরলিপিতে হুরের সঙ্কেত। ৩৫ 
উচ্চ কুষ্চিকাযুক মঞ্চে লিখিত স্থর সকল ন্থৃবিধার সহিত চিনিবার জন্য নিয়লিখিত নিয়ম 


অবলগ্থিত হইয়া থাকে) যথা :-- 
রেখা । ঘর। 


77 58₹*] 
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255:22522255528 
উচ্চ মঞ্চের বাহিরে অতিবিক্ঞ বেখা যোগে যে সকল স্থুর লিখা যায়, 


তাহাদের নাম যথা. 


পৰবীক্ষার্থ উদাহবণ। 


৬ রি ----7+72 ব্ 
ইউনি বি নিন না 


মপ ধ নিসাৰি 


উদ্চ মঞ্চে পুত কল স্ব(ভাবিক পর্ধযাদে পবপর শ্রেণীবদ্ধ হইলে এইরূপ হয়”_ 





৪র্থ পরিচ্ছেদ $__ কোমল ও কড়ি স্থরের বিবরণ । 


পূর্ব পরিচ্ছেদে গ্রামের যে সাতটা অন্তরের পরিমাণ নির্দেশ করা হইল, সেই 
অন্তর বিশিই সুর সমূহকে “নম্বাভাবিক” স্থর কহে। গ্রামের বৃহৎ ও মধ্য, 
এই ছুই পূর্ণান্তরের মধ্যে আরও স্থর উচ্চারণের স্থান পাওয়া যায়; সেই সকল 
স্থরকে বিকৃত অর্থাৎ কডি ও কোমল স্থর কহা যায়, তদ্ধার প্রত্যেক পূর্ণাস্তর প্রায় 
* দুই অর্ান্তরে বিভক্ত হইয়! থাকে । 

কড়ির সংস্কৃত তীত্রঃ অতএব সাগম স্বরলিপিতে কডির সঙ্কেত তীত্রেব 
ঈ-কার (শী), এবং কোমলের সঙ্কেত ও-কার (01) স্থির করা গেল; ইহারা 
প্রয়োজন মত সবরের অক্ষরে প্রযুক্ত হইবে £ যেমন শী কিন্বা মী লিখিলে, কডি-সা 
ও কড়ি-ম বুঝাইবে ; এবং রো কিন্বা নো 
লিখিলে, কোমল-রি ও কোমল-নি 
বুঝাইবে। 

পার্বস্থ চিত্রে বিন্দুময়ী রেখ দ্বারা কডি 
কোমল স্থরের স্থান, ও সরল রেখ। ছার! 
স্বাভাবিক স্থরের স্থান নির্দেশিত হইদ। 
সা! ও রি-এর মধ্যবত্বী যেস্থর, তাহাকে 
কোমল-রি বা কডি-সা বলে; রি ও গ- 
এর মধ্যবর্তী স্বরকে কোমল-গ বা কভি- 
রি; মও প-এর মধবর্তী স্থবরকে কোমল- 
পবা কড়ি-ম, প ও ধ-এর মধ্যব্তীঁ 
স্থরকে কোমল-ধ বা কডি-প); এবং ধও 
নি-এর মধ্যবত্তী স্করকে কোমল-নি বা 
কড়ি-ধ বলা যায় । 

সাংকেতিক স্বরলিপিতে কড়ির চিহ্ন এই (্ব) প্রকার, এবং কোমলের চিহ্ন 
এই (৮) প্রকার। ইহারা মঞ্চস্থ--ন্থুরক্চক বিন্দুর বামদিকেই স্থাপিত হইয়] 





কড়ি কোমল স্থরের বিবরণ। ৩৭ 


থাকে। বিকৃত স্থরকে প্ররৃতস্থ করার, অর্থাৎ যে স্থরকে একবার তীব্র অথবা কোমল 
করা হইয়ছে তাহাকে স্বভাবস্থ করার, এই ($) সংকেত। যথা 





উক্ত পার্থ চিত্রে দৃষ্ট হইবে যে, গ ও ম, এবং নি ও সা১-এর মধ্যে বিকৃত 
স্বর নাই; তাহার কারণ এই যে, উহ্নারা৷ পরস্পর অর্দাস্তর ব্যবহিত। গ ও ম-এর 
মধ্যগত ক্ষুপ্রান্তরের মধ্যে স্থুর উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তত স্ুম্পাত্তরিত 
নুরের পার্থকা তুলন! বিনা সহসা কাঁণে উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্য সঙ্গীতে তাহার 
ব্যবহার নই 'খই হেতু কড়ি-গকিম্বা কোমল-ম, এবং কড়ি-নি বা কোমল-ম। 
প্রচলিত নাই। কড়ি-গ ও কড়ি-নি বলিলে স্বভাবতঃ ম ও সা বুঝায়, এবং কোমল-ম 
ও কোমল-স৷ বলিলে গ ও নি বুঝায়। 

পাঁচটা বড় অন্তরের মধ্যেই পাঁচটি বিকৃত স্থুর ব্যবহার হয়, এইটা সাধারণ 
নিয়ম । সাও প-এর বিকৃত নাম আধুনিক হিন্দু সংগীতে ব্যবহার ছিল না; কিন্ত 
এক্ষণে হুইবে। বিকৃত স্থর এরূপ ভাবে সঙ্গীতে ব্যবহার হয় যে, তাহাতে গ্রামের 
যে স্থানে হউক, পাঁচটা পৃর্ণান্তর ও ছুইটা অদ্ধীন্তর থাকিবেই, তাহার অন্যথ। হয় না। 
গাতটা হ্বাভাবিক ও পাঁচটা বিকৃত, এই প্রকার বারটা স্থরের অধিক সঙ্গীতে 
ব্যবহার হয় না; অর্থাৎ সঙ্গীতে যত প্রকার স্থর ব্যবহার হয়, তাবতই এ বারটার 
অন্তর্গত | গ্রামের মধ্যে ইহা্দিগকে পরপর স্থাপন করিলে, খরজের অষ্টমটা লইয়! বারটা 
ক্ষপ্রাস্তর (অদ্ধাস্ত) বিশিষ্ট তেরটা সুর হয়। যে গ্রামে এই প্রকার তেরটী স্থুর ধর! যায়, 
তাহাকে “অচল-স্বারিক” গ্রাম, অথবা অচল ঠাট * (পৃ. ৩৮ জরষ্টব্য) কহে। যথা £₹_ 








৩৮ গীতস্থত্র সার 
কোমল দুহকারে অবরোহণ 1 :-- . রিরানারা __ 
বল্ল 
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কডি কোমল করার সাধারণ উপায় এই £--কোন স্বর হইতে অর্ধান্তর পরিমাণ 
চড়াইলে, তাহার কডি হয, যেমন সা৷ হইতে অর্দু স্বব চডাইয়! উচ্চারণ করিলে 
কড়ি সা হয়, এবং কোন স্থুর হইতে অর্দানস্তর নামাইলে, তাহার কোমল হয়, 
যেমন রি হইতে অর্ধ স্বর নামাইয়! উচ্চারণ করিলে কোমল-বি৷ হয। ইহাতেই জান! 
যাইবে ষে, যে স্থুরটী কোন নিম্ন স্থরের কড়ি, প্রকৃতপক্ষে তাহাই অব্যবহিত উচ্চ স্থরেব 
কোমল নহে, কারণ কোন পূর্ণাস্তরই গ্রামিক অর্দাস্তরের ঠিক ছিগুণ নহে । এই হেতু 
সা-এর কডি যে স্থর, প্ররুত পক্ষে তাহাই রি-এর কোমল নহে, ছুই এক শ্রুতিব 
( অংশের ) কমি বেশী, অর্থাৎ যেমন, কড়ি-সা! হইতে রি-কোমল এক অংশ উচ্চ। 
অন্তান্ত সবরের কড়ি কোমলও এ বপ। ইহ পারে প্রদনশিত হইতেছে । ফলত: 
কার্ষের স্থবিধার জন্ত এ সুক্ম বিভিন্নতা ধর। হয় না, অর্থাৎ নিম্ন সবরের কডিকেই 
তছুচ্চ স্থরের কোমল বলিয়! ব্যবহার হপ্ন। কি বপে অর্ধান্ধবে কড়ি কোমল হয়-_ 
তাহার আদর্শ কি-_ ক্রমে বলিতেছি। 

কত খানি চড়াইপে ও নামাইলে কডি কোমল হয়, হিন্দু সঙ্গীতে তাহার কোন 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম এপর্য্যস্ত বিধিবদ্ধ হয় নাই। ও্তাদদিগেব ধাহার যে রূপ শ্িশ্গ, 





» বীদ যন্থেব পর্দল শ্রেণী মম্‌ অথব| গাল! দ্বাবা এমন ভাবে অ টা থাকে যে, ভগারা হতস্ত£ 
সঞ্চালিত হইতে পারে না, সেই হেতু বিকৃত সবরের কম্যও আব কতকটা পদ্দা উহাতে অ।বদ্ধ থাকাণ্ঠে 
সেইঠাটর 'অচল ঠাট' নাম হইযাছে। আবও, সেতারাদি যন্ত্রের পর্দা সকল স্চল, অথাৎ অনায়াসে 
ইতন্তরতঃ সঞ্চালিত কর! যায়, এই হেতু কডি কোমলের জন্য পৃথক পর্দা ৭ সকল যন্থে সচরাচর থাকে না 
কডি কোমলের প্রয়োজন হৃইলে ম্বাভাৰিক চরের পর্ণ উপব নীচ কবিয়। কড়ি কোমল কা যায়। কডি 
কোমলের জন্য পৃথক পর্দা বর্তমান থাকিলে কোন পর্দাই আর সবাহবার আবশ্তক হয় না, এইজন্য কছি 
কোমলের পর্দ। বিশিষ্ট ঠ'টের “অচল ঠাট' নাম হইযাছে। 


1 অচল-ম্থারিক গ্রামের উদাহরণদ্বয়ে আরোহণে কডি এবং অবরোহণে যে (কোমল দেখান হইয়া, 
তাহাতে ফলের বিভিষ্নতা অতি অল্প , কেননা যে নিম্ন স্ুরেব কডি,সেই উচ্চ সুরের কোমল, এবং 
তজ্জন্য উহাদের উচ্চারণও একই প্রকাব। পরস্ধ এ প্রকার করিয়া শিখিবার তাতপয্য এই যে, আরোহণে 
এবং অবরোহণে কেবল কডি, কিম্বা কবল কোমল দয! লিখিলে, স্বাভাবিকের চিহ্ন অবিক ব্যবহার 
করিতে হয যথা-- 


888 ** লিল 





কড়ি কোমল সুরের বিবরণ। 


৩৪ 


অভ্যাস ও রূচি, তিনি তরদহুসারে বিকৃত করিয়। গান। প্রাচীন সংস্কত সঙ্গীত 


গ্রন্থ সূহেও তছ্িষয় কিছুই পরিষার রূপ পাওয়] যায় না। 
ফলতঃ এক্ষণে কড়ি কোমল স্থরের গজন পরিমাণের নিদিষ্ট 
নিয়ম করার সময় উপস্থিত, নতুব। গান শিক্ষার কাণিন্য 
দুরীকৃত হইতেছে ন1। ইহার একটা যুকিযুক নিয়ম 
অনায়াসেই নির্দিষ্ট কর! যাইতে পারে। সঙ্গীত-নিপুণ ব্যক্তি 
মাত্রেই জানেন ষে, গ্রামের পূর্ণাস্তরের মধ্যেই বিকৃত সর 
ব্যবহার হয়, অর্ধান্তরের, অর্থাৎ যেমন গ ও ম-এর, মধ্যবস্ভা 
কোন স্থর গানে কখনই ব্যবহৃত হয় ন|। ইহাতে এক প্রকার 
নিশ্চয় হইতেছে যে, অর্দান্তর অপেক্ষা ক্ষদ্রতর অন্তর- 
ব্যবহিত স্বর সঙ্গীতে কখন বাবহাধ্য নহে। অতএব 
গ্রামে ও হাশ্থববই-যেমন গ হইতে ম-এর কিন্বা নি 
হইতে সা-এব অন্তর _কোন স্বর হইতে তাহার কড়ি কিন্বা 
কোমলেব অন্তরের আদর্শ । এই নিয়ম অতীব ন্যায়সঙ্গত 
বোধ হয়, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যন্ত্র সঙ্গীতে এ 
নিয়মই প্রচপিত » তাহাব প্রমাণ বীণ, সেতার, ও এক্রারে 

নতম রহিয়াছে । নায়কী (গুথম ) তারে যে যে পর্দায় 
উদ্ারার ধ ও কোমল নি হয়, যুডীব ( দ্বিতীয় ) তারে সেই 
সেই পার্দায় উদারার গ ও ম নির্গত হয়; এবং তাহারই 
পর নি ও সা-এর পর্দায় যুড়ীর তারে উদ্দারার কড়ি-ম 
ও প নির্গত হয়। অতএব এই প্রকারে কড়ি কোমলের 
স্তাধা ও স্বাভাবিক পরিমাণ স্থিরীকৃত হওয়ার উৎকৃষ্ট উপায় 
রহিয়াছে। 


£ 





গ হইতে ম কিম্বা নি হইতে সা েপরিমাণে উচ্চ, সা হইতে কোমল-রি, 
কিম্বা রিহইতে কোমল-গ সেই পরিমাণে উচ্চ হুইবেঃ অর্থাৎ সাকে গ-বৎ 
মনে করিয়া তাহা হইতে ম-এর ন্যাপ চড়াইলে কোমল-রি হইবে; রি হইতে 
কোমল-গ, প হইতে কোমল-ধ, ধ হুইতে কোমল-নিও এ প্রকার নিয়মে উচ্চ 
হইবে। প-কে সা-বৎ মনে করিয়া তাহা হইতে নি-এর ন্যায় নামাইলে কড়ি 
ম হইবে? কিন্বা গ-কে ধ-বৎ মনে করিয়। তাহা। হইতে নি-এর স্তায় চড়াইলেও 


৪৪ গীতস্ত্র সার । 


কড়ি-ম হয়। সেই রূপ ধ-কে সাব মনে করিয়া তাহা হইতে নি-এর ন্তায় 
নামিলে কড়ি-প হইবে; কড়ি-সা, কড়ি-রি, ও কড়ি-ধ উচ্চারণেরও এ নিয়ম; 
অর্থাৎ রি, গ, ও নি-এর প্রত্যেককে সা-বৎ মনে করিয়া, তাহা হইতে নি-এর ন্যায় 
অর্ধ স্বর নামিলে কড়ি-সা, কড়ি-রি, ও কড়ি-ধ হইবে। কোমল-রি হইতে 
কোমল-গ পূর্ণীস্তর, তাহা ম হইতে প-এর ন্তায়,_অর্থাৎ কোমল-রি-কে ম-বৎ 
মনে করিয়া, তাহা ছইতে প-এর ন্তাঁয় চড়াইলে, কোমল-গ হইবে । কোমল-ধ 
হইতে কোমল-নও এ রূপ। সা১ হইতে কোমল-নি উচ্চারণ কালে, সা-কে প-বৎ 
মনে করিয়া, তাহা হইচ্তে ম-এর ন্াঁয় নামিলে কোমল নি হইবে, ম হইতে 
কোমল-গ নামিতেও এ রূপ, অর্থাৎ ম-কে প-বৎ মনে করিয়া তাহ! হইতে ম-এর 
ন্যায় নামাইলে কোমল-গ হইবে । কোথায় কড়ি স্বর এবং কোথায় বা কোমল স্থর 
ব্যবহার হয়, তাহার নিয়ম ১৭শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

অন্মদ্দেশীয় কোন কোন সঙ্গীতবিৎ লোকের একরপ ভ্রাস্ত সংস্কার যে, অর্দাস্তর 
অপেক্ষা! ক্ষত্রতর অন্তর বিশিষ্ট স্থর হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহার হয়। এই সংস্কারের হেতু 
এইঃ-_প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থসমূহে গ্রামভেদ বুঝাইবার জন্য স্বর গ্রামকে ২২ শ্রুতিতে 
বিভক্ত কর! হইয়াছে; সংস্কৃত “সঙ্গীতপারিজাত' কর্তা এই শ্রুতির গ্রত্যেকেতেই এক 
একটা স্বর স্থাপন পূর্বক কাহাকে তীব্র, অতিতীব্র, তীব্রতম , কাহাকে কোমল, 
অতিকোমল, কোমলতম, বলিয়া কেবল বর্ণাড়ম্বর মাত্র করিয়াছেন, উহাদের 
ব্যবহারের স্থল দেখান নাই । আরে এ সকল গ্রন্থে গ ও ম-এর মধ্যে এবং 
নি ও সা-এর মধ্যে চারি চারি শ্রুতি নির্দেশ করাতে, এ ছুই অন্তর বুহদস্তর 
হুওয়ায়, তাহাদের মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবহার্ধ্য স্থুর অবশ্ঠই স্থান পায় ; এবং সেই শ্নরকে 
তীব্র গব। কোমল-ম, কিম্বা! তীব্র-নি বা কোমল-স! বলাতে, একালের লোকের কাজেই 
ভ্রম হয় যে, তীব্র-গ হইতে ম-এর অস্তর হয়ত অর্দান্থর অপেক্ষা ক্ষুত্রতর। 

সংস্কৃত গ্রস্থাদিতে যে ১২ প্রকার বিকৃত স্বরের কথা লিখা! আছে, তাহার ৬টা গ ও 
ম, এবং নি ও সা-এর মধ্যগত অন্তরদ্বয়ের মধ্যে, এক এক শ্রুতি অস্তরে স্থাপিত কর! 
হুইয়াছে; ইহাতে কাঞ্জেই লোকের ভ্রম হয়। কিন্তু আধুনিক সঙ্গীতে গ হইতে ম, 
এবং নি হইতে সা-এর অন্তর বৃহৎ নহে, ক্ষুপ্র__-অর্থাৎ অদ্ধান্তর। অতএব আধুনিক 
সঙ্গীতে ক্ষুদ্রতর অস্তরের _অর্থাৎ সিকি স্থরের-_ব্যবহার মনে করা ভ্রান্তি মাত্র । সিকি 
ক্থরের ব্যবহার সহজ সাধা নহে ; কয়টা কাণের এরূপ ক্ষমতা হয় যে, এ প্রকার সুক্ষ 
স্থরের প্রভেদ বিন! তুলনায় উপলব্ধি করিতে পারে? বিশেষ সিকি সর মিষ্ট ও 
তৃপ্িজনকও হয় না; বরং উহার ব্যবহারের গান ঘথেষ্ট বেরা মত শুনায়। হিন্বঙ্থানী 


কড়ি কোমল স্থরের বিবরণ । ৪১ 


গানে অতিরিক্ত মিড়ের ব্যবহার বশতই মিড়ের সময় সিকি স্থর হইল বলিয়া ভ্রম হয়। 

অনেক সঙ্গীত-বিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্তিতেরও এই সংস্কার যে, ভারতীয় সঙ্গীতে সিকি 
স্থরের ব্যবহার হয়। তীাহার1 বিদেশী লোক; তাহাদের এ সংস্কার হওয়া আশ্চর্য্য 
নহে। তীহার৷ ভারতীয় গানের প্রচুর মিড ও গম্ক প্রভৃতির মধ্য হুইতে স্থরসকল 
স্পষ্ট চিনিয়। লইতে না পারাতেই এভ্রমে পতিত হইয়াছেন। হার্যোনিয়মাদি যন্ত্রে 
ভারতীয় গীতার্দি রীতিমত বাদিত না হওয়াতেই যে হিন্দু সঙ্গীতে সিকি স্থুরের 
বর্তমানত প্রমাণিত হয়, তাহা নহে । এ সকল যঞ্ধ্ের স্থর স্থমধুব বটে, কিন্তু বিশুদ্ধ 
নহে; ইহা ইউরোপীয় সঙ্গীতবেন্তাবাও স্বীকার করেন। আরও বিশেষ এই যে, 
উহাতে মিভ হয় না, স্তর়াং অশ্বদ্ধ এবং মিড হীন পর্দায় কি প্রকারে ভারতীয় গান 
রীতিমত বাজিবে? এ অশ্তুদ্ধতাঁয় বহুমিল (হার্মনি ) যুক্ত ইউরোগীয় সঙ্গীতের বিশেষ 
হানি হয় ন|। ইউরোপের সঙ্গীত-শাস্ত্রকীরগণ ইচ্ছা ও যুক্তি করিয়া পিয়ানে।, 
হার্যোনিশয্‌ "ন্লতি যন্ত্রে স্থরমকল কিছু কিছু অস্তুদ্ধ, অর্থাৎ উচ্চ নীচ করতঃ, যথাসাধ্য 
সমান অন্তর / উইকোআল্‌ টেম্পেরামেণ্ট,) বিশিষ্ট করিয়া লইয়াছেন , নতুবা বহুমিল, 
খবজ-পবিবর্থন, এবং মুহুমু্ছ যভজ-সংক্রমণ ( ট্রান্সিশান্‌) প্রভৃতির জটিল কার্ধ্য 
সহজ-সাধ্য হয় না। 

প্রাচীন হিন্দু গীতে যে সিকি স্থরেব ব্যবহার ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। বরং না 
থাকারই অনেক আনুষঙ্গিক প্রমাণ দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-রত্বাকরের টীকাকাব সিংহতৃপাল 
“সঙ্গীতমমযসাব” নামক গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক উদ্ধত করিয়াছেন, যথা 


“তে তু দ্বাবিংশতিনণদ! ন কঠেন পরিস্ফুষ্টা2। 
শক্য দর্শিতুৎ তন্মাদ্বীণায়াৎ তন্নিদর্শনম্‌ ॥”% 


অর্থাৎ শ্রুতি সকল কীণ। যন্ত্র ভিন্ন কে উচ্চারণ কর ছুঃসাধা। আবও এ সকল 
প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থে যে ১২ প্রকার বিকৃত সুরের বর্ণনা আছে, তাহার একটাও গ্রামের 
কোন দ্ধিশ্রুতিক অন্তরে অর্থাৎ অর্দান্তরের মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই । ইহাতে স্পষ্টই 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন সঙ্গীতেও সিকি সুরের ব্যবহার ছিল না। খরজ- 
পরিবর্তন কার্য্যে স্বরমকল এক শ্রুতি উচ্চ নীচ করার প্রয়োজন হয়ঃ এতত্ডিন্ন এক 
শ্র্তি উচ্চ নীচ স্বরের অন্য ব্যবহার নাই £--যেমন ধ কে খপ্জ কবিলে তাহার বৃহৎ 
তৃতীয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক গান্ধাব, পাইতে সাঁকে যতটুকু কডি করিতে হয়, নি-কে 


* পণ্ডিত কালীবর বেদাত্তবাগীশ ও বাবু সারদা প্রসাদ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত সঙ্গীত 
রড়াকর”, ৪২ পৃষ্ঠা । 


৪২ গ্নীতস্ঙর সার। 


খরজ করিলে, তাহার রিখব পাইতে সা-কে অধিকতর কড়ি করিতে হুম» । ফলত ঃ 
এই ছুই প্রকার কড়ি কখনই একজ্রে পর পর ব্যবহার হয় না। এত শক্ত বিচার 
স্থরের উপপত্তি ও গণিতেরই অঙ্গ, কর্তবের নহে। যাহা হউক, হিন্দু সঙ্গীতে খরজ 
পরিবর্তন প্রথা এখনও প্রচলিত হয় নাই, স্থতরাং এ রূপ তীব্রতম স্থরেরও এখন 
প্রয়োজন নাই। 


বাঙ্গলা “সঙ্গীতসার” ও 'কণকৌমুদী” নামক গ্রন্থদ্বয়ে কোমল ও অতিকোমল ভিন্ন 
অধিক প্রকার বিকৃত স্থর ব্যবহৃত হয় নাই । কিন্তু অতিকোমলেরও প্রয়োজন ছিল ন।। 
যে সকল রাগে আরোহণে স্ব্বদ1 কোন সুরের পর তৎপরবর্ভী কোমল স্থরের ব্যবহার 
হয়”__যেমন সা-এর পর কোমল রি, প-এর পর কোমল ধ, ইত্যাদি-তথায় এরি ও ধ 
অধিক কোমল বলিয়] বোধ হয়) এবং যেখানে এ রূপ আরোহণ নাই, কেবল এ 
কোমলের প্র তন্নিয়ে স্বাভাবিক স্থরে অবরোহণ, তথায় তত কোমল বলিয়। বোধ হয় 


না। অতএব এ প্রভেদ মানসিক, বাস্তবিক নহে। 


ওঁপপত্তিক বিচারে করড় কোমলের নানা প্রকার ভেদ গণ্য হয় বটে? কিন্তু কোন 
উদ্দেশ্ট ব্যতিরেকে যথেচ্জান্রমে অতিকডি ও অত্তিকোমলের ব্যবহার গ্রাহা যোগ্য 
নহে। ইহাতে কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, রচয়িতার ইচ্ছাই উদ্দেশ্ট ১ রাগ 
রাঁগিণীর মধ্যে অন্ত উদ্দেশ্য আবার কি? এ কথা এখন আর ন্ায়ানুগত হইবে ন1। 
হিন্দু সঙ্গীত আজিকার নহে ; ইহা পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে , এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের 
অনেক উপকরণ উহাতে বন্তিয়াছে; কেবল তাহা বিধিবদ্ধ হওয়ারই অভান। 
অতএব বিজ্ঞানের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্ধ্যই সঙ্গীতে আর গ্রাহ ষোগা হইবে 
না। প্রাচীন প্রথ। বলিয়। এক কথ! উঠিতে পারে; কিন্তু তাহা তর্ক ও বিবার্দেরই 
শ্বল; তং সম্বন্ধে অনেক প্রকার মত ভেদ হইতে পারে, অর্থাৎ পাচ জনে পাঁচ রকম 
বলিতে পারে। অতএব অলীক প্রাচীন প্রথার ভাণে, সত্য গোপন রাখিয়া, শিক্ষা ও 
কর্তবের কাঠিন্ত অকারণ বুদ্ধি কর] উচিত নহে। 


শ্বরগ্রামের মধ্যে কএকটী স্বাভাবিক স্থুর নব্য শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশুদ্ধ উচ্চারণ কৰা 
প্রায়ই কঠিন হয়, ইহা দেখ। যায় যেমন রি, নি, ও ধ। আরোহণে নি, এবং 
অবরোহণে রি ও ধ বিশ্তদ্ধ উচ্চারণ কর! কঠিন হয়, অর্থাৎ এ এ সময়ে উহার! প্রায়ই 
কোমল হুইয়1! পড়ে। ইহার কারণ এই যে, খরজের সহিত উহাদের মিলের 
সম্পর্ক অতি দূর। অতএব এ কাঠিন্ত দূর হওয়ার এক সহুপায় নিয়ে গ্রদ্নশিভ 
হইতেছে। 


কড়ি কোষল হরের বিবরণ। ৪৩ 


নি প-এর লম্পর্কে উচ্চারিত হইলে বিশুদ্ধ হয়, কেনন! নি প-এর বৃহতৃতীয়, অর্থাৎ 


পূর্ণ গান্ধার ; অতঞব প-কে সা মনে করিয়।, তাহ! হইতে গ-এর ন্তায় চড়াইলে 
বিশুদ্ধ নি হইবে। 


রি সতত একই নিয়মে উচ্চারিত হইলে বিশ্তুদ্ধ থাকে না; উহ| বিশুদ্ধ উচ্চারণের 
জন্ত ম, প, ও ধ-এর সহিত মিল রাখিতে হয়) তাহাতে রি কখনও গ্রামের পূর্বব 
প্রকাশিত ৫৩ অ*শের এক অংশ নিয়, কখন এক অংশ উচ্চ করিতে হয়। মও ধ-্এর 
সম্পর্কে রি উচ্চারিত হইলে, তাহাকে এক অংশ নামাইতে হইবে, তখন রি সা হইতে 
৮ অংশ উচ্চ হইবে ; তাহ হইলে রি ম-এর পূর্ণ ধৈবত, কিন্ব। ধ-এর পূর্ণ মধাম হইবে । 
কিন্ত প-এর মিলে উচ্চারিত হইলে, রি তাহার স্বাভাবিক তীব্র "ভাবেই থাকিবে; 
কেনন। পে অবস্থায় রি প-এর পূর্ণ পঞ্চম । ধ ওমযে সকল রাগের জান (বাদী ), 
অর্থা” অক বাবহার হয়, সেই সকল রাগে অবরোহণে ধ কিম্বা ম-এর পর কি 
উচ্চারণ সময়ে, ইহাকে এক অংশ নিয় করিতে হইবে । 


ধ-নুরও ছুই ওজনে ব্যবহৃত হইবে £ ম-এর মিলে উচ্চারিত হইলে উহার যাহ। 
স্বাভাবিক ওজন, প হইতে ৮ অংশ উচ্চ, তাহাই থাকিবে; ম যে সকল রাগের 
জান, এবং যাহাতে কড়ি-ম নাই, তাহাতে ম-এর পর সর্বব্দ। ধ উচ্চারিত হইলে, উহা! 
শ্াঁভাবিক নিম্ন ভাবেই থাকিবে ; কারণ এ ধ ম-এর পূর্ণ গান্ধার। স্বাভাবিক রি-এর 
সম্পর্কে ধ উচ্চারণ করিতে হইলে, ধ-কে এক অংশ চডাইয়া। লইতে হয়, নতুবা ইহ! 
রি-এর পূর্ণ পঞ্চম হয় না| যে সকল রাগে কড়ি ম ও প সব্বদ! উচ্চারিত হয়, তাহাতে ও 
ধ এঁ তীব্র ভাবে ব্যবহৃত হইবে ; কারণ কড়ি-ম ও প সর্বদ1 একত্রে গীত হইলে, তাহা। 
স্বভাবতঃ নি ও সা-এর অস্তরের স্তায় অনুভূত হয়, কেননা কডি-ম হইতে প-এর অন্তর নি 
হইতে সা-এর অন্তরের নায় অর্ধান্তর। অতএব প-কে খরজ মনে করিয়। ধ-কে এ 
খরজের রিখবের ন্তায় উচ্চ ন| করিলে শ্বণাভাবিক হয় না, তখন প হইতে ধন অংশ 
উচ্চ হয়। ধ-এর এই তীব্র ভাবের সহিত খরজের স্থমিল ন। থাকাতেই, উহা! ম্বাভাবিক 
গ্রামে সন্নিবেশিত হয় নাই। 


স্বাভাবিক গ্রামের রি ও ধ সথ্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ব্যবস্থা বিজ্ঞান ও যুক্তি, উভয় 
সম্মত হয় বটে, কিন্তু উহাতে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, গ্রামের ৫৩টী সুক্ষ 
অংশের এক এক অংশ উচ্চ ও নীচ যে কডি-ধ ও নিম্ন-রি, তাহ! অনুধাবন পূর্বক 
সাধনা কর সহজ সাধ্য নহে । কিস্তুবাস্তবিক তাহা কঠিন নহে; কারণ, বিশুদ্ধ 
রূপ ম্বরগ্রাষ্ উচ্চারণের সাহাধ্যার্থ প্রথমে পর্বদ। এরপ যঙ্ত্রের সহযোগে স্বরসাধন। কর 


৪৪ গীতস্ত্র সার। 


উচিত, যাহাতে গ্রামের সাত স্থরই পাওয়া যায়। সেই যন্ত্রে ধবাজাইয়! তাহার 
সহিত মিল করিয়। রি উচ্চারণ করিলে, সেই রি সহজেই এক অংশ নিয় হইয়। পড়ে ) 
এবং স্বাভাবিক রি বাজাইয়। তাহার মিলে ধ উচ্চারণ করিলে, সেই ধ সহজেই এক 
অংশ কডা হইয়া পডে। প বাজাইয়! তাহার মিলে রি উচ্চারণ করিলে, সেই রি 
্বভাবতই একাংশ কড়া হয়, এবং ম বাঁজাইয়] ধ উচ্চারণ করিলে, সেই ধ স্বভাবতই 
একাংশ নিয় হয়, ইত্যাদি। যঞ্ত্রে বাদ্দিত অন্যান্য স্বরেণ সহিত মিলযোগ ভিন্ন স্বর- 
গ্রামের কোন স্থরই কীচ1 গায়কের পক্ষে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা সহজ সাধ্য নহে। 


৫ম পরিচ্ছেদ $-স্বরলিপিতে সুরের স্থায়ী- 
কালজ্ঞাপক সংকেত। 


কণ্ঠে যেকোন স্থর উচ্চাবণ কব। যায, তাহাতে কিছু, না কিছু সময় ব্যয় হইয়। 
থাকে। সেই সময় বা কালকে মাপিনার জন্য যে একটা স্বল্পকাল আদর্শ স্ববপ নিদিষ্ট 
করিয়] লইতে হয়, তাহার নাম “মাত্রা” । গানের প্রত্যেক স্বর এ আদর্শ কালের 
পরিমাণান্গসারে কখন এক-মাত্র, কখন দ্বি মাত্র, কখন অর্দ-মাত্র, এই কপে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে স্থায়ী হইয়! থাকে , সাধারণতঃ হৃম্ব কালকে লঘু, এবং দীর্ঘ কালকে গুককাল 


বলে। সার্গম স্বরলিপিতে স্থবের এ প্রকাব বিভিন্ন স্থায়িত্বের লিখন সঙ্কেত নিম্নে 
প্রদশিত হইতেছে । যথা-- 


এক-মান্র কালস্থায়ী সবরের সংকেত এই বপ (সঃ), অর্থাৎ স্তবের গাত্রে ছুই 
বিন্দু ( কোলন্‌)। স:-_£ইহাব অর্থ ছুই মাত্রা; স:-_-:-: ইহার অর্থ তিন মাত্রা, 
&দি; এক্ষুত্র কসিদ্বার! পূর্বব স্থুরের দীর্ঘত বুঝায়। (স,স:ঃ) ইহ দ্বার! ছুইটা 
অর্ধ মাত্র! বুঝায় অর্থাৎ একটী বিন্দুদ্ধার| এক-মাজ্র কালটা ছুই সমান ভাগে বিভক্ত 
হইল। স,স ইহ দ্বার ছুইটা সিকি মাত্র! বুঝায়, অর্থাৎ একটা কম। চিহ্ন দ্বার! অর্ধ- 
মাত্র কালটী ছুই সমান ভাগে বিভক্ত হইল, তাহা হইলেই দিকি মাত্র! হইল। 
(স,স.স,স :) ইহ! দ্বার। চারিটী নিকি মাত্রা বুঝায়» প্রত্যেক ছুই মিকিতে একটা 
অর্ধ মাত! পূর্ণ হয় বলিয়া, ছুইটী সিকি মাত্রার পর কম! চিহ্ন ন! দিয়া, অর্ধ মাত্র! 
জ্ঞাপক এক বিন্দু দেওয়। যায়; এ প্রকার ছুই যোড়। সিকি মাত্রায় এক মাত্রা কাল পুর্ণ 
হওয়াতে, তথায় এক মাত্র জঞাপক কোলন্‌ চিহু দিতে হয়। 


হরের স্থায়িত্বের সংকেত 6৫ 


যেস্থলে স্থরের গাত্রে কোন চিহ্ন ন! থাকিবে, তথায় অর্ধ-মিকি অর্থাৎ ছু-আনী 
মাত্রা, কিন্বা মাত্রার অষ্টমাংশ বুঝাইবে ; যথা! ( সস,) ইহাদ্বার দুইটা একাষ্টমী অর্থাৎ 
ছুইটী ছু-আনী মাত্রায় এক চতুর্থ-মাত্রা কাল বুঝাইল। মস, সস: ইহাতে ছুই 
অষ্টমাংশ, একটা সিকি, ও একটি অর্ধ মাত্র! বুঝাইল। কঠ-সঙীতে মাত্রার অষ্টমাংশ 
অপেক্ষা! ক্ষুদ্রতব ভগ্রাংশ ব্যবহার হুয় না, তজ্জন্ অই্মাংশের স্কানে কোন চিহ্ন গ্রয়োগ 
হইবে না; কেনন! বহুবিধ সংকেত প্রয়োগে লিখন প্রণালী কেবল জটিল ও জবডজং 
হয়; তাহা হওয়া উচিত নয়। যেস্থলে কোন নিমেষস্বায়ী সুরের কাল পরিমাণ 
নিশ্চয় কর! ধায় না, তথায়ও এঁ রূপ মাত্রাচিহ্ুহীন স্বরাক্ষর ব্যবহার হইবে । 

খণ্ড মাত্রার আবে। উদ্দাহরণ যথা,__স-,ম £ ইহাতে একটা বার-আনী, অর্থাৎ তিন 
চতুর্থ, ও একটা সিকি মাত্রা; স,স-ঃ ইহাতে একটা দিকি ও একটী তিন চতুর্থ মাত্রা ? 
স.দ,-,স : ইহ!তে একটা সিকি, একটা অর্দ, ও একটা সিকি মাত্রা; স.-১সস £ ইহাতে 
একটা তিন চতুর্থ ও ছুইটী একাষ্টম মাত্রা । স.-সস: ইহাতে একটা তিনাষ্টম অর্থাৎ 
ছয্ন আনী, একটী একাষ্টম, ও একটা অর্দ মাত্রা। উণ্টা কমা (.) চিহ্ৃদ্বাব1 মাত্রার 
তৃতীয়াংশ বুঝাইবে; বথা সস সঃ, ইহা দ্বারা তিনটা এক তৃতীয় মাত্রা, বুঝাইল, 
স.-স : ইহাতে একটা ছুই তৃতীয় ও একটা এক তৃতীয় মাত্রা; সস,-ঃ ইহাতে একটা 
এক তৃতীয় ও একটা ছুই তৃতীয় মাত্রা! বুঝাইল। সাংকেতিক স্বরলিপিতে স্থরের এ 
প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থায়িত্ব লিখন সংকেত কিরূপ, তাহ। নিয়ে প্রকটিত হইতেছে। 

সাংকেতিক ম্বরলিপিতে মঞ্চস্থ স্থর-সচক বিন্দুগ্পির আকৃতিভেদে স্থরের স্থায়িত্ব 
ভেদ, অর্থাৎ হৃম্ব-দীর্ঘতার ভেদ হয়। স্থুর সমূহের বিভিন্ন স্থায়ী কালের মধ্যে, ছয়টা 
স্বায়িত্বকে প্রধান করিয়া, সেই ছয় প্রকার স্থায়িত্বের ছয়টা বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে , 

তাহাদের নাম ও আকুতি যথা :-- 





মণ্ডল। বিশদ। মেচক। কৌণিক। ধিকৌণিক। ত্রিকৌণিক॥ 


এ বর্ণ গুলির গুচ্ছ উপর নীচেঃ হই দিকেই দেওয়া যায়) যথ৷ 3] ]১&ঘি। 


এবং কোণ-বিশিষ্ট উক্ত শেষ তিনটী বর্ণ একত্রে ব্যবহৃত হইলে, কোণের সংখ্যানুসারে 
স্থল রেখারদ্বার৷ তাহাদিগকে পুচ্ছে পুচ্ছে যোগ করিয়া বমকিত কর! হয়। যথা :-_- 
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৪৬ শ্ীতহ্থত্র সার। 


উদ্ত কোণ-বিশিষ্ট বর্ণগুলি কোথায় এঁ প্রকার মোট1 সরল রেখাঘার। যমকিত 
হইবে, এবং কোথায় বা পৃথক পৃথক থাকিবে, তাহার নিয়ম পর পরিচ্ছেগে জষ্টবা । 


উদ যণ্ডল, বিশদ, প্রভৃতি ছয় বর্ণের আনুপাতিক পরিমাণ এইরূপ, যথা - 


এক মণ্ডলে 


হই বিশদ, 
কিনা 


চারি মেচক, 
কিছব। 
জাট কৌপিক, 
কিনা 
যোল দ্বিকৌপিক, 
কিন্ত! 
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উল্লিখিত কোন ছুইটী বর্ণ ষর্দি সমস্থব হয়, অর্থাৎ মঞ্চের উপর একই বেখ। কিন্বা 
একই ঘরে স্বাপিত হয়, এবং তাহার্দের মধ্যে যদি ছেদ থাকে, তাহ। হইলে "তাহাদের 
মন্তুকে যে বক্র রেখ প্রয়োগ কর যায়, তাহার নাম “যোজক”, যথা 

এই প্রকার ঘোজিত উভয় স্থুরের কাল পর্ধ্যস্ত কেবল একটা ধ্বনি দীর্ঘ উচ্চারিত 

ক্ছইৰে। 

কোন বর্ণের পরে একটা" কত্ত বিন্দুস্থাপন করিলে, সেই বিন্দুতে এ বণের অগ্ধকাল 
ৰ্তিয় বিন্দুযুক্ত বর্ণটা দেডগুণ দীর্ঘ হয়, এবং দুইটি বিন্দু প্রয়োগ করিলে দ্বিভীয় বিন্দু 
প্রথমটীর অর্ধকাল যোগ হইয়া দবিবিন্দু যুক্ত বর্ণ পৌনে ছুই গুণ দীর্ঘ হয়। যথা: 


সী 
পাগল চি পরার 
আজ 


১সা |-_: 


শী ]লষ্ট্টা শি ৮% 


হে সকল অক্ষর দ্বারা গীতাঁদির মধ্যে ক্ষমিক নিব্যতা বক্র হয়, তাহাদিগকে শবরাধ” 
ক যাক্গ। বিরামও গ্রধানতঃ ছয় প্রকার, যথা; 





রস সি 


যেটক বিরাম (একমাত্র বিরাম) জন্ চিহও ব্যবহার হয় | প্রকাশক । 


স্থরের স্থাস্িত্বের সংকেত। ৪৭ 


বিরামের গাত্রে এক ব1 দ্বিবিন্দু প্রয়োগ করিলে, তাহাও দেড়গুণ, বা পৌনে 
দ্বি-গুণ দীর্ঘ হয়। 

উল্লিখিভ বর্ণ সমূহ দ্বারা স্থরের স্থায়ী কালের কেবল অদ্ধ-দ্বিগুণ ভাগের 
স'কেছ প্রদশিত হইল। কালের তিন ভাগ লিখিবার জন্য, অর্থাৎ যেমন বিশদ, 
মেচক প্রভৃতিকে সমান তিন ন| ছয় প্রন্ৃতি ভাগ করার জন্য যে নৃত্তন ভিন্ন বর্ণ 
ব্যবহাগ হয়, তাহা নহে, কারণ অধিক চিহ্ছে ও নামে স্বরলিপি অতিশয় জটিল গু 
ছুবহ হুইয়! পডে। অতএব কালের তিন তিন ভাগ প্রদর্শনার্থ যে স'কেত অবলম্বিত 
হইয়! থান্টে, তাহ অতীব সবল ।--বিশদেব কালকে ছুই 'ভাগ করিলে যেমন ছুইটা 
মেচক লিখ! যায়, তাহাকে তিশ ভাগ কবিলে তেমশি তিনটা মেচক লিখা যায়, 
মেচকের কালকে তিন ভাগ করিলে তিনটা কৌণিক লিখা যায়, কিন্তু সেই তিন 
বর্ণের মন্তকের বক্র রেখা-শীর্ষক একটা (৩) তিন লিখিয়! তিন ভাগের স'কেত 
কর] হয়। ষথ। ১ 


| 11-31601711 0851 
এ সংকেতেব সাধাবণ ব্যাখ্যা এই যে, এ ৩ চিন্তিত সমমাত্রিক বর্ণ ভ্রয়েব ছুইটার 


কালে এ িনটা বর্ণ সমান উচ্চারিত হইবে । 


১ 
টি তি ইহাতে যেচকেব একটা ছট ভৃতীয়, ও এক তৃতীন অংশ । 


শি 


শু ইহাতে কৌণিফের একটা ছুই উভীয় ও এফ তৃতীয় অংখ। 
2ম 
এই গ্রকার ৬ চিহ্নিত সম মাত্রিক বর্ণ ছয়টার চারিটার কাল মধ্যে এ 
ছয়টা বর্ণ সমস্থায়ী হইবে। ছয়টা দ্বিকৌণিক্ক থাকিলে, একটী মেচকের কালে 


তাহ উচ্চারিত হইবে, ছয়টা কৌণিক থাকিলে, একটা বিশদেব কালে তাহা 
উচ্চারিত হইবে, ইত্যাদি । 


৪৮ | গীতক্ছুত্র সার। 


মাত্রার সমান পরিমাণান্ছসারে হরের বিভিন্ন স্থায়িত্ব পরিমাণের অভ্যাম করণার্থ 
নিন্গ লিখিত উপদেশের প্রতি প্রথম শিক্ষার্থীর মনোযোগ করিতে হইবে। 
প্রথমত, ভূমিতে অঙ্থুলীদ্বারা সহজে সমান সমান আঘাত দিয়া, তাহারই প্রত্যেক 
আঘাঁতকে এক মাত্র! রূপে গ্রহণ করিবে ; সেই আঘাতের এক একটার কালে 
ষে স্থুর উচ্চারিত হইবে, তাহা এক মাত্রা ; তাহার দুইটার কালে যে হুর উচ্চারিত 
হয়, তাহা দুই মাত্রা ঃ তিনটার কালে উচ্চারিত স্থর তিন মাত্রা, এই রূপ বুঝিতে হইবে। 
ছুই, তিন কি"! ততোধিক আঘাতের কাল পর্য্যস্ত একটী স্তর উচ্চারিত হওয়ার 
নিয়ম এই £_মনে কর, যদি সা শব্দের কালকে ছুই কিন্বা তিন আঘাত পর্যযস্ত 
স্থায়ী করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম আঘাতে সা বলিয়া, ছিতীয় আঘাতের 
উপর আ। উচ্চারণ করিবে, যথা সা-আ, তাহা হইলে দ্বিমাত্রিক সা হইবে) 
আবার প্রথম আঘাতে স! উচ্চারিয়া, দ্বিতীয় আঘাতে আ', তৃতীয় আঘাতে ও আ, 
যথা সা-আ-আ বলিলে, ত্রিমাত্রিক সা হইবে। অতএব একাধিক আঘাতের কাল 
পর্যন্ত কোন অক্ষর স্থায়ী করিতে হইলে, প্রথমাঘাতে সেই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া, 
উহাতে আ-কার, ই-কার, উ-কার, বা ও-কার, যে কোন ম্বর যুক্ত থাকে, পরবতী 
আঘাতের সময় সেই সেই স্বরই কেবল উচ্চা'রত হয়; যেমন তিন মাত্রিক রি, কিনব 
টু, কিদ্বা গো৷ বলিতে হইলে, রি-ই-ই, টু-উ-উ, গো-ও-ও, এই রূপ উচ্চারণ করিতে হয়। 

অর্দ কিম্বা সিকি-মাত্রিক স্থুর একটী কখন একাকী ব্যবহৃত ও উচ্চারিত হয় না, 
কেননা মাত্রা নিদর্শক আর্াত এক একবার ব্যতীত কখনই অর্দবার কিম্বা সিকিবার 
দেওয়! হইতে পারে না। একাঘাতের কান মধ্যে ছুইটি ধ্বনি সমান সমান কালে 
উচ্চারিত হুইলে, তৎ প্রত্যেককে অর্দ মাত্রিক বল! যায় , এবং সমকাল স্তাঁয়ী চারিটা 
ধ্বনি হইলে তং প্রত্যেকের নাম নিকি মাত্রিক হয়। স্থতরাং মাত্রা "ভগ্ন রূপে ব্যবহৃত 
হওয়া আবশ্যক হইলে, দুইটা অর্দ মাত্রিক, কি্ব! চারিটা সিকি মাত্রিক, অথবা একটা 
অর্ধ মাত্রিক ও দুইটা সিকি মাত্রিক, এই প্রকার বর্ণই একত্রে ব্যবহৃত হইয়। থাকে । 
ছন্দের মধ্যে যেস্থলে কোন একটা ভগ্ন মাত্রিকের ব্যবহার হয়, তথায়, এক মাত্রার 
অবশিষ্ট কাল পূরণার্থ তৎকাল ব্যাপক আর একটী, বা তৎপরিমিত একাধিক 
ভগ্ন মাত্রিক অবশ্তই থাকে । ষে স্থানে বর্ণের অকুলান হইতেছে, অথ মাত্রা বা 
ছন্দ পূর্ণ হয় নাই, তথায় নিস্তব্ধতা দ্বারা অবশিষ্ট কাল টুকু পরিপূর্ণ করিতে 
হইবে ; যথ| স.ঃ ইহাতে অর্ধ মাত্র! সা, ও অর্ধ মাত্রা নীরব বুঝিতে হুইবে। 
সার্গম স্বরলিপিতে কমা, বিন্দু, ও কোলন সমূহের মধ্যবত্তা স্থান শূন্য থাকিলে, তথায় 


তৎ কালাহুলারে নীরবই থাকিতে হুইবে। 


হরের স্বারিত্বের মন্কেত ৪৪ 


সুরের স্থারিত্বজাপক পূর্ববলিখিত প্রধান ছয়টী বর্ণের কোন একটাকে মাত্রা রূপে 
গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন বর্ণের স্থায়িত্ব পরিমাণ করিতে হয়। সচরাচর কোন গানে 
(চক ও কোন গানে কৌণিক যাত্রা রূপে গৃহীত হইয়া! থাকে | যেস্থানে মেচক 
মাত্রা হয়, তথা মণ্ডল হয় চতুর্মাত্রিক, বিশদ হয় দ্বি-মাত্রিক, কৌণিক হয় অর্ধ- 
মাত্রিক, দ্বি-কৌণিক হয় সিকি-মাত্রিক, ইত্যাদি। যেখানে কৌণিক মাত্র! হয় 
তথায় বিশদ হয় চতুর্ধাত্রিক, মেচক হয় দ্বি-মাত্রিক, দ্বি-কৌণিক হয় অর্দ-মাত্রিক, 
ইত্যাদি। কোথায় মেচক মাত্র ও কোথায় বা কৌণিক মাহ] হয়, উহা 
জাপনার্থ গানেব গুথমেই কুঞ্চিকাব পার্্ে (২ ৪) এই প্রকার ভগ্রাংশের ন্যায় অঙ্ক 
লিখিত খাঁকিবে, তাহ।র বৃত্তান্ত তালের পরিচ্ছদ প্রষটব্য। 

সার্গম লিপির সহিত সাংকেতিক খিপির মাত্রাব মিল দেখাইয়া, বিভিন্ন বণের 
স্থায়িত্ব পরিমাণ করার অভ্যাসার্থ, নিয়ে কতকগুলি কাল-সাধন প্রদত্ত হইতেছে। 
ইহাতে কোথাও চারি, কোথাও তিন, কোথাও ছুই মাত্র! অন্তরে ছেদ দ্বার! গদবিভাগ 
কর! হইয়াছে । (১৪ পবিচ্ছেদে পদবিভাগেব বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য )। 


গীতহুত্র সার। 


চতুর্মমাত্রিক ও দ্বি-মাত্রিক ছন্দ। 

মেচক মাত্রা £-্" 

একু মাত্রিক। দ্বিমত্রিক। ধি-মাত্রিক। চতুর্দাতিক । 
| সাঃ সা:সা:ঃসা|সা:-: সা: সাহা সা | সা তা তিতশ। 

অধ্ধ মাত্রিক। সিকি মাত্রিক। 

দির বার এক জাগি রি 4 
| সালা: সান্সা : সা.সা :- সা|সা,সা সা,সা:সাঃসা.-)সা | 
তৃতীয় মাত্রিক। 

ভিসির লি 


পন, সিকি, ৩ জঃম মাত্রিক'। 


1122 40110172210 এ 


| সাসে! রিচা সামা, সান্সা|সা.-১সঃসা.-১সাসা? 


নিম্ন লিখিত সাধনেব প্রত্যেক শ্ররে -'লা”এইঈ শব উচ্চাৰণ কবিধ| ভিন ভিন্ন কাঁলেব 
প্াক্িত্ব পরিমাণ কব। 


এ ৭14111১১4৭1 3491 4255 ৭1 
14521 7550010617 75181 7151721 
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স্থরের স্থায়িত্বের ংকেত। 


|নাংনা|না-|না:না-:না|না:-1-:-|না:না লা। 
|নানা!:- না| নানা :নানা| না] :না | না,নানা।না: লা | 
[না -না| নানা: নানা | : লা নানানা: নালা-না। 
| না :.ননা | নানানানাননা : না. -নানা | নানানা : না| 
| নানা/না; না,- নো | না:-.॥ 


ত্রিমাত্রিক ছন্দ । 
নিয় লিখিত সাধন গুলিতে তিন তিন মাত্রা অন্তবে পদ বিভাগ কর। হইয়াঁছে। 


ফ্েকষাজ-| 44 | এু 91444 এ|এ. | 


| সাংসা:সা | সা: সা সাসা:সা না| সা:-ন। 


] 1151) 11777705015 2 
]সাংসানসা:সা | সা: সা | সা-সাংসাসা:সাস। | সা: 728 
কৌনিকমাআ-_|.ণীনণ | ৭. শী | নিন, ই ৭ | 
|সা:সা:স |সা:-:সা | সাসা.সা ..সা | সা 

নিম লিখিত সান 'লা। শন ঘোগে উচ্চারিত হইয়। কালের পরিমাণ হইবে। 


| 47) ৭ | 110 41112725214 ৯4] 
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না: না:না| না:-: না|না.না- | না:-:1-7 লা। 
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৫১ 


৬ঠ্ পরিচ্ছেদ ঃ__.গানের অলঙ্কার 


সঙ্গীতের সমস্ত অলঙ্কার কঠভঙ্গী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) সেই ভঙ্গী সবরের 
প্রবলত1 ও মুদুতার উপরই অধিক নির্ভর করে। ভঙ্গীহীন গান একঘেয়ে, এবং 
অতিশয় নীরস ও নিস্তেজ। যে বিচিত্রতা সঙ্গীতের জীবন, তাহ! এ ভঙ্গী 
ব্যতীত সম্ভাবিত নহে । সেই ভঙ্গী গানের পছ্যের রস-ভাবের উপর নির্ভর করে। 
পাকা গায়ক মগত্রেই ভঙ্গী করিয়া! গাইক্জা থাকেন বটে। কিন্ত ওভ্তাদদের। প্রায়ই 
নিরক্ষর জন্য উপযুক্ত স্থানে সুর প্রবল ও মৃদু করার রহম্ত অবগত ন 
থাকাতে তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। হ|হার যে রূপ ইচ্ছা ও রুচি 
তিনি সেই রূপ করিয়াই গাইয়। থাকেন। ১১শ পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত রূপে 
বিতকিত হুইয়াছে। 


আলোক ও ছারা যেমন চিত্রের জীবন, উন্নত প্রকৃতির ( আটিষ্টিক ) গানেও 
তদ্রপ স্থরের “আলে|ক” ও “ছায়ার' বিশেষ প্রয়োজন ; তাহ স্থরের বলের তারতযোর 
উপরই নির্র করে। সুরের বলভেদেরও সংখ্যা হতে পারে না; তন্মধ্যে 
চাঁরি প্রকার প্রধান; বখ।-সমবল, এই - সংকেত; বঞ্চিত বল, এই -৮-ু সংকেত ; 
হস্ব বল, এই - সংকেত) এবং স্কীতি, এই -- সংকেত। লু ইহার 
তাৎপর্য; মৃ হইতে ক্রমশঃ বল বৃদ্ধি; -- ইহার তাঁৎপর্য্য প্রবল হুইতে ক্রমশঃ 
মৃছ। শ্কীতনের কার্য এই ম্থুরকে প্রথমে খুহ আরস্ত করিয়া ক্রমে বল বৃদ্ধি 
করতঃ যধ্যে বোলনা অর্থাৎ প্রবল করিতে হয়ঃ তৎপরে আবার ক্রমে বল ত্রাস করতঃ 
মোলায়ম করিয়া, "অতি যু ভবে শেষ করিতে হয়। সুরের স্বীতন অর্থাৎ ফুলাঁই 
অতি মনোহর কাধ্য। কঠ সাধনার দোষে "নেক বিখ্যাত গায়কেও এ স্বর 
ভূষণটী 'আদায় করিতে পারেন না, এবং তাহার মর্শও অবগত নহেন। ক্ষুপ্র 
এই ২ কিস্বা এই £* চিন্ দ্বারা প্রন্বন, অর্থাৎ প্রবল স্বনন (200917% ) বুঝায় । 

স্রের উল্লিখিত বল কৃচকু সংকেত সকল লার্গম ও সাংকেতিক উতগ্ত 
স্বরলিপিতেই ব্যবহ্বত হইবে। উহারা সুরের শিরেদেশেই সচরাচর আদিষ্ট 
হইয়। থাঁকে , বথ!,- 





গানের অলঙ্কার ৫৩ 


হুয়ের বল ভাষার অক্ষর দ্বারাও সংকেতিত করা যায়, অর্থাৎ বিভিন্ন বল 
বোধক শব্দের আছ্যক্ষর যোগে বল ভেদ লিখ! যায়। যথা £-মৃছুর মু, গ্রবলের 
ব, হুশ্বের হু, ইত্যাদি । স্থরের মন্তকে এই (ব) কিস্বা (7) প্রয়োগ ঘার। 
সুরের প্রবলতা * (মু) কিবা (%) দ্বারা মৃৃতা *; (বু) হবার! বৃদ্ধি; 
এবং (হ) দ্বার ধ্বনির হ্রাস বুঝাইবে। ছুইটী (বব) কিন্বা (7) দ্বারা অতীব 
প্রবল ;) ছুইটি (মৃমু) কিন্বা (7০) দ্বারা অতীব মুছু বা ক্ষীণ বুঝাইবে। মধ্যে 
বলের জন্ত এই (ম) কিন্ব। (£) সকেত; (1) ছারা মধ্য প্রবল; (71) 
হারা মধ্য যৃছু বুঝাইবে। এই সকল স'ংকেতও উভয় শ্বরলিপিতে ব্যবহার হইবে। 
ঘথা__ 


হ. বব 1 যুযু 7 ম 71 71/ 771 
পির হী, তাকাল বর র হাত জজ? 


ব/ 7] / র... হ.. বব 17 মু // ম 77771 1// 





এতগ্যতীত আর এক জাতি অলঙ্কার সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে 
আশ মিড়ও কম্পন, ও গিটুকারী কহে। ইহাদের সংস্কত সংজ্ঞা ব্যবহার নাই ; 
সংস্কৃত গ্রন্থে ইহারা সকলেই “গমক”-এর প্রকার-ভেদ বলিয়! বর্ণিত আছে। (১২শ 
'রিচ্ছেদ্র দেখ। ) উহাদের অর্থ ও সাধন নিয়ম নিয়ে ব্যাখাত হইতেছে। 

আশ. £_ গানের কথার একটী অক্ষরে ছুই বা ততোধিক স্থর উচ্চারণ 
করাকে “আশ কহ যায়। সার্গম ন্বরলিপিতে হুর সমূহের নিয়ে একটা সরল 





* হাজল। বর্ণাপেক্ষ। 1 (1০745), 9 (0807,0), 78 (6756220), এই সকল ইতালীয় বর্ণ অধিৰ সুমৃগ্ত জন্য 
হারাই আবশ্তক মত শ্ববলিপিতে বাবহাত হইবে । 

প্রসিদ্ধ ইতালীয় ভাবায় 1০07 (ফোর ) শব্দেব অর্থ প্রবল, ?89%০ ( পিগানো ) অর্থ মৃহ, 768250 
(মেদ্জে।) শের অর্থ মধ্য। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, উহাদের মূল লাতিন ফোিদ্‌ (97489), ললানুদ্‌ 
(7012%053 ), ও মেদ্যুস্‌ (15489 ), এবং যথাক্রমে সংস্কৃত ক্ষু।(ত, পেলব ( নরম ), ও মধ্য, একই প্রাচীন 
খাতু হইতে সমুস্ভৃত হইয়াছে। 


৫৪ - গ্গীতম্আ সার | 


রেখা আশের সংকেত। সংকেতিক ম্বরলিপিতে স্বর সমূহের নীচে বা উপরে একটা 
বক্র রেখা প্রয়োগ দ্বার উহা! সংকেতিত হইয়া থাকে । ষথা-_ 

আশযুক্ত স্থর সমূহের মধ্যে মধ্যে কখন বিচ্ছেদ হইবে না) উহাদিগকে এক 
নিশ্বাসে লাগ্রিক রূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। উক্ত উদ্দাহরণে রা বর্ণ সা এ 
উচ্চারিত হইয়া, এ রা-এর আ-যোগে রি-গ উচ্চারণ হইবে। এই প্রকার 
যে অক্ষরে যে স্বর প্রযুক্ত থাকিবে, তৎ সহকারেই আশযুক্ত স্থর সকল 
উচ্চারিত হইবে । 

সাংকেতিক লিপির কৌণিক দ্বিকৌণিক প্রভৃতি কোণ-বিশিষ্ট সুরগুলি 
গানের একটী অক্ষরে, আশ যোগে, উচ্চারিত হুইলে, তাহাদিগকে মোটা রেখা 
দ্বারা যমকিত করিয়া লিখিতে হয়; তখন আর পৃথক আশ চিহ্ৃ_বক 
রেখা- প্রয়োগ না করিলেও চলে।* যেখানে প্রত্যেক স্বর গানের প্রত্যেক 
অক্ষরে উচ্চারিত হয়, তথায় কোণ-বিশিষ্ট স্থরগুলি পৃথক পৃথক লিখিত 
হইয়া থাকে । যথা-_ 


এ ৯41 


ন-ব ঘ-ন, দা-- -শ-রশ্থী 


আশের বিপরীত “অলগ্র* উচ্চারণ, অর্থাৎ প্রত্েক স্থরোচ্চারণের পরই 
ক্ষণিক বিচ্ছেদ দেওয়া। তাহার সংকেত সবরের মস্তকে এই প্রকার 
(1) তিলক বিন্দু চিহ্ন। তিলকযুক্ত স্বর অদ্দ কাল মাত্র ধ্বনিত হইয়া 
বাকী অর্ধ কাল নিস্তব্ধ থাকে ; ঘথা-_ 


রঙ 
।*.২।*০* | ইরিলকল 


* ক সঙ্গীতের জন্য সাংকেতিক লিপিতে গানের কথার জন্য গৎ লিখিবার সময় পৃথক আশ 
চিহন--বক্র রেখা না দিলেও চলে। কিন্তযন্ত্র সঙ্গীতের জন্য গতে, কোণগুলি যমকিঙ কর বা! না কবা, 
গং প্রকাশকের ইচ্ছাধীন। এরপ স্থলে যমকিত কোণে আশ বুঝার না। গতের অংশ বিশেষের ছন্দ 
বুঝাইবার উদ্দেন্টে কতকগুলি নুরের কোণ যমকিত করিয়া, গুচ্ছ করিয়! দেখানোর রীতি ইউরোপীয় সঙ্গীতে 
আছে। কিন্তু যন্ত্র সঙ্গীতের গতে আশ বুঝাইতে হইলে, আশ চিহ্ন (বক্র রেখ! ) দ্নেওয়! ইউরোপীয় মতে 
আবহীক। 





গানের অলঙ্কার । ৫৫ 


হিন্দস্থানী সংগীতে অলগ্ন প্রায় ব্যবহার নাই। 
মিড়,:_অতি ঘন সংলগ্ন যে আশ, তাহাকে মিড় বল। যায়। তাম্বুরার 
এই লিখার এই উচ্চারণ এই লিখার এই উচ্চারণ 


তারে ঘা দিয়াই কাপে পাক দিলে, গেআও করিয়া ধ্বনি যেরূপ ক্রমশঃ উচ্চ, 
কিন্বা নীচ হয়, তাহাই মিড়ের আওআজ। শৃগালের রবে মিড় প্রসিদ্ধ। মিড়েও 
এক অক্ষর যোগে ছুই তিন স্থর উচ্চারিত হয়। সার্গম ম্বরলিপিতে সুরের 
নিয়ে দ্বিত্ব সরল রেখ! মিড়ের সংকেত) এবং সাংকেতিক স্বরলিপিতে দ্বিত্ব বক্র 
রেখা মিড়ের সংকেত। যথা__ 


আশ হইতে মিড়ের প্রভেদ বুঝাইবার জন্ত অগ্রে মিড়ের যূল তত্বাহছসন্ধান করা 
যাউক :_-বীণ ও সেতার যন্ত্রের বাদন হইতে মিড় শবের উৎপত্তি হইয়াছে। সারজী, 
এস্রার, সারবীণ, প্রভৃতি ছড় (ধন) বিশিষ্ট যন্ত্রেঃ এবং সরোদ, রবাব, স্থরশূঙ্গার 
প্রভৃতি ছড়হীন যন্ত্রে মিড় কথার ব্যবহার নাই। বীণ ও সেতারে পর্দার উপর 
একাঘাতে ভিন্ন ভিন্ন স্থুর, আঙ্গুলী বিক্ষেপ দ্বার! স্পষ্ট ধ্বনিত হয় মা; যেমন-_- 


লু কিল 
ডা তিক ্ 
ভা র। 








উক্ত প্রথম স্থর সা-এ মিজাবের আঘাত জন্য, উহ ষে প্রকার বলে রণিত হয়, রি 
ও গ-এর ধ্বনিতে সে বল আর থাকে না; ইহারা অতীব নরম ও ক্ষীণ হইয়া 
ষায়। অতএব কে একাক্ষর যোগে ভিন্ন ভিন্ন স্থুর ষে ভাবে উচ্চারিত হয়, সেতারাদি 
যন্ত্রে কণ্ঠের এঁকার্ধোর অন্থকরণ করিতে হুইলে, পর্দার উপর বাম হত্তের অঙ্গুলী 
দ্বারা তার টানিয়! বিভিন্ন স্থুর উৎপন্ন করা ভিন্ন উপায়াস্তর নাই ;--এই রূপে 
তার টানার নামই “মিড়” | ইহাতেও কণ্ঠের উল্লিখিত কার্যের ষে অবিকল অন্করণ 
হয়, তাহাও নহে। সেই হেতু বীণ ও সেতারে গলা অনুকরণে গান বাদন কখনই 
হয় না। সারঙ্গী, এস্রার, বেয়াল। প্রভৃতি ছড়-বিশিষ্ট যস্ত্রে বিকল গলার অঙ্ুকরণে 


৫৬ গীতস্হ্ব সার়। 


গান বাঁদিত হইয়া থাকে। সেতারাদি যস্ত্রে উক্ত মিড়ের সহযোগে গানের হরের 
কেবল আভাষ মাত্র প্রকাশিত হয়। সারঙ্গী, এস্রার প্রভৃতি যন্ত্রে অঙ্কুগীর ঘষিট, 
€ ঘর্ষণ ) দ্বার] এ মিড়ের কার্য সম্পাদিত হইগ্লা থাকে । 

এ প্রকার মিড় ও ঘষিট হইতে এই একটী বিষয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এই যে, 
না৷ হইতে রি এ প্রকারে ধ্বনিত হইলে, এ দুই সুরের মধ্যগত অস্তরটাও 
ধ্বনিত হয়, অর্থাৎ সা. হইতে স্থুর যেন রি-এ গড়াইয়া পড়ে, কিন্বা সা হইতে 
সথরকে যেন হি চিড়িয়া লইয়া রি-এ স্থাপন কর] হয়। আশে তাহা হয় না। 
ছড়ের এক টানে বিভিন্ন অন্গুলী ঘোগে বিভিন্ন স্থুর ধ্বনিত করাকেই আশ. 
বলা যায়। আশু হইতে মিড়ের এ প্রকার প্রভেদ। কিন্তু কে আশ. হইতে 
মিড়ের প্রভ্দে করা কঠিন কার্ধ্য ; দীর্ঘস্বর ভিন্ন পার্থক্য পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত 
হয় না। একাক্ষর যোগে কোন দুই স্থর উচ্চারণ কালে প্রথমটা ফুলাইয়। 
ঘ্বিভীয়টী মধ্যম বলে উচ্চারণ করিলেও মিড়ের ন্যায় শুনায়। অতএব গানের 
শ্বরলিপিতে মিড়ের স'কেত দ্বিত্ব রেখা না দিয়। আশের ন্যার্র একটী রেখা এব" 
স্বীতন ও মধ্য চিহ্ন প্রয়োগেও এ ফল হইতে পারে । যথা :__ 
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আমীর বিবেচনায় গানে মিড়ের জন্ত পৃথক সংকেত না দিয়া এ প্রকার 
করিয়া লিখাই উচিত, কেন না সংকেত বৃ্ধি করিয়া শ্বরপিপি কঠিন করা উচিত 
নহে।' কিন্তু সেতারাদি যন্ত্রের সংগীতে কাধ্যের প্রভেদ জন্ত মিড়ের পৃথক 
সংকেত ব্যবহার না করিলে চলিতে পারে না। কণ্ঠে বিলম্বিত আলাপে ও 
বিশ্লঙ্বিত লম্ে ঞ্রুপর্দ গানে মিড়ের পৃথক সংকেত প্রয়োজন হইয়। থাকে । কিন্তু 
এ স্থলে নব্য শিক্ষার্থীদিগের প্রতি এই উপদেশ যে, তাহারা আলাপ ও গানে 
মিড়ের সংকেত দেখিয়া হতাশ না হন? প্রথমতঃ সেই সকল স্থান ঘন আশ. 
যোগে উচ্চারণ করিলেই যথেষ্ট হইবে; তৎপরে যঙ্ত্রে কিম্বা অভ্যস্ত গায়কের 
মুখে রাগাদির আলাপ শুনিতে শুনিতে, আশ. হুইতে মিড়ের পার্থক্য যেটুকু হয়, 
তাহ! বুঝিতে পার। যাইবে । 

সাধারণ বাজাল। গানে আশ. ফিড়ের তত বিচার নাই, কারণ বঙ্গদেশে সর্ববদ। 


গানের অলঙ্কার । ৫৭ 


বেয়ালার নঙ্গতে গান গাওয়ার অভ্যান হওয়াতে, মিড় অপেক্ষা আশের ব্যবহার 
অধিক হইয়াছে । ফেন ন1 বেয়ালায় ভিন্ন ভিন্ন অন্ুলী ছারা বিভিন্ন সুর ধ্বনিত 
হওয়াতে মিড়ের কাখয অত্যযমাত হয়। হিন্ুস্থানে কখন বেয়ালার ব্যবহার নাই? 
তথায় গানের "নিত সর্বদা সারদী, সারিন্দ! গ্রভৃতির সঙ্গত হওয়াতে, হিনুস্থানী 
গানে মিড়ের বাধহার ধিক হইয়াছে) কারণ সারঙ্গী, সারিন্দা, সারবীধ প্রভৃতি 
পর্দা বিহীন যন্ত্রে স্থুয় সকল ঘষিট, ( মিড় ) যোগে ধ্বনিত করাই সহজ ; উহাতে পৃথক 
পৃথক, অলঙ্ন ভাবে" স্থর সকল বাদন করা অতিশয় কঠিন; এই হেতু সকল 
গানই ঘষিট. ঘোগে বাঁদিত হইয়া থাকে । যস্ত্রের এই প্রকার প্রকৃতিগত ব্যবহারের 
বিভিন্নতাই ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় গানের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ার মূ কারণ। 

কে বিশ্ব যস্ত্রে মিড় ক্রিয়ার মধ্যে সিকি হর উৎপন্ন হয় বলিয়। অনেক সময় 
রম হয় । গর মিড় যোগে গ-ম উচ্চারণ করিতে, সম্পূর্ণ গ পর্য্যন্ত না 








নামিয়া কছু বাকীর্িিতেই উজান মুখে আরোহণ করিয্পা ম-এ অবস্থিতি করিলে 
উঠত স্থান পর্ধাস্ত ন৷ 'নামিপাই ষে অ।রোহুণ হইয়।ছে, সেই দোষের জন্ত কর্ণ বিরক্ত 
হয় না, কেন না তখন ইহা! ম শুনিবার জন্তই ব্াগ্র থাকে ; এদিকে পূর্ণ অর্ধ স্বর 
উচ্চারণ না হওয়াতে সিকি কিম্বা এক-তৃতীয় শ্বর ঘষে উৎপন্ন হইল, কর্ণ তাহাতে 
আপত্তি না করাতে তাহাই ন্থাষ্য বলিয়। ভ্রম হয্ব। বস্তত কণ্ঠের আলম্ত বশতই 
এ প্রকার অশুদ্ধ কার্ধ্য সমূহের উৎপত্তি হয়, তজ্জন্ত সতর্ক থাকা উচিত। 

কম্পন* :_এইটী গানের সুন্দর ভূষণ। নম্বর কি প্রকারে কাপান যাস্ন, তাহা 
বোধ হয় সকলেই জানেন, একই ম্বর বারম্বার দ্রুত উচ্চারণ করিলে কম্পন হয়। 
ভয়ে অতিশয় অভিভূত ছইয়। বাক্যোচ্চারণ করিলে শ্বর-কম্পন হয়] থাকে; 
কারণ তখন সর্ব শরীর থর থরায়মান হুইয়া কম্পিত হওয়াতে, কঃম্বরও কাপিয়৷ 
ষায়। অতএব ম্বর কম্পনের রূপ অন্ভবার্থ ম্বরোচ্চারণ করিয়া বাহুছয় ভ্রুত 
সঞ্চালন করিলে জান যাইবে, কম্বরও কেমন কম্পিত হয়। সেই প্রকার কম্পন, 
বাহু স্থির রাখিয়া কিমে কণ্ঠে বাহির হয়, তাহারই চেষ্টা নব্য শিক্ষার্থীর 
করিতে হুইবে। বাহু সর্বদ1 সঞ্চালন করিলে, এ একট! মুদ্রা দোষ হইয়! যাইবে; 


* কোন কোন আধুনিক বাঞ্জলা গ্রন্থে 'গমক' হারের কণ্দন ৰলিষা ব।খাত হইযাছে। কিন্তু তাহা! ন্যায়- 
সঙ্গত হয় না; কারণ সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে দেখ! যায় যে, গমক কেবল কম্পন নহে, আশও গমক, মিডও 
গমক, ঘষিটও গমক, গিটকারীও গমক, ইত্যাদি। ইহাতে জারও প্রমাণিত হইতেছে ষে, প্রাচীন ভারতে 
শ্বরলা'পর ব্যবহার ছিগ না, থাকিলে আশ মিড ঘবিট, প্রভৃতির পৃথক সংজ্ঞা! সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রস্থাদিতে 
অবশ্থই পাওয়া বাইত। 


৫৮ গীতম্ুনতর সার | 


তক্জন্ত বিশেষ সতর্ক থাকা উচিত। হিন্মৃস্থানী গানে স্বর কম্পনের অধিক 
ব্যবহার বশতঃ গায়কের কম্পন সাধিতে সাধিতে শেষে অনেক কের এমন 
শ্বভাব হইয়! যায় যে, কিঞিৎ কম জোর, কিম্বা বয়োধিক হইলে, আর স্থির 
ভাবে স্বরোচ্চারণের ক্ষমতা থাকে না। ইহার বহু জীবিত দৃষ্টান্ত বর্তমান আছে। 
এই দোষের জন্যও সতর্ক হওয়। উচিত। অস্থির যে ধ্বনি, তাহাকেই কম্পিত 
স্ব বল! ষায়। কম্পিতাবস্থায় স্থুর একবার একটু (অর্ধ স্বর) নামে, একবার 
একটু চডে, এই প্রকার যেন শুনায়। যেমন, সাঁ-স্থর কাপাইলে নি১-সা-নি১-সা 
এই প্রকার বারঘার হয়, এই রূপ যেন অনুভূত হয়। পরস্ত একই স্বর কোন 
স্বর (ভাউএল্‌) যোগে বারগ্থার ক্রুত উচ্চারণ করিলেও সেই স্থর কম্পিত মত 
হয়। অতএব স্ববলিপিতে, কতক গুলি ভ্রুতগতি সমস্থরে আশ-চিহন যোগ করিলে, 
সহজেই কম্পনের সংকেত হইয়! থাকে । যথা-_ 
8555-53 স.স . সস 
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প্র সংকেত সংক্ষেপে করণার্থ স্থুরের মন্তকে এই (৮) চিহ্ন প্রযোগেও কম্পনের 
ংকেত হয। তাহার কাধ্য এই রূপ) যথ! '__ 


কিরাত রানের যার হর 
এই লিখার এই উচ্চারণ। এই লিখার এই উচ্চারণ। 
শিট. কারী* $_-কতকগুলি দ্রুতগতি স্থর আশ. সহকারে উচ্চারণ করাকে 
গিটুকারী কছে। গিটুকারী ছুই প্রকার ; শাদা, ও সগমক | টপ.পা! ও ঠংরীতে শাদা 
গিটুকারী বাবহার হয়, এবং গ্রুপদ ও খেয়ালে সগমক গিট্কারী ব্যবহার হইয়া থাকে। 
ক যথেষ্ট মাজ্জিত না হইলে সগমক গিটুকারী পরিষ্কার রূপে নির্গত হয় না। 
স্বরলিপিতে ইহার সংকেত স্থরের মন্তকে বিন্দু ও আশ চিহ্ন ; যথা, 
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* গিট.কাবী হিন্দী শব্ধ; ইহ! গাট (গ্রন্থি) শব্দের বপাত্তর | নুর বাশের এক পাবের ছ্যায়, শাদামত 
দীর্ঘ না হইয়া, সেই কালের মধ্যে ভিন ভিন্ন সুর উচ্চারিত হইলে বাশের ঘন গাটের চ্কাষ তাহার উপম! হয , 
এই জন্ত দেই কার্ধোর নাম 'গিট.কারী' হইয়াছে। 


গানের অলঙ্কার । ৫৯ 


ইহাতে প্রত্যেক স্থর প্রস্বনিত অথচ সংলগ্ন ভাবে উচ্চারিত হুইবে। সাধন প্রণালীতে 
গিট.কারী সাধনের যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটা আ, ই, 
উ, এ, ও, এই পাঁচটা ম্বর যোগে সর্ববদ! অভ্যাস করিতে হইবে । এক এক বারে এক 
একটা স্বর সহকারে প্রথমে ধীরে, পরে ক্রমে দ্রুত সাধন করিবে। প্রথমে ব্যস্ত হইয়া 
ভ্রুত সাধা অতি নিষিদ্ধ) তাহাতে শ্রম ব্যর্থ যায়, এ৭ং কুফল হয়। হিন্দুস্থানী গানে 
কম্পন ও গিটকারীর ব্যবহার অধিক থাকাতে, শৈশবাবধি উহা! শুনিতে শুনিতে 
হন্দুস্বানা লোকের কণ্ঠে এসকল সহজে আদায় হয়, অধিক সাধনা ন| করিলে 
অস্মদ্দেশীয় লোকের উহ আয়ত্ত হয় ন1। 

ভূষিকা £-_অনেক সময়ে কোন স্থরের পূর্বের কিন্বা পরে এমন এক বা৷ ততোধিক 
অতীব অল্পকাল স্থায়ী স্থুর উচ্চাবিত হয়, যাহাদের কাল পরিমাণের নিশ্চয়ত] হয় না ; 
সেই সকল নিমেষস্থায়ী স্থরকে “ভূষিকা” কহ! যায়। সাংকেতিক স্বরলিপিতে ক্ষুত্রুতর 
বর্ণদ্ধারা এ লিখা যায়, যথা 


(খ) (গ) (ক) (খ) (গ) 
হা রল্লি 


এই লিখার এই উচ্চারণ 
যে কালের সংকেত যোগে ভূৃষিক! লিখিত হয়, সেই কালটী তালের মাত্র সমটির 
মধ্যে ধরা হয় না। সর্বদা আশ* ব1 মিড. যৌগেই ভূষিক] ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
কতকগুলি ভূষিক1 একত্র হইলে গিট.কারী হয়,_ যেমন উপরে (গ) চিহ্নিত পদ । 
সার্গম স্বরলিপিতে মাত্র! চিহ্হীন স্থর ঘার৷ ভূষিকার উদ্দেশ্য সাধিত হয়; যথা 
| মগ: ম। এ প্রথম ম-টা ভূষিকা। 


* আশ. আশা শব্দের রূপান্তর ; একটা হবেই উচ্চারণ কাধ্য একেবারে নিবৃত্ত না হইযা, আরে! খানিক 
উচচাবণ যে বাকি আছে, অর্থাৎ আশা আছে, সেই কাধ্যের নাম 'আশ' রাখা হইযাছে। 

1 মিড. হিন্দী শব্দ ; ইহা মৃদু ধাতু হইতে উৎপন্ন মাড়া (মর্দন ) শব্দের বপান্তর,__যেমন ধান মাড়া, 
ওশঁধধ মাড় ইত্যার্দি। সাধাবণ ব্যবহার বশতঃ বাস্ যঙ্ত্রে তার ঘর্ষণের নাম «মিড হইযাঁছে। অনেকে ভ্রম 
বশতঃ মিড়কে মুঙ্ছন! বলেন। কিন্তু মুর্ছনার অর্থ ভিন্ত, তাহা ১২শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 


৭ম পরিচ্ছেদ ঃ-_ রাগ রাগিণীর উৎপত্তি 
বিষয়ক যুক্তি-বিচার । 


ভারতবর্ষের কোন প্রাচীনতম বিষয়েরই বিশ্বস্ত এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়! যায় না। 
প্রাচীন বিষয়ের তত্ব মীমাংসা করিতে হইলে, অবস্থা সঙ্গত যুক্তিই একমাত্র উপায়; 
অতএব সেই রূপ যুক্তি অবলম্বন পূর্বক রাগাদির উৎপত্তির বৃত্তান্ত স্থির করিতে প্রবৃত্ত 
হওয়1 যাউক। 

ভারতীয় সঙ্গীতের আদি রাগ-রাগিণী যে কে হ্ষ্টি করিয়াছেন, তাহা। কেহই বলিতে 
পারেন না। প্রাচীন শান্ত্রকারগণেরাও উহাদের রচয়িতার অনুসন্ধান না পাইয়া, 
উহার! দেব-হষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । প্রাচীন গ্রস্থকারগণ যেমন সংস্কৃত ভাষ। 
ও তাহার বর্ণমালাকে দেব-দত্ত বপিয়াছেন, সঙ্গীতের আদি রাগ-রাগিণী সন্বন্ধেও তদ্রপ 
বলাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভাষা যেমন মানব সমাজে আদি কাল হইতে 
আপন! আপনিই মন্স্তের জাতীয় শক্তি বলে সমৃত্তূত হুইয়। চলিয়। আসিতেছে, আঁ 
রাগ-রাগিণী গুলিও তদ্রপ ; অর্থাৎ উহার্দিগকে কেহ ইচ্ছা ও চেষ্টা করিয়া রচনা] কৰে 
নাই; পাচ রকম গাইতে গাইতে যে ত্বর-বিস্তা আদি গায়কের অধিক পছন্দ 
হইয়াছে, তাহাই তিনি সর্বদা গাওয়াতে, তীহার সন্তানেরাও এ সুর গাইতে শিক্ষ। 
করে ; এই ব্ধপে এম্বর-বিস্তাস ব'শাবলী পর্য্যস্ত চলিয়৷ আইসে। 

অনেকে এ কথ! সম্ভব বলিয়। বুঝিতে পারবেন না; কিন্তু ধাহার। ভাষার উৎপত্ি 
তরু সম্যক পর্যযালোচন। করিয়াছেন, তাহার! উহু৷ অনায়াসেই বুঝিবেন, এবং প্রত্যয় ও 
করিবেন, সন্দেহ নাই। অনেক পক্ষী অতি হ্ুন্দর গান করে, এবং কত রকম স্বর-ভঙ্গী 
করে) তাহা কে রচনা! করিল, ও কে শিখাইল ? কেহই নয়; ঈশ্বর-দত্ত কঃ থাকাতে 
প্রয়োজনান্থসারে 'ভাহার। আপনা আপনিই গায়। অতএব অবোধ পক্ষীবা যদি 
আপনি গাইতে পারে, স্থবোধ মনুষ্য কেন ন। পারিণে ? 

ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ; ইহার ভিন্ন ভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সমাজ, অর্থাৎ 
জাতি। প্রত্যেক জাতির যেমন পৃথক ভাষা, _ংলাকে বলে “যোকনান্তর ভাষা,” 
তেমনি বিভিন্ন সমাজ প্রচলিত গানের শ্বর-বিস্তামও পৃথক | সমাজের প্রথমাবস্থায় 
এক জাতির একটা শ্বর-বিগ্কান ভাষার সায় পুরুষানুক্রমে সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়া, 


রাগ-র1গিণীর উৎপত্তি বিচার ৬১ 


সেই বিস্তাসটা জনুসারে এ জাতির সকল লোকেই গাইয়] থাকে । সেই পৈতৃক শ্বর- 
বিদ্তাস ব্যতীত কোন নৃতন স্বর সেই প্রাচীন অনুন্নত সমাজে সমাদৃত হওয়া সম্ভব নহে, 
কেন ন! শিক্ষার নিয়ম ভাবে উহ! অভ্যাস করা কঠিন। বালকে যেমন মাত। পিভার 
নিকট ভাষ। শিক্ষা করে, তেমনি সর্বদ] শুনিতে শুনিতে মাতা পিতা যাহা গায়, 
সন্তানের ও তাহা অভ্যন্ত হইয়। যায়। এই জন্য শ্বর-বিন্তাসের সংখ্যাও সহৃস। বৃদ্ধি 
পায় না। 

ভাষার দ্বারা যেমন ভিন্ন জাতীয় লোক চিনা যায়, গানের দ্বর-বিন্তাসের হারাঁও 
তেমনি চিনা যাইতে পারে; কেন না এক জাতির গানের সুর অপর জাতির সুর 
হইতে পৃথক | এখনও ইহার ভুরি প্রমাণ ভারতের অনুন্নত জনসমাজের মধ্যে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। পরিভ্রমণ পূর্বক এ সকল সমাজ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষ অহ্থধাবন 
সহকারে শ্রবণ করিলে, তবে জান! যায়; বাহির হইতে সহসা তাহ। বুঝ! যায় ন1। 
এমনও অনেক স্থানে দেখা যায় যে, সমাজের উন্নতি অনুসারে অনেক জাতির মধ্যে 
ভিন্ন ভন্ন ক্রিয়া-কলাপ ও উৎসব বিষয়ক গানের স্থুর পৃথক £ যেমন বিবাহের হুর 
এক প্রকার, অন্ন-প্রাশনের আর এক প্রকার, নবান্নের স্বর এক প্রকার, দোল যাজ্জার 
আর এক প্রকার, ইত্যার্দি। আবার নিতান্ত অনুন্নত সমাজের মধ্যে একই প্রকার 
স্বর-বিস্তাস সম্বলিত গান তাবৎ ক্রিয়াতেই ব্যবহৃত হয়, যেমন পূর্বব হিমালয়ের 
উপত্যকাবাসী মেচ জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত এক এক প্রকার স্বর-বিস্তাস 
এক একটী রাগ নামে অভিহিত হইয়াছে । আদিতে কোন প্রথম সঙ্গীত শান্ত্রকার 
এঁ বপ কয়েকটী স্বর-বিষ্াস সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের ছয়টীকে রাগ, ও ৩০ বা ৩৬টীকে 
রাগিণী বলিয়া, এবং তাহাদেব পৃথক পৃথক নাম দিয়। গ্রন্থে বর্ন! করিয়াছেন । সেই 
আদি শাস্্বকার যে কে, তাহ] এক্ষণে জানা যায় না। সঙ্গীতের নানা মত ভেদ আছে 
বটে, কিন্তু প্রায় সকল মতেই ছয়টী আদি রাগের কথাই শুন! যায়; কারণ এ আদি 
সংগ্রহকারের মতই ভাবী গ্রস্থকারগণ অবলম্বন করিয়াছেন। 


এক্ষণে এ ছয় রাগ সুযোগ্য কালাবৎ ব্যতীত যে সে গাইতে পারে না) উহ। আদি 
কালের অশিক্ষিত জনসমাজে যে কি প্রকারে গীত হইত, ইহার তাৎপর্ধ্য অনায়াসেই 
বুঝ! যায় ,__যেমন এক্ষণে বেদের ভাষ! অতি দূরদর্শা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশারদ পণ্ডিত 
ব্যতীত সকলে বুঝিতে পারে না; কিন্তু অতি প্রাচীন কালে এ ভাষ। যাহাদের মাতৃ- 
ভাষ! ছিল, তাহাদের মধ্যে স্থবোধ অবোধ সকলেই উহা! বুঝিত। ছয় রাগ ও ছত্রিশ 
রাগিণী কোন শান্ত্রকারের হু নয়, উহ৷ সংগ্রহ মাত্র। তাহঃর আরও প্রমাণ এই যে, 
প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের বিভিন্ন মতে উহাদের মৃত্তির সামঞ্জস্য নাই ; উহাদিগকে যিনি 


৬২ গীতস্থত্র লার। 


যেক্পপ শুনিয়াছেন, তিনি তদ্রপ বর্ণনা করিয়াছেন। আবার বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন 
স্বর বিদ্তানকে আদি ছয় রাগ ও ছত্রিশ র1গিণী বলিয়াছেন ; কেহ কেহ আদি রাগিণী 
৩০টী মাত্র বলিয়াছেন। একই রাগ বিভিন্ন গায়কে যে বিভিন্ন রকমে গায়, তাহা এখনও 
যেমন, পুরাকালেও তদ্রপ ছিল; অতএব একই রাগ বিভিন্ন গায়কের নিকট হইতে 
বিভিন্ন লোক কর্তৃক সংগৃহীত হইলে, কাজেই তাহার যৃষ্ঠিরও বিভিন্নত। হয়। 

লোকে যে বলে, নৃতন রাগ কেহ সৃষ্টি করিতে পারে ন', ইহ! নিতাস্ত অদঙ্গত কথা 
নহে। কৌশলী কোকে নৃতন নৃতন স্বর-বিন্যাস অনায়াসে রচনা করিতে পারে বটে, 
কিন্ত সেই সকল স্বর-বিন্তাসে জাতিত্ব পরিচায়ক গুণ সহদ] বর্তে না বলিয়া, তাহাদিগের 
“রাগ” সংজ্ঞা হয় না; তাহাদিগকে কেবল নৃতন স্বর-বিন্য/স মাত্র বলাষায়। এই 
জন্ত ইউরোপীয় সঙ্গীতকে রাগাত্মক বলা যায় না। কিন্ত ষে জনসমাজে ছুই একটা 
স্বর-বিন্তাস লইয়! পুরুষাহ্গত্রমে সকলেই সকল বিষয়ক গান গায়, সেই শ্বর-বিস্থাসই 
রাগ নামে বাচ্য হইতে পারে । 

অনেক রাগ-রাগিণীর নাম দেশের নামে খ্যাত; তাহা যে সেই সেই দেশ 
হইতে সংগৃহীত, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। অধুনা সেই সেই ম্বর-বিস্তাস 
তত্রত্য সাধারণ্যে প্রচলিত নাও থাকিতে পারে, কেন না ভাষা যেমন কালে 
পরিবর্তন হয়, সাধারণো গেয় স্বর-বিন্তাসও যে কালবশে পরিবর্তিত হইবে, ইহার 
আশ্্ধ্য কি? কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে গানের বৈদর্ভা, লাটা, পাঞ্চালী, এই প্রকার 
নানা রীতির কথা প্রাঞ্ধ হওয়া.যায়। ইহার তাৎপর্যা এই ঘষে, এঁ সকল রীতি বিদর্ত, 
পল গ্রভৃতি দেশ হইতে স'গৃহীত হইয়াছে । 

পুরাকালে যাহার সঙ্গীত বাবস। করিত তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে স্বর-বিন্যাস 
সংগ্রহ করিয়! পু'জি বৃদ্ধি করিত; তাহাদের সেই ব্যবসায় পৈতৃক ছিল, ইহা বলা 
বাহুল্য। প্রাচীন শান্বকারগণ এ সকল গায়কের নিকট হইতেই সঙ্গীত বিষয়ের 
সমস্ত বৃত্তাস্ত স'গ্রহ করিয়া গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। কেহ কখন নৃতন রাগ রচনা 
করিয়। কবে চালাইয়াছেন, তাহ! প্রতীয়মান হয় না; সমস্তই সংগ্রহ । লোকে আমীর 
খক্, তানসেন গুভূতি প্রসিদ্ধনাম। ওস্তা?গণকে কোন কোন রাগের যে স্ষ্টিকর্তী বলে, 
তাহা নৃতন রাগ নহে) প্রাচীন ছুই তিন রাগ মিশ্রত হইয়া সে সকল প্রশ্থত 
হুইয়াছে। 

রাগ-রাগিণী যে সহসা লোকে বুঝিতে পারে না,তাহার কারণ-_রাগাদির দেশগত 
জাতি বিশেষত্ব। নব্য শিক্ষার্থীরা যেমন বিদেশীয় ভাষার বাকৃ-ব্যবহার (ইডিয়ম্) সহজে 
বুঝিতে পারে না, রাগ-রাগিণীও তদ্রপ; অনেক না শুনিলে মৃতি হদয়ঙ্গম হয় না। 


রাগ-রাগিণীর উৎপত্তি বিচার ৬৩ 


ভাষার ইডিয়ম্‌ ব্যাকরণের কোন গৃঢ় হুত্রের উপর নির্ভর করে না) উহা! বুঝিতে হইলে 
তত্তস্তাধীয় লোকের মুখে তাহাদের বাক্‌-ব্যবহার সর্ধদ] শুনা প্রযোজন করে| বাকৃ- 
ব্যবহার শিক্ষা ও আয়ত্ত হইলেই যে ভাষাতেও পাগ্ডিত্য জন্মে, তাহা নহে ; এতদ্দেশে 
অনেক ই"রাজের খানসামা ও পাচকগণ স্থন্দর ইভিয়ম্‌ অনুসারে ইংরাজী কহিতে 
পারে; কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত বল! বায় না । সঙ্গীতেও 
সেই রূপ; রাগ-রাগিণী বিশ্তদ্ধ রূপে গাইতে পারিলেই ষে সংগীত বিষয়ে 
পাগ্ডিত্য জন্মে তাহা নহে। আমাদের কালাবতী গায়কগণ তাহার দৃষ্টান্ত । 


প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রন্থকর্ভাগণ রাগ অর্থে__“রগ্তয়তি ইতি রাগঃ"__এইরূপ 
বলিয়াছেন *, অর্থাৎ যাহ] শুনিলে মনোরঞ্জন হয়। এরূপ অর্থে স্বর-বিস্াস মান্রকেই 
রাগ বলিতে হয় ১ কিন্তু কেবল উহাই ষে রাগের অর্থ নহে, রাগ অর্থে যে আরে বিশেষ 
তাৎপর্য আছে তাহা এ পর্যযস্ত দেশী, নিদেশী, কোন লোকেই যথেষ্ট চেষ্ট1 করিয়াও 
স্থির করিতে সক্ষম হন নাউ। কিন্তু পূর্বেবাক্ত বিচারে রাগের সেই নিগৃঢ অর্থটী প্রাপ্ত 
হওয়া যাঃতেছে। ইউরোপীয় ভাষায় রাগ অর্থে কোন শব্ধ প্রচলিত নাই ; তাহার 
কারণ এই যে. ইউরোপীয় সংগীতের প্রতি এরূপ নয়, অর্থাৎ তথায় কেবল সংগৃহীত 
স্থর লইয়] স'গীত চট্চ1 হয় না। 

আদি রাগ ছয়টার অধিক কিন্ন নাহওয়ার যুক্তি এই :_সে কালে সমাজের 
শৈশবাবস্কায় বৎসরের প্রত্যেক খতৃর আগ্ঠোপান্ত কাল মধ্যে জনসমাজস্থ সকল লোকেই 
একই প্রকার স্বর-বিন্তা অনুসারে যাহার যে গান ইচ্ছা গাইত; স্থতরাং ছয় খহুর 
জন্য ছয় প্রকার স্বর-বিন্যাস ব্যবহৃত হইত। এই প্রথা এখনও অনেক জাতির মধ্যে 
দেখা যায়। বার মাসের জন্ত বার প্রকার স্বর-বিন্তাস ব্যবহার নাভওয়ার তাৎপর্ধ্য 
এই ষে, খতু পরিবর্তনের সহিত লোকের মনোবৃত্তি যেমন পরিবন্িত হওয় স্বাভাবিক, 
মাস পরিবর্তনে সেরূপ হয় না। এক খতুতে যাহ সখ্‌ করিয়! ব্যবহার করা যায়, অন্য 
খতৃতে তাহ পরিবর্তনের ইচ্ছ! হয়,__ বিভিন্ন খতুর বিভিন্ন অবস্থা, এই জন্য ছয়টা 
রাগেরই প্রয়োজন; তাহার অল্প হইলে কোন একটী রাগ দুই খতুতে গাইতে হয়, 
তাহা অবস্থাসঙ্গত হয় না; আবার অধিক হইলে' এক খতুতে ছুইটা রাগ ব্যবহৃত হইতে 
থাকিলে কালক্রমে অল্প মিষ্ট রাগটা লোপ পাইয়া! যায়| সংগীতের শৈশবাবস্থায় এই 
বূপই হুইয়। থাকে । পরে ক্রমে যেমন উহার বয্মোবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ লোকের সংগীত 


* “ত্য শ্রবণ মান্রেণ রপ্রস্তে সকলাঃ প্রজাঃ। 
সর্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতোন্তেন রাগ হীতস্মৃতঃ ॥” সোমেম্বর | 


৬ঃ গীতন্র মার। 


চা বৃদ্ধি হইতে থাকিলে র.গেরও সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় । কেননা তখন নৃতন নৃতন 
্বর-বিস্তাম ব্যবহারের স্পৃহা বশত: সংগীতপ্রিয় লোকে নৃতন নুর সংগ্রহ কার চেষ্টা 
করে। ' এইরূপে ছয় রাগের পর পুরাকালের কিঞিৎ উন্নত মমাজে আরও যে ছত্রিশ 
প্রকার নৃতন শ্বয়-বিন্তান সংগৃহীত হইয়াছিল, শাস্বকারেরা, তাহাদের রাগিণী মংজা 
দিয়াছেন। | 

অনেক লংগীতবিৎ লোকের এরূপ সংস্কার যে, রাগ হইতে রাগিণীর উৎপতি 
হইয়াছে; ইহ নিতান্ত ভ্রম, এ কথার কোন অর্থ নাই। রাগিণীগুলি যদি রাগের 
রূপান্তর বা গ্রকার-ভেদ ( ভেরি এসন ) হইত, তাহ! হইলে এ কথা সঙ্গত হইত, কিন্ত 
রাগের সহিত রাগিণীদের সর্বদ| সেরূপ সধ্বন্ধ নাই। এ বিষয়ে পর পরিচ্ছেদ বিস্তারিত 
রূপে বণিত হইতেছে। ক্রমে যখন আরে নৃতন নৃতন স্বর-বিস্তাস সংগৃহীত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে উল্ত রাগের পুত্র ও পুত্রবধূ স্বরূপে উপরাগ ও উপরাগিণী সংজ্ঞা দেওয়া 
হইয়াছে। এইরূপে যত রাগ সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, সে সমস্ত এ আদি রাগেব বং 
বলিয়। বণিত হইয়াছে। 


৮»ম পরিচ্ছেদ ২-_রাশ-রাগিণীর বিবরণ। 


সংস্কত শাস্বে রাগারদদির অনেক প্রকার মত দৃষ্ট হয়। স'ম্কত ও পারশ্যাদি ভাষা 
দৃক্ষ স্থবিখ্যাত সাব উইলিয়ম জোন্স মহোদয় হিন্বু সংগীতের নিবিধ সংস্কৃত ও পারশ্য 
গন্থাদির ঘনণঈ "াাঁলাঁচন|। কবিযাছিলেন *। নিশি “তোঁদৎ-উল্‌ শ্িন্দ” নখমক 
প্রনিদ্ধ পাবশ্ গ্রন্থেব প্রণেতা মির্জ। খার বর্ণনান্সারে বলিয়াছেন যে, হিন্দু সংগীতেব 
চাবিটা মত প্রধান :-_ঈশ্বব বা ত্রহ্ধার মত, ভরত যত, হঙ্থমন্ত মত, ও কল্পিনাথ মত। 
পবস্ত আধুনিক কিবা! প্রাচীন হিন্ুস্বানে কখনও কোন সংস্কৃত সংগীত গ্রস্থেব মতান্থমাবে 
যে সংগীতালে।চন। হইযাঁছে, এমন বোঁধ হয় ন1। কেনন। এ সকল গ্রন্থেব কাধ্যিক 
উপযোগিতা অভি অল্প। আরও, ভারতবর্ষে সংগীতের চচ্চা চিবকাল বাবসায়ী 
লোকদিগের মধোই অধিক। কিন্তু স'গীত ব্যবসায়ী লোকদ্দিগেব মধো লেগাপডাব 
চচ্চা নাই, স্কৃতবাং তাহার্দিগেব মধ্যে সংগীতের হুরহ সংশ্কত গ্রন্থার্দির আলোচন। 
হওয়! কখনই সম্ভবপর নছে। 
ভারতবর্ষে সকল ব্যবসায়ই পৈতৃক , সংগীত ব্যবসায় সেইরূপ । অতএব এক 
এক বংশে পুরুষান্থরুমে সংগীতের যে প্রকার মত ও পদ্ধতি চলিয়া! আসিয়াছে, ওস্তাদ- 
দিগের মধ্যে তাহাই প্রবল। এই হেতু বিভিন্ন বংশীয় ওস্তাদদিগেব সংগীত মত 
বিভিন্ন । ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবদায়ী লোকদিগের মধ্যে ংগীতালোচন। বিভিন্ন প্রকার , 
ইহা! এখনও যেমন, পুরাকালেও তদ্রুপ ছিল। এই কাবণ বশতই শান্ত প্রণেত। 
স"গ্রহকারদিগের মতও পবস্পর একা নহে। 
অধুনাতন প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতেব অবস্থা! পর্যযালোচনা কবিয় তাহা প্রাচীন 
সংগীত মত নিচয়েব সহিত তুলনা করিলে আশু ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অধুন! এ 
স'গীতে হনুমন্ত মতই প্রচলিত; কাবণ হিন্দস্থানী ওত্তাদ্গণ যাহাকে আদি ছয় রাগ 
এহ মহাত্মা দেশ বিদেশ হইতে বহু দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রস্থেব পুথী সংগ্রহ পূর্বক তাহ! নকল করাইযা 
কলিকাতাৰ এনিয়াটিক সোসাইটী গৃহে বাখিযাছেন। তিনি হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে এক চমৎকার হুদীঘ 
প্রস্তাব রচন। করিযাছিলেন, তাহ! “এসিযাটিক গিসার্চেস” নামক প্রসিদ্ধ ই রাজী গ্রন্থে সংকলিত হইযাছে। 
& প্রস্তাবে নানাবিধ সংস্কৃত সঙ্গীত পুস্তকান্তর্গত বিষয সমূহেব সংক্ষিপ্ত বর্ন আছে। বস্তরতঃ সাব 
উইলিযাম জোন্স এবং কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব আশ্চধ্য অনুসন্ধান দ্বাব| হিন্দু সঙ্গীতেব নানা বিষষ সংগ্রহ 


পূর্বক যি গ্রশ্থাদি না লিখিবা যাউতেন, তাহা হইলে ভারতীষ সঙ্গীতেৰ অনেক ভ্ঞাতবা বিষযে অন্ধকাবে 
থাকিতে হইত। 


৬ গীতস্ত্র সার । 


বলেন, তাহা হচ্ছমন্ত মতানুযায়িক রাগ। ব্রক্ষার মতটী কৃত্রিম মত বলিয়। বোধ হয়। 
১২শ পরিচ্ছেদে এই বিষয়ের বিষ্তারিত বিচার করা হইয়াছে। 

“সংগ্বীতমার” প্রণেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোন্বামী মহাশয় এবং তদীয় প্রধান শিষ্য 
রাজ। শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় হন্ছমস্ত মতের কোন সংস্কৃত গ্রন্থ না পাওয়াতে, 
এতদ্দেশে হলুমন্ত মত প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে তাহাদের কৃত সংগীত গ্রন্থে অস্বীকার 
করিয়াছেন ; এবং ব্রজ্জার মতাচুযায়িক ছয় রাগকেই আদি রাগ বলিয়। গ্রহণ করিবার 
রীতি এত?্নশে প্রচলিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। পরস্ত ধিনি ফাহাকেই আদি 
রাগ ও আদি রাগিণী বলুন না কেন, তাহাতে প্রকৃত সংগীতালোচনার কোন বিভিন্নতা 
বাব্যাঘাত হইবার কথা নহে । রাগ রাগিণী শ্বর-বিস্তাঁস মাত্র, এৰং তাহাদের জাতি 
ও নামাবলী' কাল্পনিক। ভৈরব পরিবর্তে বেহাগ, মালকৌশ পরিব তঁ কলা, শ্রী 
পরিবর্তে কানডা-কে আদি রাগ বলিলেই বা দোষ কি? উহা! কেবল এঁতিহাসিক রহস্য 
মাত্র, অর্থাৎ প্রাচীন আর্্যগণ কাহাকেই বা আদি রাগ বলিতেন। কিন্ত বিভিন্ন 
প্রাচীন গ্রন্থ দৃষ্টে জান যায় যে, আদি রাগের নিশ্চয়তা নাই। আর তাহ হইতেও 
পারে না, কারণ কোন্‌ শ্বর-খিন্যাস যে সব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও তাহার পূর্বে আর 
কোন স্বর-বিন্তাস ছিল কি না, ইহ! নিশ্চয় করে, কাহার সাধ্য? আর রাগে আদি 
অনাদিতে এমন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ব নিহিত ন ই, যাহা হুস্থির না হইলে সংগীত চচ্চ। 
অসম্ভব ও অশুদ্ধ হইবে । 

লোকে বলে যে, আদি ছয় রাগ হইতেই ৩৬ রাগিণী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ।| যদ্দি 
যথার্থ হইত, অর্থাৎ এক এক রাগের স্বর-বিন্তাসের অংশ ও ছায়। লইয়া যদি তত্তাদ্‌ 
রাগিণী গুলি রচিত হইত, তাহা! হইলে কোন্‌ কোন্টা যে আদি ছয় রাগ, তাহা মীমাংসা 
করার কতক প্রয়োজন হইত। কিন্তু ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী যে সেরূপ নহে, তাহ। 
সংগীত নিপুণ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। অতএব আদি রাগ বিষয়ে বাদান্থবাদ কর। 
পণ্ুশ্রম মাত্র । নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতের আদি রাগিশীর বর্ণনা হইতেছে £_- 


হন্থমস্ত মতে আদি ছয় রাগ--১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ হিণ্োল, 
৫ মালকৌশ ও ৬ দীপক। 
ব্রহ্মার মতে আদি ছয় রাগ- ১ ভৈরব, ২ শ্রী, ৩ মেঘ, ৪ বসম্ভ, 
৫ পঞ্চম ও ৬ নটনারায়ণ। 


ভরত মতে আদি ছয় রাগ হচ্ছুমস্ত মতের ন্যায়, ও কল্লিনাথ মতের ছয় রাগ ব্রঙ্গার 
মতের অন্যায়ী। নারদ সংহিতা মতে ছয় রাগ-_মালব, মল্লার, প্রী, বসগ্তভক, হিন্দোল, 


রাগ-রাগিণীর বিবরণ। ৬৭ 


ও কর্মাট | অন্ত মতে অন্য প্রকার। মাবার কোন মতে আর্দি রাগ বিংশতিটী-_ 
€ ১২শ পরিচ্ছেদ ভব )। 


আদি রাগিণী সন্ধপ্ধেও এন্রপ, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার $ তাহ। নিঙ্নে 
প্র্দশিত হইতেছে। অতএব পূর্ব পরিচ্ছেদে রাগোৎপত্তি সম্বন্ধে ষে যুক্তি মীমাংস! 
স্থির কর! হইয়াছে, উক্ত মত বিভিন্নতায় এ যুক্তির সপ্পূর্ণ পোষকতা হইতেছে । ভরত ও 
হন্তুমস্ত মতে এক একটী রাগের পাচ পাচ রাগিণী; ব্রহ্ম। ও অন্থান্ত মতে রাগেব ছয় ছয় 
রাগিণী £_ 


হন্মন্ত মতানুযায়িক রাগিণী **। 


ভরব-রাগেব _ভৈববী, সৈন্ধবী. বাঙ্গালী, বৈরাটী ও মধুমাধবী । 
স্্রীরাগের _ মাল শ্রী, মালবী, ধনশ্রী, বাসন্তী ৪ আসাবরী | 
মেঘ-রাঁগের _ সৌরটা, টষ্কা, ভূপালী, গুর্জরী ও দেশকারী । 
হিন্দোল-রাগের _ রামকলী, বেলাবেলী, ললিতা, পটমপ্জরী ও দেশান্সী 
মালকৌশ-রাগের_ কুকুভা, খাম্বাবতী, গুণকলী, গৌরী ও তো । 
দরীপক-রাগের - দেশী, কামোদী, কেদারী, কর্ণাটী ও নাটিক1। 

ব্রহ্মার মতান্থুযায়িক রাগিণী। 


ভৈরব-রাগের-_ভৈরবী, গুজ্ঞরী, রামকেলী, গুণকেলী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী । 
শ্রী-রাগের-_মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী । 
মেঘ-রাগের _মল্লারী, সৌরটা, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী ও হরশৃজ্ারী । 
বসম্ত-রাগের - দেশী, দেবগিরি, বৈরাটী, তোড়ি, ললিতা! ও হিন্দোলী । 
পঞ্চম-রাগের _ বিতাষা, ভূপাপী, কর্ণাটা, বড়হংসিকা, মালবী ও পটমঞ্জরী। 
নট.-রাগের-_কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাঁটিকা, সারঙ্গী ও হন্বীরা ॥ 


* রাগিনীগণের নামের বানান সম্বন্ধে কিছু হ্িব নাই। বিভি্ গ্রন্থকার বিভিন্ন কপে বানান করিয়া- 
ছেন॥ যেদশ কোন গ্রন্থে রাষকেলী, কোণ গ্রন্থে রামকলী, কোন গ্রন্থ রামকিবি, এ গ্বার হু হব। 
ইহারা একই কিন্বা বিভিন্ন রাগিণী, তাহাও জানা যায় না। 


৬৮ গীতহ্ত্র সার। 


অন্তান্ত মতে রাগিণী অন্ত প্রকার, তাহা ১২খ পরিচ্ছেদে হষ্টব্য। এ সকল রাগ- 
রাগিনীর অনেক অপ্রচলিত হুইয়! গিয়াছে । দীপক রাগের শ্বর-বিস্কাস অবগত আছে, 
এমন গায়ক কি বাদক বহু কাল হইতে দেখ! যায় না। আরও যদ্দি পনর বিশ বৎসর 
ভারতবর্ষে শ্বরলিপির ব্যবহার হইতে বিলম্ব হইত, তাহ] হইলে রাগের মধ্যে ভৈরব ও 
মালকৌশ, এবং রাগিণীর মধ্যে ভৈরবী, রামকেলী, সৈন্ববী, কেদারী, সৌরটা, দেশী, 
তোডি, ললিতী, হম্বীব1 ও খান্বাবতী ভিন্ন আব সকলে লোপ পাইত। এ*নও ষাহাবা 
চলিত আছে, তাহাদের মৃষ্ি প্রাচীন কাল হইতে অনেক পরিবরিত হইয়া গিয়াছে । 


পূর্বেই বলিয়াছি ষে কোন রাগের ছাঁয়৷ অবলম্বন পূর্ববক, তাহার রাগিণীনিচয় 
স্থিরীকৃত হয় নাই ? কারণ রাগের সহিত রাগিণীগণের প্রাচীন কিশ্বা আধুনিক ম্বর- 
বিশ্তাস তুলনা করিলে, কচিৎ কোন রাগিণী তদীয় বাঁগের ছায়ার অন্তবপ দুষ্ট হঘ » 
যথা, ব্রহ্মার মতা্ছষায়িক রাগিণীর মধ্যে রায়কেলী ও বাঙ্গালী, এই ঢইটী কেবঙ্স 
ভৈরবের সদৃশ, অবশিষ্টগুলি অনেক ভিন্ন; ত্রিবণী ও গৌরী, এই দুইটা মাত্র শ্রীর সদুশ , 
মঞ্লারী ও সৌরটা, এই ছুইর্মী কেবল মেঘের সদূশ , বসন্তের কেবল বলিতা ভিন্ন আর 
সকল রাগিণী উহ] হুইতে অনেক পৃথক , পঞ্চমের কোন রাগিণী পঞ্চমেব অন্নবপ 
নহে; নটের কামোদী ভিন্ন আর সকল রাগিণী নট হইতে পথক। হন্ুমন্ত মতেও এ 
রূপ; মালকৌশের ও হিন্দোলের কোন রাগিণী উহাদের অশ্রৰপ নয় |* 


উল্লিখিত ৬ রাগ ও ৩৬ রাগিণী ব্যতীত আরও যে সকল রাগ-রাগিণী বাবহৃত হস' 
তাহাদিগকে উহাদের পুত্র ও পুত্রবধূ অথব1 উপরাগ ও উপরাগিণী বলে। রাগাদির 
পুল ও পুত্রস্ধু সন্বদ্ধেও অনেক মতভেদ । কোন মতে এক এক রাগের আট আট পুন্র, 
কোন মতে ছয়, কোন মতে সাত। সেই সকল পুত্র ও পুভ্রবধূ, অর্থাৎ উপরাগ ও 
উপরাগিণীদিগের বিস্তারিত বিবরণ নিশুরয়োন ; কারণ তাহারাঁও রাগ-রাগিণীদের 


* বাবু নবীনচন্ত্র দণ্ড প্রণীত বাঙ্গালা সঙ্গীতরতাকরে এইবপ লিখিত হইযাচে £-_“যে যে রাগিণী যে 
রাগের ভাষা। বলিয়া কল্পিত হইয়াছে, সেই সেই গাগিণী সেই সেই রাগ অবলগ্ঘন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছে ।” ইহা 
নিতান্ত ত্রম। গ্রন্থকার 'রাগ-রাগিণীর ম্বর-বিন্যাসের "বিষয় অনুসন্ধান ন| করিয়া, সাধারণ ( গপুলার ) 
জ্রান্তির অনুবর্তী হুইয়! এ রগ লিখিয়াছেন। 


রাগ-ক্াগিণীর বিবরণ । ৬৯ 


্বর-বিস্তাসের সাদৃশ্ঠাছছদারে নিরূপিত হয় নাই, এবং সেই হেতু এ বিষয়ে প্রাচীন 
গ্রথকারদিগের মতেরও পরম্পর এঁক্য নাই*।| কালে কালে ক্রমে অসংখ্য রাগ- 
রাগিণীর ব্যবহার হইয়াছিল; শ্বরলিপির প্রথা ন। থাকাতে তাহাদের তিন-চতুর্থেরও 
অধিক লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে অতি বড় ওন্তাদে দুই শত রাগের অধিক জানেন 
কি ন। সন্দেহ। বহুবিধ রাগ-রাগিণীর দ্বর-বিন্তাস জান] থাকিলে স্বর-বিস্থাসের প্রকৃতির 
সাদৃগ্ানগসারে রাগ-রাগিনীধিগকে বিভিন্ন জাতিতে শ্রেণীবদ্ধ কর। কঠিন ব্যাপার নহে। 
মুসলমান পাদসাদিগের দরবারে হিন্দু সঙ্গীতের সমূহ অঙ্শীলন হওয়া কালীন 
কতকগুলি রাগ-রাগিণী কতিপয় বিভিন্ন শ্রেণী বা জাতিতে বিভক্ত হয়; সেই শ্রেণী 
বিভাগ অতি উংকৃষ্ট ও কার্যে (পযোগী, ও তন্বার। রাগ শিক্ষারও সুন্দর স্থবিধা হয়; 
যেমন অষ্টাদশ কানড়।, ত্রয়োদশ তোঁড়ি, দ্বাদশ মললার, নব নট, সপ্ত সারঙ্গ। কিন্তু 
স্বরলিপি অভাবে ইহারাও স্থায়ী হইতে পারে নাই; অনেকের কেবল নামমান্র 
রহিয়াছে। 


১৮ কানড়া :__দরব রা, মুদ্রাকী, কৌশিকী, হোসেনী, স্থহ1, সুঘরাই, আড়ানা, 
সাহান।, বাগশ্রী, গার1,_ ইহার! শুদ্ধ কানড়1 $ নাগধ্বনি কানড়, 
টক্ক কানড়া, কাফী কানডা, ও মিয়াকি জয়জয়স্তী,_এই কয়টা 
মিশ্র কানড়া। 


১৩ তোড়ি -দরনারী-তোড়ি, আশাবরী, গুজ্জরী, গান্ধারা, বাহাদুরী তোড়ি, 
নাচারী তোড়ি, লক্ষ্মী তোড়ি, দেশী তোঁড,_ইহার। শ্তদ্ধ 
তোড়িঃ খট তোড়ি, মুদ্রা তোঁড়ি, স্থহ। তোড়ি, স্থঘ্রাই তোড়ি, 
ও -জায়ানপুরী তোড়ি,_ইহার! মিশ্র তোড়ি। 


সঙ্গীতাক্যাপক শ্রীধুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোশ্বামী মহাশয়ও সাধাবণ প্রচলিত ভ্রান্তিভাল হইতে মুক্ত হইতে 
পরেন নাই, কারণ তিনি তাহাবকৃত সঙ্গীতপাৰে এহখপ লিখিযাছেন--"এই ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণীর 
সহযোগে যোড়ণ সহশ উপধাগ এবং উপবাগিণীর জন্ম হইয়াছিল।” যাহার রাগাদির ম্বর-বিস্যাসের 
প্রকৃতি নম।গবগত নহে, তাহাদেব ই ঝাপ ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব নহে। কিন্ত গোস্বামী 
মহাশয়ের শা সঙ্গীতদক্ষ লোকের এ প্রকার সংক্কাৰ থাকা শ্বাশ্চয্যের বিষয়। আদি বাগ-রাগিণীর 
সংযোগ ব্যতীত ও অনংখ্য প্রকার নুতন রাগ রচিত হহতে পাঞ্ে। ভিন্ন ভিন দেশীয সঙ্গী ত'জ্ঞান-জনিত 
বহু দর্শণাভাবেই এ প্রকার কুনংস্কার সমূহের জন্ম হয়, এবং প্রাচীন গ্রকারগণের কাব্যিক ও রূপক বর্ণনাই 
এঁ সকল অণর্থের মূল। চিরকাল পৌরাণিক মত ধরিয! থাকিলে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উন্নতি কখনই হইবে না। 
পরে এ বিষয়ের বিপ্তারিত সমালোচন৷ হইতেছে । 


ও গীতস্যত্র সাহ। 


১২ মঙ্লীর £_মেঘ, স্থরট, দেশ, গৌড়, জয়জয়স্তী, ধুরিয়। মল্লার, সুরদাসী মন্বার, 
ইহার] শুদ্ধ মল্লার ১ নট মল্লার, নায়কী মল্লার, অরুণ মল্লার, মিয়। 
মল্লার ও জাজ মল্লার,_ ইহার। মিশ্র মল্লার। 


৯ নট £__ নটনারায়ণ অথবা বৃহন্নট, ছায়ানট, কেদার-নট, হাশ্বীর-নট, কল্যাণ-নট, 
মল্লার নট, কামোদ-নট, আহীর-নট ও কদন্ব-নট। 


৭ সারঙ্গ ৫--বুন্দাবনী সারঙ্গ, মধুমাধ সারঙ্গ, গৌর সারঙ্গ, সামন্ত সারঙ্গ, বড়হংস 
সারচ্, শুদ্ধ সাবঙ্গ ও মিয়াকী সারঙ্গ | 


অনেক ওস্তাদে বলেন, এবং তাহা? যুক্তিসঙ্গতও বোধ হয় ষে, ইমন, ভূপালী, শ্যাম, 
হেম-ক্ষেম ইহ্নর। কল্যাণ জাতি, দেওগিরি, কোকভ, আলাহিয়া, সফর্দা ইহারা 
বেলাবলি জাতি । ভৈরব তিন প্রকার,আনন্দ ভৈরব, মঙ্গল-ভৈরব, ও শুদ্ধ ভৈরব? 
শ্রী পাচ প্রকার, _শুদ্শ্রী, মালশ্রী, ধনশ্রী, জয়তশ্রী, শ্রীটস্ক, কেদার। তিন গুকার, শুদ্ধ 
কেদারা, জলধর কেদার। ও মারু কেদার। ১ বেহাগ তিন গুকার,_ শুদ্ধ বেহাগ, অরুণ 
বেহাগ ও বেহাগভা , শঙ্কর তিন প্রকার, _শস্করা-মরুণ, *ঙ্করা-ভরণ ও শঙ্কর করণ। 


মারোয়া, পুরিয় + ত্রিবণ, জয়ন্ত, ইহার! সম-প্রকৃতিক, যূলতানী, ভীম-পলাশী, 
ধানী, বাজবিজয়,_ইহার। সম-প্রকৃতিক, খাঞ্ধাজ, ঝি ঝিট, লুম,_- ইহার] সম-প্রকৃতিক ৯ 
সিন্রিয়া ( সিন্দূডা ),. সিন্ধু, কাফী, সম-প্রকৃতিক , ভৈরব, রামকেলী, বাঙ্গালী, 
কালাংডা, যোগিয়1,__ইহার। সম-প্রকৃতিক, বিভাষ ও দেশকার সম-গ্রকৃতিক , শঙ্কর! 
ও বেহাগ--সম-গ্রকৃতিক ; সোহিনী, বসন্ত ও হিগ্োল সম-গ্রকৃতিক ; প্রা, গৌরী, 
পুরবী, ববাটা, মালিগৌরা, সাজাগিরি,-ইহার৷ সম-গ্রকৃতিক , বাগশ্রী, পটমঞ্জরী, 
আভীরী,--ইহার। সম-প্রকৃতিক ; পঞ্চম ও ললিত--সম-প্রকৃতিক, ইত্যাদদি। সম- 
প্রকৃতিক রাগ-রাগিণীগুলি একই ঠাটে গীত হয় , তাহা পরে ৰিবৃত হইতেছে । 


রাগ রাগিণী গুলি ষে প্রায়ই ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে সংগ্রহ, উহাদের উক্ত সম- 
প্রকৃতিত্বই তাহার এক প্রম/ণ। এমন রাগ প্রায় নাই, যাহার সদৃশ আর একটা রাগ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ন]। উক্ত সম-প্রক্কৃতি হওয়ার কারণ এই £--মনে কর, রঙ্গপুর 
জেলায়, ইত্তর সাধারণের মধ্যে এক প্রকার ব্বর-বিন্তাস (রাগ) প্রচলিত; তাহার 
আশ-পাশ জেলায়,_যেমন বগুডা, দ্িনাজনুর, কোচবিহার প্রভৃতি, যে সকল স্বর- 
বিস্তাস প্রচলিত, তাহার] এ রঙ্গপুরস্থ রাগ হইতে অতি অল্প খল্প ভি; অতএব এ সমন্ত 
জেলার বিভিন্ন শ্বর-বিস্তাসের পরস্পর সাদৃশ্ঠানলারে তাহাদিগকে এক জাতীয়, অর্থাৎ 


রাগ রাগিণীর বিবরণ। ৭১ 


সম-গ্রকৃতিক বলা যাইতে পারে । এ সকল বিভিন্ন রাগের পার্থক্য এক জন বিদেশী 
লোকের সহস| উপলব্ধি হইবে ন1; একই রূপ বোধ হইবে । সেই প্রকার. অতি 
প্রাচীন কালে উত্তব-পশ্চিম দেশ যে জেলায় ভৈরব-রাগ প্রচলিত ছিল, মনে কর 
তাহার এক পারশ্বস্থ জেলায় রামকেলী, অপর পাশ্বে বাঙ্গালী, আর এক পার্থে কালাংড়া, 
এইদপ উৈরনের সম-প্র তিক রাপ্ণীসকল প্রচলিত ছিল, ইহাই প্রতীয়মান হয়। 


ফলত: রাগার্দির সম-প্রকৃতিত্বের কারণ যাহাই হউক না কেন, উহাদের লোপ 
পাইবাব মধ্যে একটা নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। পুরাকাল হইতে যত প্রকার রাগ-রাগিণী 
সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সম প্রক্তিক রাগের সংখ্যাই ক্রমে কমিয়। 
গিয়াছে , কেনন] উঠাদের পার্থক্য সহস। লোকের অনুধাবন ন। হওয়াতে, উহার 
অবাধহার্্য হইয়া! গিশাছে। যাহারা একেবারে বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে, তাহাদের 
প্রকৃতি কি্প ছিল, ত।হ! দেখাইবার উপায় নাই। এক্ষণকার লুপ্তপ্রায় মধ্যে 
কতকগুলি পান্তা দ্-তছি ২ 

ট৬রব, বাঙ্গালী রামকেলী ও ভটিয়ারী সম-প্রকৃতিক জন্য, বাঙ্গালী ও ভটিয়ারী 
ইদানীং লোপ পাইবার পথে দ্রাডাইয়াছে, অর্থাৎ অতি অল্প গায়কেই উহাদিগকে 
জানেন। খণকেলী কতক গৌরী কতক খ্রর ন্যায়, ধন-শ্রী ও রাজবিজয় যূলতানীর 
হ্যায়, শ্বাম হাম্বীরের ন্যায়, দেশকার বিভাষের ন্তায়,--এই জন্য গুণকেলী, 
ধনশ্রী, রাজনিজয়, দেশকার লোপ পাইতেছে ১ ১৮ কানভা, ১৩ তোডি, ১২ মল্লার, 
৯ নট, ৭ সারঙ্গ, ইহাদের দুই তিন রকম ব্যতীত বাকী অতি অল্প গায়কেই জানেন। 
ঘে দুই এক জন অতি প্রাচীন গায়ক এখনও উহার্দিগের স্বপ্-বিন্তাস অবগত আছেন, 
তাহারা পেহত্য।গ করিলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে উহারাও মার্গ সঙ্গীতের* ন্যায় দেব- 
লোকে গমন করিবে । অতএব এখনও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রথিতযশ প্রাচীন গায়ক- 
দিগের নিকট হইতে এ সকল রাগের যখার্থ বিশুদ্ধ স্বর বিনা সংগ্রহ পুধক স্বরলিপি- 
রত করিলে, উহার! স্থায়ী হইতে পারে । ধিনি ইহ|। করিবেন, তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের 
যথার্থ ছিউৈযী বলিয়া পরিচিত হইবেন । কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত কেহ 
তাহা করিতে পারিল না। “সঙ্গীত্সার” ও 'কঠকৌমুধী” নামক গ্রন্থদ্ধয়ে এ প্রকার 
তক গুলি রাগের যে স্বর-বিন্যাস দৃষ্ট হয়, তাহ! বিশুদ্ধ হয় নাই ; কেনন! উহ! বিখ্যাত 
প্রাচীন কালাবৎদিগের মুখে ভিন্ন রূপ শুনা যায়। 


* মার্গ সঙ্গীতের বিষয় ১২শ পরিচ্ছেদে ডষ্টব্য। 


এই গীতহ্ঙ্জ সার । 


শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ 

প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রস্থকারগণ রাগ-রাগিণীকে এক প্রকার তিন শ্রেণীতে বিগক্ত 
করিয়াছেন 7 যথ। শুদ্ধ, সালঙ্ক ও সংকীর্ণ। যে সকল রাগে অন্ত কোন রাগ মিশ্রিত 
নাই, তাহাদিগকে শুদ্ধ; যে সকল রাগ ছুই রাগ মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাদিগকে সালঙ্ক ; 
এবং যে নকল রাগ তিন কি ততোধিক রাগ মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, ভাহার্দিগকে 
সংকীর্ণ বল। হুইগ্নাছে। কোন্‌ কোন্‌ রাগ এই তিনের কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত, ৩ৎসম্বন্ধে 
গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেক প্রকার মতভেদ । 

এ বিষয়ে হিন্দুঙ্থানী ওত্তাদদদিগের মধ্যে কি প্রকার মত প্রচলিত তৎসম্বন্ধে কাণ্চেন 
'উইলার্ড সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ষে, সাধারণতঃ 
লোকে রাগগুলিকে শুদ্ধ জাতীয়, রাগিণীগুলিকে সংকীণ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করে 3 
আবার অনেকে রাগগুলিকেও সংকীর্ণ শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করে ; কেহ কেহ কানড়া, 
তোড়ি, মল্লার, নট, সারঙ্গ, গুর্জরী, এই কয়টীকে শুদ্ধ রাগ বলে। এইরূপ এত 
প্রকার মতঙ্দে যে, সকলই যেন ছেলে-খেলার ন্যায় বোধ হয়। ৰস্কতঃ অধুন! 
রাগ-রাগিণীগণকে এ প্রকার শ্রেণীৰদ্ধ কর! বৃথ। শ্রম, উহার কোনই ফল নাই ।* 

কাণ্তেন উইলার্ড সাহেব তাহার কৃত হিন্দু সংগীত-বিষয়্ক গ্রন্থে সংকাঁণ জাতীয় 

রাগের এক স্থবৃহৎ তালিক] দিয়া, এক এক রাগ কি কি মিশ্রণে উৎপঞ্ন, তাহা 

" প্রাচীন রাগ-রা(গণী যে কাহারও রতি নহে, সকলই ৭ংগ্রহ, প্রাচীন সঙ্গাতশাগ্রকারগণ কক 

রাগের উক শ্রেণী-ভেদ ব্যাপারটা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । আধুনিক কালে এ প্রেণী-ভেদ দ্বার] সঙ্গীত চচ্চার 
কোন উপকার দর্শে না; কেননা জধুন1 এ শ্রেণী অনুসারে রাগাদি চেন! দু্ষর ; এজন্য ব্ুকাল হইতে 
উহার ব্যবস্থার নাই। কিন্তু যে পুরাকালে রাগ-রাগিণীগণের প্রথম সংগ্রহ হয়, তখন এ ত্রেণী-ভেদের 
প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ হয়; কারণ তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ছুই তিন রাগ মিশ্রিত কণিয়া গাইলে, 
সঙ্গীতবিদ্গণ তাহ! সহজেই চিনিতে পারিত। মনে কর, ভৈরৰের সহিত মেধ মিশ্রিত করিষ। গীত হইলে, 
তাহ। তখনকার শ্রোতা! অনায়াসেই ধরিধ! দিতে পারিত , কেননা তখন রাগ সংখ্যা জল্প ছিল এবং যে 
কএকটি ব্যৰঙ্হাত হইতেছিল, তাহার। তৎকালে জীবিত থাকাতে, অর্থাৎ তত্তন্দেশীয় লোকের জাতীয় হুররপে 
র্তমান থাকাতে, তাহাদের মুণ্ডি জাঙ্ছল্যমান ছিল; সুতরাং মিশ্রামিশ্র রাগ লোকে অনায়াসেই চিনিতে 
পারিত। কিন্ত জাধুনিক কালে এ ভৈরব ও মেঘ মিশ্রণে উৎপন্ন তৃতীয় রাগটী এক যোলিক রাগ বলিষ। 
বিবেচিত হইবে ; কেননা এক্ষণে ভৈরবের ও মেঘের সেই প্রাচীন মু্তি আর নাই, অনেক পরিবর্তন হইয়া 
গিয়/ছে। এইপন্ত এক্ষণে মিশ্র রাগাদির উৎপত্তি নিরাকরণ হওয়া! অসম্ভব; সুতরাং তথ্বিষয়ে নান! লোকে 
নানা প্রকার বলে। বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কত সঙ্গীত গ্রন্থের নিয়ম সকল আধুনিক সঙ্গীতের উপযোগী নহে। 
সে কালে কোন নূতন রাগ হ্বা41 শ্রোতৃবর্গের মনাকর্ষণ করিতে হইলে, গায়কগণ দুই তিন পুরানে৷ প্রচলিত 
রাগের অংশ গ্রহণ একটা নূতন মুক্তি উদ্ভাবন করিয়া গাইত; কোন নুতন মৌলিক ম্বর-বিস্তান তখনকার 
সমাজে সমাদৃত হইত না। 








রাগন্রাগিণীর বিবরণ। ৭৩ 


লিখিয়াছেন। বাঙ্গাল সংগীতসারে ও বাঙ্গাল। সংগীতরত্বাকরেও উহার অন্থুকরণে এক 
এক তালিক। দেওয়! হইয়াছে । উক্ত সাহেব তদীয় তালিকায় আদি ছয় রাগকেও 
সংকীর্ণ জাতি মধ্যে ধরিয়াছেন, যথা :-হিন্দোল, তোডি, কান্ড! ও পুরিয়ার সংযোগে 
তৈরব-রাগ উৎপন্ন; কল্যাণ, কামোদ, সামন্ত, ও বসম্ত সংযোগে মেঘ-রাগ উৎপন্ন । 
রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ কি রাসায়নিক যোগের ন্যায় যে, সংযুক্ত ভ্রব্যেৰ বর্ণ 
সংযুজ্যমান আদি ভ্রব্য নিচয়ের বর্ণ হইতে সম্পুণ বিভিন্ন হইবে? ইহ! নিভাত্ত 
যুক্তিবিরুদ্ধ ও হাস্যকর কথা। বিশেষ আদি রাগোতপত্তির যুগ যুগান্তর পরে অন্থান্ত 
রাগ রাগিণীর জন্ম হইয়াছে । যাহ! হউক, উইলাড সাহেব বিদেশীয় লোক , গ্ভাহার 
ভ্রান্তি মাঙ্রনীম্ব । কিন্তু জাশ্র্যের বিষয় এই যে, স'গীতসারকর্ত। নংগীতাধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ও বাচ বিচার না করিয়। অন্ধের নায় 
পূর্ববর্তী সংগীত গ্রন্থকারদিগের অন্ুবর্তী হইয়াছেন। সংগীতপারের শেষভাগে 
দুষ্ট হইসে “ঘ. আসাবরী, ভৈরবী ও গুল্জরী সংযোগে কাফী উৎপর, এই ৰপ লিখিত 
হইয়াছে । এ তিনটা রাগিনতেই রিও ধকোমল, কাফীররি ওধ তৰে কোমল 
হইল ন। কেন? এই প্রকার অনেক অসঙ্গতি ও ভ্রান্তি এ গ্রন্থে প্রবেশ করিয়াছে । 


উঁড়ব. খাড়ব ও সম্পুর্ণ। 


প্রাচীন কালের গ্রন্থকর্তাগণ রাগ-রাগিণীর ব্যবহার্য সুরের সংখ্যামুসারে 
তাহছাধিগকে আর এক প্রকার তিন জাতিতে বিভক্ত করিযাছেন , বখ।,__ওুঁড়ব, খাভব 
€(ষাডব ১ ও সম্পূর্ণ। এই বিভাগ কতক আবশ্যকীয় বটে। যে সকল রাগে স্বর- 
গ্রামের পাচটী মাত্র স্থর ব্যবহার হয়, দুইটা বজ্জিত থাকে, তাহাদ্দিগকে গুঁড়ব জাতীয় 
কহে; যে রাগে গ্রামের ছয়টী সুর ব্যবহার হয়, একটা বজ্জিত থাকে , তাহাকে খাব 
কহে; এবং যাহাতে সাত স্থুবই ব্যবহার হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় কহে। আধুনিক 
সঙ্গীতে এ তিন জাতীয় রাগ কি কি প্রকার, তাহ। পর পরিচ্ছেদ প্রদ শিত হুইবে। 

এ তিন জাতি সম্বদ্ধেও প্রাচীন গ্রস্থকারগণের এবং আধুনিক ওল্তার্দিগের মধ্যে 
পরস্পর অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাগাদির 
উক্ত জাতিত্বের মূলে দোষ আছে, অর্থাৎ এ জাতি বিভাগ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর স্থাপিত নহে ; তাহা হইলে উহাতে লোকের মতভেদ কখনই হইতে পারিত না । 
প্রাচীন রাগ-রাগিণীগুলি যে এক এক দেশের জাতীয় গান, উক্ত গঁড়ব খাডব জাতিত্ব 
তাহার অগ্ততর প্রমাণ। এক এক দেশীয় জন সাধারণের এ রূপ অভ্যা্ ষে, তাহার 


৭৪ গীতক্থৃত্র লার। 


গ্রামের ছুই একটা সুর উচ্চারণ করিতে পারে না । নেপাল ও ভুটান তরাইন্থ অরণ্া- 
বাসী মেচগাঁতির গানে কেবল সা-গ প-স|; এই কয়টা স্থর মাত্র ব্যবহার হয়। 

ভাগলপুর বিভাগস্থ প্রঙ্গেশবানী ইতর সাধারণ প-এর উপরে চডিতে পারে না। 

নাগপুরিয়! ধাঙগড় কুলির গ-ন্থুর উচ্চারণ করিতে পারে না। তাহাদের জাতীয় স্থুর 

বৃন্দাবনিসাবঙ্গ ; তাহার! এই রাগের এমন সুন্দর ভাজে গান গাঁয় যে, অপর দেশীয় 
শিক্ষিত গায়ক ভিন্ন তাহ! আদায় করিতে পারে না । চীন দেশীয় গানে সাধারণতঃ ম 
ও নিবাবহার হয় না; পরিব্রাজকেরা বলেন, থাকার প্রায় সকল গানই ওুঁড়ব 
জাতীয়। ইহার অর্থ এই যে, ম ও নি বর্জন করিয়! গন কর চৈনদের জাতীয় 

অভ্যাম। সংগীতের অঙ্ুন্নত বাল্যাবস্থায় স্বর গ্রামের সমস্ত সাত স্বর গুকাশ পায় না; 
ইহা পৃথিবীস্থ বহু প্রাচীন ও আধুনিক অনুনত জাতির বিবরণে সর্বদাই দৃষ্ট হয়। হিন্দু 
সংগীত অতীব প্রাচীন ; অতএব পুরাকালের যে সবল জ্নসমাজ হইতে প্রাচীন রাগ- 

রাগিণীগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তত্রত্য লোকিগের স্বরগ্রামের ছুই এক সুর বাদ দিয়! 

গান গাওয়ার অভ্যাস ছিল; ইহাতেই ওুঁড়ব খাডবের জন্ম। 

ব্রহ্মা ও হন্মস্ত, উভয় মতের একান্রত আটটী প্রচলিত রাগের মধ্যে শ্রী ও বুহুন্নট, 

এই দুইটী ব্যতীত আর সকলেই, কেহ ওুঁড়ব, কেহ খার্$ব। কোন গ্রন্থের মতে ভৈরব 
খাড়ব--রি বজ্জিত, কোন মতে গড়ব-রি ওপ বজ্জিত) অর্থাৎ ভৈরব যে প্রাচীন 

জনসমাজের জাতীয় স্থুর ছিল, তত্রত্য লোকের] রি ও প উচ্চারণ করিতে পারিত না, এই 

জন্তই ভৈরব গুঁড়ব অথবা খাড়ব ছিল। কিন্তু পরে ক্রমে লোকের শ্বরাভ্য!সের উন্নতির 
সহিত ভৈরবগ সম্পূর্ণ জাতীয় হইয়া দাডাইয়াছে ; অর্থাৎ যাহার্দের রি ও প উচ্চারণ 
কর! সহজ, তাহার। ভৈরবে রিওপ কেনন! উচ্চারণ করিবে? উহাতে রি ওপ 
ব্যবহার কর] সম্বন্ধে ভৌতিক প্রতিবন্ধকত1 কিছুই ছিল না, অর্থাৎ রি ও প উচ্চারণ 
কর৷ অপভ্ভব কি শ্রুতিকটু কার্য নহে; এইজন্তই আধুনিক কালে উহাতে রি, প 
ব্যবহার হইতেছে ; তাহাতে ভৈরবের কিছুই অনিষ্ট হয় নাই। ইহাতে কেহ এবপ 
তর্ক করিতে পারেন যে, রি ও প বর্জনে £াচীন কালে ভৈরবের ষে অতি মনোহর রূপ 
ছিল, এক্ষণে তাহা নাই । ইহা! কেবল তর্ক মাত্র; কেননা! ইহার উত্তরে আর এক 
জনে এ দ্ূপ বলিতে পারেন ধে পুরাকালে ভৈরব বরং অঙ্জহীন ছিল, আধুনিক কালে 
উহা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া অধিক মিষ্ট হইয়াছে । ভাল মন্দ দশের মুখে; সুন্দরকে 

যদি বিরুত করিয়া কুৎপিত করা যায়, সর্ব দাধারণে তাহা! কখনই অনুমোদন করিবে 

না। ভৈরবে রিও প ব্যবহার কলে যদি তাহা কুৎসিত হইত, তাহ! হইলে সাধারণে 
কখনই তাহ অন্থমোদন করিত ন1। রাগের মনোহারিত গায়কের মুখে; লোকের 
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ধাহাতে মনোরঞ্জন হয়, রাগের পক্ষে সেই নিয়মই হকৃ, ও অপরিবর্ভরনীয়। হিন্দৃস্থানী 
লঙ্গিতে প নাই, ও ধ স্বাভাবিক, কিন্তু বঙ্গদেশে সেই ললিত প ও কোমল-ধ বিশিষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । ইহাতে বাঙ্গালা ললিত মনোরঞ্জন বিহয়ে হিন্দী ললিতাপেক্ষ। অল্প 
ক্ষমবান নহে, বঃং অধিক , কারণ হিন্দুস্কানী তোডি ও ভৈরবী ব্যতাত, বাঙ্গাল। 
ললিতের ন্যায় করুণ রসোদ্দীপক রাণী প্রায় দৃষ্ট হয় না। 

পরন্ধ ইতিহাসের জন্য প্রাচীন সামগ্রী অবিকৃত রাখাই উচত , উহার বিকৃত 
হওয়া, ও ধ্বংস হওয়া, সমান কথা। ফলতঃ দুঃখের বিষয় এই যে, কালে রুচির 
পরিবর্তনের সহিত সংগীতের যেমন পরিবর্ভন হইয়াছে, গাচীন আধ্যগণ ষে স্বর- 
বিশ্বাস যোগে গান করিতেন, তাহাদের প্রাচীন যৃত্তিও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। গ্রত্বু- 
তত্বের ( আফিয়লজি-র ) মম্ম ভারতীয় সংগীত ব্যবসাক্জী লোকদিগের, ও তাহাদের 
শ্রোতৃবর্গের অবগত থাকা আশা কব।যায় না, সুতরাং তাহার! প্রাচীন স্বর-বিশ্থাস 
সকল ৩ পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে যে, উহার] এক্ষণে সম্পূর্ণ নৃতন হইয়] 
দাড়াইয়াছে ১ এবং স্বরলিপি অভাবে উহাদের প্রাচীন যৃত্তি রক্ষণ পায় নাই। 

ভারতীয় লোকের প্রাচীন ব্ষিয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে, কিন্তু তাহা? 
ইতিহাসপ্রিয়তা জনিত নহে , তাহা] আলম্ত ও নিশ্চেষ্টতার ফল, অর্থাৎ “কে আবার 
বদলায়, যাহা আছে সেই ভাল”। এই জন্য ভারতীয় লোকর্দিগের নৃতন হষ্টি কধার 
ক্ষমতা গস্ফুটিত হয় নাই, এবং নতুনের প্রতি আস্কাও নাই। কিন্তু জনসমাজের রুচি 
ও অভাসের ক্রমশঃ পরিবর্তন হওয়] স্বাভীবিক ১ তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না, 
তঙ্ন্ত সময়ে সময়ে নৃতন নৃতন অভাবের উদ্ভব হয়। যে জ্জাতি অলস, তাহার! সেই 
অভাব সকল সহা কৰিয়া থাকে , আর যাহার! শ্রমী ও যত্বশল, তাহার ত্বরায় অভাব 
মোচন পুর্বক রুচি চরিতার্থ করে। ইদানীং নিরলস ইউরোপীয় লোকর্দিগের সহিত 
ঘোর প্রতিদ্বন্দিত] হওয়াতে, আমাদের আলন্ত ত্যাগ করিতে হইয়াছে, «বং তৎসহিত 
পৃতনত্তের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধাও কমাইতে হইতেছে । এই সুযোগে যাহাতে 
আমাদের জাতীয় উন্নতির সোপানও নিশ্মিত হয, তাহার চেষ্ট! কবা মকলেরই উচিত । 


৯ম পরিচ্ছেদ ঃ-রাগশ্রাশিণী গাওয়ার সময় 
ও ঠাঁট প্রভৃতি নিরপণ। 


রাগ-রাগিণী সবর দিন রাত্রের এক এক নির্দিষ্ট সময়ে গান করার বিধি ষে নিষ্কাত্ত 
কাল্পনিক, তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। স্থরের বিভিন্ন বিশ্তাসের 
মধ্যে এমন কিছুই নাই, যে কোন নিদিষ্ট স্বর দিবারাত্রের কোন নিদিষ্ট সময়ে না 
গাইলে আশানুরূপ ফলোতং্পাঞন হয় না। নুরের দ্বার। মনের ভাব ব্যক্ত করা, এবং 
শ্রোআর মনে সেই ভাবের উদ্রেক করাই স'গীতের মূল উদ্দেশ্ত , মেই সকল ভাব 
বিশুদ্ধ রূপে ব্যক্ত করার সহিত সময়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রাত:কালে 
গাইয়। যে ভাব ব্যক্ত কব। হইল, রাত্রে গাইলে কি সেই ভাব ব্যক্ত হইবে না? অবশ্যই 
হইবে। তবে গায়ক ও শ্রোতার মনের অবস্থার উপর সংগীতের ফল নির্ভর করে, 
সন্দেহ নাই। কিন্তুকোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সকল লোকেরই মানমিক অবস্থা সমান 
নহে। একই সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মনের অবস্থা যদি এক রূপ হইত, তাহ। হইলে 
মনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রকাশ করণার্থ নিপ্দি্ই সময়ের প্রয়োজন হইত। তবে সমাজস্থ 
হইয়া থাকিতে হইলে, সকল কাধ্যেরই এক একটা সময় বির করিয়া লইতে হয়। 
যেমন শাদ। কথায়, শানাহারের সময় সংগীত ভাল লাগে না, এই প্রকার যাহা কিছু 
প্রভেদ। কিন্ত আবার অত্যামে আর এক স্বভাব হুইয়] উঠে, যেমন ইংরাজের। রাত্রে 
ব্যাড বাস্থ শুনিতে গুনিতে খান! খায়। আ্লানের সময় তৈল মর্দন করিতে করিতে 
অনেক স্বাধীন অবস্থপন্ন ধনী ব্যক্তির গান শোনা অভ্যান থাকে। কিন্তু সকল 
লোকেরই এ প্রকার অভ্যাস থাক। সম্ভব হয় না। দিন রাত্রের মধে) ছুইটা খদ্বর 
প্রভেদ অধিক কার্যকর,_ আলোক ও উন্তাপ। পরস্ত উন্নত সমাঙ্নস্থ সুশিক্ষিত সভ্য 
লোকে আলোক ও উত্তাপের ব্যতিব্রমের সহি হ মনের অবস্থার ব্যতিক্রম হইতে দেন 
না; হ্থতরাং নির্দিষ্ট স্বর-বিন্তাসের জন্য সময় নির্দিষ্ট রাখারও তাহার প্রয়োজন 
হয় ন। 

খ্যাতনাম! দার উইলিয়ম্‌ জোন্স, সন্দেহ করিয়াও খ্বির করিতে পারেন নাই যে, 
গ্রাচীন হিন্দু স'গীতবেত্বার! ইহ। জানিতেন কি না যে, ধ্বনি পরিচালক বায়ু উষ্ণ হইয়। 
তরল হইলে, ধ্বনির গতি দ্রুত হয়; এবং শীতল হইয়া! গাঢ় হইলে, ধ্বনির গতি মন্দ 


রাগ-রাগিণীর সময় নিরূপ- | ৭৭ 


অর্থাৎ শ্লথ হয়। প্রাচীন আর্ধ্য গায়কগণ ইহ জানিলেই বাকি হইত? উহাতে 
স্থরের তৃপ্তি প্রদ্ধায়িনী শক্তির ষে কোন ব্যতিক্রম হয় না, তাহা। ধ্বনি বিজ্ঞানে স্পষ্ট 
প্রকাশ আছে। কথায় বলি, শীতের সময় রি-এর পর ম অপেক্ষা! কি রি-এর পর গ 
অধিক মিষ্ট, এবং গ্রীষ্মের সময় গ-এর পর ম অপেক্ষ। কি গ-এর পর রি অধিক মিষ্ট 
শুনায়? কিছ্বা আলোকের সময় ম-£র পর প অপেক্ষা কি ম-এর পর ধ অধিক মিষ্ট, 
এবং অন্ধকারের সময় প-এব পব ধ অপেক্ষা কি প-এর পব ম অধিক মিষ্ট গুনায়? 
এবপ বিশ্বাস যে হান্যকর, তাহা বিন্চেক ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। 

পৌত্বলিক সংস্কারাবিষ্ট গায়কগণ রাগের সময় নির্দেশের এক চমতকাঁব পৌরাপিক 
ব্যাখা। করিয়। থাকেন। তীহার। বলেন যে, রাগ-রাগিশীগণ এক এক দেবতা, 
তাহাদিগকে খন তখন আহ্বান করিলে, তাহার! শুনিতে পারেন না, তাহাদের 
সাবকাশান্থদারে আহবান করিলে, তাহার! অবতীর্ণ হইয়! গায়ক ও ধাদককে প্রস্তৃত 
রঞ্চল-“ নত প্রদান করেন; এই জন্বই অসময়ে কোন রাগ গাইলে তাহ। স্থরস হয় না। 
বিশ্বাস করিতে পারিলে রাগাদদিব সময় নিৰপশেব উল্লিখিত ব্যাখ্য। ভিন্ন উপযুক্ততর 
ব্যাখা! নাই । 

পৃথিবীস্থ ষাবতীয় আধুনিক সভা সমাজে, কি স্বাধীন, কি পরাধীন, উভক় 
অবস্থাপন্ন লৌকদিগ্ের মধ্যে সন্ধ্যার পব সংর্লীতালোচনার নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। 
অধুন। ঘষে সকল চাকৃবে লোক হিন্দু সংগীতালোচন৷ করেন, কুসংস্কার দোষে 
কিম্বা প্রাচীন প্রথার অনুরোধে তাহাদের প্রাতঃকালীয় রাগার্দর চচ্চ| প্রায়ই 
ঘটিয়! উঠে না, ইহ] নিতান্ত অন্যায়, ও দুঃখের বিষয়। রাগেব সহিত সময়ের 
যে কোন সম্বন্ধ নাই, যে পকল প্রাচীন সংগীত-গ্রন্থকার রাগাদির সময় নিরূপণ 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মতের ঘোরতর অনৈক্যই উহার প্রমাণ। "সংগীত 
পাবিজাতে' তৃপালী পরাতে, ও ভৈরবী সর্ববদ1 গাইতে বিধি আছে, ভারতের দক্ষিণ 
প্রদেশে ইমন প্রাতে এবং ভৈরবা রাত্রে গাওয়ার গ্রথ! শুনা যায় , কোন মতে ললিত, 
রামকেলী, তোডি সায়ংকালে গাওয়া বিধি আছে*। ইছা৷ আমাদের ও হিন্দৃস্থান 


*. “ছা! গৌডী হথ! চানা!। ললিত! চ তথা মত|। 
মল্লাবিকা তথা চাষা (গাবী তু তোডিকাহবযা। 
গোৌঁড়ী মালব-গোডশ্চ বামকিরী তথৈব চ। 
এতে রাগ বিশ্ষেণ প্রাত£কালে চ নিন্দিতাঃ " 
সাঘমেধাস্ত গানেন মহতীং শ্রিবমাগ্রযাৎ।” সংগীতসাবসংগ্রহ। 


৭৮ গীতহুত সার । 


প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিপরীত।' ফলতঃ প্রাচীন গ্রস্থকারগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, 
শান্থে ভিন্ন ভিন্ন রাগ ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে গান করার বিধি থাকিলে ও, যে দেশে যে 
ব্যবহার, তাহাই প্রসিদ্ধ* ; এবং রাঙ্জাজ্ঞায় ও যাত্র! নাট্যাভিনয় প্রভৃতিতে রাগাদি 
'অসময়ে গীত হইলেও দোষ হয় না| ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ষে, প্রাচীন 
গ্রস্থকারগণও রাগাদির সময় নিরূপণ তত বিশ্বাস করিতেন না; তবেকিন প্রাসীন 
প্রথার বিপক্ষতাঁচরণ করাও তাহাদের ইচ্ছা ছিল না। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 
এই প্রথার মূল কি? অনেকেই সংস্কত নাটকে পডিয়াছেন ষে, প্রাচীন কালে 
রাজাদিগের প্রাণাদে প্রহরে প্রহরে বৈতালিক্দিগের গান ও বাগ হইত; এক্ষণে সেই 
রীতি কেনল দেবালয়ািতে দৃষ্ট হয়। পিন দিন প্রতি প্রহবে গান বাগ্ধ করিতে হইলে, 
এতাধিক নৃতন নৃতন রাগ সংগ্রহ কর] সহজ ব্যাপাব নছে। এই জন্য পুবাঙ্গালের সংগীত 
ব্যবসায়ীর কৌশল কবিয়া এক এক সময়ের জগ্য এক এক রাগ নিদ্দিষ্ট করিয়া 
লইয়াছিলেন , ইহাতে অমিষ্ট রাগ, কিম্বা কোন রাগ অতিশয় পুবাতন ও ছুবিত 
হুইলেও, ষথোচিত সময়ে গীত হইলে কেহ আপত্তি করিতে পারিত ন1; শুনিতেই 
হইত। এই বপ করিয়া রাগ-বাগিণীর সময় নিরূপিত হইয়। গিষাছে। বাশ্থবিক এই 
প্রকার সময়ের অন্ুরোধেই, অতীব প্রাচীন কালীয়, ও অনেক অমিষ্ট রাগ এ কাল 
পর্যন্ত গ্রচলিত রহিয়াছে । এক এক রাগ চিরকালই এক নির্দি্ সময়ে গাওয়1 ও শুনা 
অভ্যাস হওয়াতে, অন্য সময়ে সেই রাগ গীত হইলে ততক্থরস বোধ হয় না। 
অভ্যাস অতি প্রবল ব্যাপার.) অভ্যাসে নৃতন স্বভাবের উৎপত্তি হয়। অনেকে বললেন 
যে, ভৈরবের সহিত প্রাতঃকালের কোন মন্বন্ধ যদি নাই, তবে তাহা বৈকালে 
কি রাত্রে গাইলেও প্রাতঃকাল মনে হয় কেন? ইহার কাবণ ম্থৃতি উদ্দীপনা 
€(আ্যাসোসি এশন )। কোন ঢইটা দ্রব্য বা কাধ্য সর্বদাই একত্রে দেখ! কি শুন 
অভ্যাস হইলে, তাহার একটীকে দেখিলে কি শুনিলে অপরটা স্মৃতিপথে উদ্দিত হয়, 
ইহ! নৈসগিক নিয়ম । কথায় বলে-_“ঢাকে কাটি পড়িলে চড়ুকেব পিঠ সড সড করে”, 
ইহারও কারণ শ্বতি-উদ্দীপনা। আমরা ক্রন্দন ধ্বনির সহিত সব্ব্দাই মুখ মান ও 
চক্ষে জল দেখি , সেই জন্য কোথাও রোদন শুনিলে, মান মুখ ও সজল নয়ন মনে উদয় 
নয় | স্বভাদের এই নিয়ম নিক্ম্ধন অন্ত সময়ে ভৈরব শুনিলেও মনে প্রাতঃকালের ভাব 


“এনন্ব/বিধাচা'্য গ নকালঃ সমীগ্িত:। 
যম্গিণ্দেশে বথা শিষ্টে গীতং নিজ্ঞন্তঘাচবেৎ॥” সঙ্গীত নির্ণ্য। 
“রঙ্গ ছুমো নৃপাঞ্জেয়াং কালদোধা ন বি্কতে।” নারদ স'হিতা। 


রাগারদির সময়, ঠাট ও জাতি। ৭৯ 


উদয় হয়? পুরবী শুনিলে সন্ধ্যার ভাব উদয় হয়, ইত্যান্দ। এতদ্বাতীত আর কোনই 
কারণ নাই। অধুনাতন হিন্দুস্বানে গচনিত কোন্‌ কোন্‌ রাগাদির নিরূপিত সময় কি 
কি, তাহারা কোন্‌ জাতীয়, এবং কোন্‌ ঠাটে গেয়, তাহ! নিয়ে বর্ণানক্রমে প্রদত্ত 
হইতেছে। 








প্রচলিত রাগাদির সময়, ঠাট ও জাতি। 
বাগ। ূ ঠাট। গতি । | বজ্জিত 
রা রা 

আড়ান। ৮০, গনি ২ম পহৰ+ [|কেমলগওনি ৃ সম্প্ণ 

মাভীরি - দিবাঞথ প্রহব . | কোমলগ গুনি | 

আসাবদী দিবা ২ষ প্রহর ূ কোমল বিগ,ধ ও নি 1 খ্র 

আলাহিযা ০ ৰ দিব! য প্রহব স্াশাশ্কি ৃ এ 

ংমণ (মব্ধপ্বাব) $ ৰ বাত্রি ১ম প্রহর কডিম রদ 
ইমন-কল্যাণ রাত্রি ১ম প্রহ [5ইম! র রে 

কল্যাণ বাত্রি ১ম প্রহর কডিম *-* ণ 

কানড়া ( সব্বপ্রকাব ) | বাত্রি১ম ও ২যপ্রহ্থর। কোমলগ ওশি | এ 

কামোদ '** | রাত্রি ১ম প্রহব কোমল নি ূ এ 

কালাংড। ১ | দিল ১ম প্রহর ৃ কোমল বি ও ধ । এ 

কেদাবা ... | বাত্রি ১ম প্রহব দুই ম |. ই 

কোকব ... | দিবা হয প্রহব . ক্গাগালিক | জ | 

থট দিব! ১ম প্রহব কোমল বি ওধ,দ্রুইগওনি ূ নী ূ 








। এই ঠাটেব সহিত শত প্রণীত প্রথম মুদ্রিত 'সেতাৰ শিশ্ষ।? এ থু লিখিত বাগাদিব ঠাটেব কোন কান 
স্থানে অনৈক্য হইবে , কাবণ এ পুস্থক লিগা কালীন আমাব অগ্সন্ধানেব ত্রুটি হিল । 

+ তিন তিন ঘণ্টায এক এক প্রশ্থর। প্রথম গ্রহব উধ্। হইতেই আবনস্ত | 

1 ছুই ম.এব অর্থ কডি ও ম্বাভাবিক মূ, ছুই নি-এব অর্থ কোমল ও শ্বাভান্কি নি; ছুই গ এগ অর্থও এ। 

8 অর্থাৎ ইমনের সহিত যে যে বাগ মিশ্রিত হয, যমন হমন-ভূপালী। 





























চি গীতস্ত্র সার। 
বাগ। | সময। জাতি। | বছ্জিত। 
খাদ্বাত * | রাত্রি ১ম ও ২ প্রহর] ছুইনি সম্পূর্ণ 
গাদ্ধায়ী * | দিবা ২য প্রহর কোমল বি, গ,ধ ও নি এ 
গায়া * | রাত্রি২ষ প্রহর |ছুইনি এ 
গুণকেলী *** [দিবা ২য পহব । কোমল বিওধ ওদুইম এ 
গুর্ধরী »** | দিব! ১ষ প্রহব কোমল বি, গ,ধ ও নি ... এ 
গড ** ূ বাত্রি২ষ পর কোমল গ ও নি এ 
গৌয়-সাবঙ্গ "1 দিবা য প্রহর ছুই ম এ 
গৌরী দিব! ৪র্থ প্রহব কোমল ৰ্বিওধওদছুঈম এ 
চৈতা গৌবী দিখ। ৪র্থ প্রহর কোমল বি ওধ রী 
ছাক্লাৰট বাত্রি ১ম প্রহর স্বাভাবিক এ 
জবজবস্তা রাত্রি ২ষ প্রহব কোমলনিওদুইগ এ 
জয়গ্রী পিব। ৪র্থ প্রহব কোমল রি ও ধ, কডি ম ... 1 
জহত দিবা ৪র্থ প্রহব কোমল রি ও কডি ম খাঁডব 
জিলফ , | রাত্রি ২্য প্রহর ঢইনি সম্পুর্ণ 
বিঝোটা বারি ২ম প্রহব কোমল নি 
তিলক-কাযোদ বান্তি ২য প্রহর ছই ণি এ 
তোড়ী (মকল প্রকাব) | দিবা ২ প্রহব কোমল বি,গ,খওনি [| এ 
ত্র ,.* | দিব। ধর্থ প্রহব কোমল রি ও ধ, কডি ম ... রী 
্ষ্ঘবারী ভোডী ."' | দিব! ৯য প্রহর রি, গর, ধ ও নি, কডি ম ূ এ 
দরবাপী কানড! রাত্রি ১ম প্রহব কোমল গ,ধ ও নি ১) প্র 
দেওগিরি দিবা ২ম প্রন্থয স্বাভাবিক ১৮, |. ই 
দ্বেশাক বাত্রি২ষ প্রহব এ 


কোমল গ' ছুই নি ৮৯, ূ 


রাগাদির লময়, ঠাট ও জাতি। 











৮৯ 
স্বাগ। সময়। র ঠাট। শি বঙ্জিত। 

দেশ » | রাত্রি ২য় প্রহর দই নি ৃঁ ৷ সম্পূর্ণ 

। দণকাৰ ,** | দিবা ১ম প্রহর গ্বাভাবিক | থাড়ব ূ 
বনশ্রী , | দিবা ৪র্থ প্রহর কোমল রি ধ, কড়ি ম | সম্পূর্ণ । 

| নট (মকল শ্রকা) ... | রাত্রি ১ম প্রহর স্বাভাবিক রঃ 
নটকিছুর ... | রাত্রি ১ম প্রহর স্বাভাবিক ৫ ! | 
নিসাসাগ , | রাত্রি ১ম প্রহর সুই নি রা ূ 
পঞ্চম , | দিব! ২য় প্রহর | কোমল রি ১ | খাডব | ৭ 
পটম্রী * | রাত্রি য় প্রহর কোমল গ ও নি ক সম্পূর্ণ 
পরজ্ , | রাত্রি ২র প্রহর কোমল রি, কড়ি ম রঃ ূ | 
পাহাডী , | রাত্রিংয় প্রহব হইনি 
পিশ্গ বাত্রি ১ম ও প্রহর | কোমলধওগ | 
পূরবী , | দিবা ৪র্থ প্রহর কোমল রি ও ছুই ষ ূ র 
পুরিয়া , | দিবা ৪র্থ প্রহর কোমল রিও কডি ষ খাডব | * 
পুরিয়া-খবহী * | দিবা পর্থ প্রহব কোমল রিও ধ, কডি হ সম্পূর্ণ | 
বসন্ত , | বাত্রি ১ম ও১য প্রহব | কোমল বিশু ছুই | খাডব | * 
বাগস্থী , | রাত্বিন্য প্রহর রজার ,.... অম্পূর্ণ 
বাঙ্গালী '** ূ বা ১ম প্রহৰ, কোমল রি ও ধ রি 
বাহার | রাত্রি ২য প্রহর কোমল গও নি ডি 
বারো! ... | বাতি সম ও ১ প্রহব | ছইগ,ছুইনি র 
বিভাষ ... | দিবা ১ম গ্রহ স্বাভাবিক ৫ থাডব রঃ 
বৃন্বাবনীলাবক্স ... | দিবা ২ম প্রহব স্বাভাবিক 2 ওঁডব ূ চটি 
বেলাবলী '*" | শিবা ২য় প্রহর ছইম "| সম্পূর্ণ ৃ 





৮ই 














রাগ। সময়। 
ষেহাগ » | রাত্রি ২য় ও ৩য় প্রহর | ছুই উড়ব | রিওধ 
বেহ্াগড়। * | রাত্রি ওয় প্র্থর ঘইনি খাড়ব | রি 
বৈয়াটা * | দিবা ৪র্থ প্রচবর কোমল রি ও ধ, কড়ি ম সম্পূর্ণ 
ভাটিয়ারী . | দিবা ১ম প্রহব কোমল রিও ধ রি 
ভীমপলাশী৷ * | দিলা ওয় প্রহর ছুই গ, কোমল নি রর 
ভবগালী , | রাত ১ম প্রহর গাভাবিক *.* গুড়ব |মওনি 
ভৈরব , | দিবা ১ম প্রহর কোমল রি ও ধ, দুই নি সম্পূর্ণ 
ভৈরবী , | দিবা ১ম ও ২য় প্রহর | কোমল রি.গ' ধ ও নি 
মধুমাধসারজা  *** | দিবা খয় প্রহর দই নি ওডব : গওধ 
মন্লার (সকল প্রকাব ) | বাত্রি১ম ও ২য় প্রহর | ছুই নি সম্পৃণ 
মারোয়া * | দিবা ধর্থ প্রহর কোমল রি, কডি ম । খাড়ব র্‌ 
মার » | রাত্রি ১ম প্রহব ূ স্গাভাবিক | সম্পূর্ণ 
মালকোশ * | রাত্রিংয় প্রহর কোমল গ, ধ ওনি ওডব ূ রিওপ 
মিয়-মলগার * | বাত্রি ২য় প্রহর কোমল গ ও নি সম্পর্ণ : 
মালল্রী * | দিবা ৪র্থ প্রহর কাড় ম উডব |রিওধ 
মালি-গৌরা * | দিবা ৪র্থ প্রহর কোমল রি, কডি ম সম্পূর্ণ 
মুলতানী দিবা আ ও ৪র্থ প্রহর |কোমলরি গওধ,ছুইম ৮ 
মেঘ * | রাত্রি ১ম ও খয় প্রহর | স্বাভাবিক খাডব | ধ 
যোগিয়! * | দিব] ১ম গ্রহর কোমল রি ও ধ সম্পূর্ণ ৰ 
রাজবিজয় , | দিবা “য় প্রহর কোমল গ ও নি ূ 
রামকেলী *** | দিবা ১ম প্রহর কোমল রি ও ধ, ছুই নি | 
ললিত ** | রাত্রি ৪র্থ প্রহর কোমল রি ূ 








রাগাদির লময়, ঠাট ও জাতি ৮৩ 








হিিটিটিটিরিটি কত রিনি 
রাগ সময। ঠাট। জাতি। বজ্জিত। 

ললিতাগোঁবী * | দিবা ৪র্থ প্রহর কোমল রি ওধ, ছুইম ***| সম্পূর্ণ 

লু বাত্রিংয,গ্রহর স্বাভাবিক ... 

শঙ্কর রাত্রিংয প্রহর ছুইম 

শঙ্করাভরণ রাত্রি ২য় পধর দ্বই ম 

গুর্ুবেলাৰলী রাত্রি ১ম গ্রহ দুই নি 

গ্যাম বাত্রি ১ম প্রহব ছুইম 

ঞ রাগ দিবা ৪র্থ গ্রহ কোমল রি ও ধঃ কডি ম 

গ্ীটঙ্ক দিবা ৪র্থ প্রহৰ কোমপবি ওধ 

মফর্দা দিবা ২য প্রহব দুঈ নি 

স/জগিবি দিবা ৪র্থ প্রহব কোমল রি ও ধ খাডৰ 

মারল (সব ।$,৭1 দিবা ২য প্রশৰ ছুই ন সম্পূর্ণ 

নাহান! বাত্রিযপ্রহব কামলনিওগ 

সিদ্ধ রাত্রিংয প্রহব (কামলনি ওগ 

মুবট বাত্রি ১ম ও২য গ্রব দুই নি 

মিনদুডা বাত্রি ১ম ও২য প্রহব| কোমল গ ওনি 

মুরমল্লার রাত্রিত্য প্রহব ছুইনি ধাডন | গ 

সোহিনী বাত্রিওয ও ৪র্থপ্রহঝ। কোমল বি :** থাডব ৷ প 

হবান্থীর বাত্রি ১ প্রহব |ছুইম  ** পুরণ 

হিন্দোল উুডব |বিওপ 


রাত্রি ত্য ওঙ্য ডা কডিম 


আধুনিক ওঁডব খাড়ব রাগেব বজ্জিত হব সম্বন্ধে ওত্তাদদিগের মধ্যে এই এক নিয়ম 
গগ্রায় দেখা যায় যে, যে রাগের যে £র বজ্জিত, ঠাহারা অবরোহণে সেই হুর সংক্ষেপে 
অনঙ্কার স্বরূপে গ্রযোগ করিয়! থাকেন। 


৮৪ সীতশ্মত্র নার। 


মেঘ, সুরট, দেশ, গৌড় প্রভৃতি মল্লার জাতীয় কয়েকটা রাগ বর্ধ! খতুর় যে 
কোন সময়ে গাওয়া যায় । বসম্ত, হিন্দোল ও বাহার বসস্ত কালের সকল সমষে 
গীত হইতে পারে। কাফী হিন্দুস্বানীয়দিগের দোলোৎসবের রাগিণী; উহ! শ্রপঞ্চমী 
হইতে দোলোৎসব সাঙ্গ হওয়৷ পর্যযস্ত সকল সময়েই গীত হইয়। থাকে । ইমন পারস্ত 
রাগ; আমীর খশ্রু ইহা ভারতবর্ষে প্রচারিত করেন। ইমনের সহিত অনেক রাগ 
মিশ্রিত হইয়াছে, যেমন ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপালী, ইমন-বেলাবলী, ইমন-বেহাগ, 
ইমন-কল্যাণ, ইমন-ঝিঝোটা বা ইম্নী, ইত্যাদি । তুরস্ক দেশ হইতেও রাগ লংগৃহীত 
হইয়াছিল; যেমন তুরস্ক তোড়ি, তুরস্ক গৌড়, এই প্রকার নাম সংস্কত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়া 
থাকে; কিন্তু তাহা এক্ষণে প্রচলিত নাই। বাহার, আলাহিয়া, সফর্দ।, নাজগিরি, 
সাহানা, আভানা, সোহিনী, স্থহা, স্ঘরাই, জিলফ, মারু, এই কয়েকটা রাগ 
মুসলমানদিগের সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। পিলু, বারোয়?, লুম. ঝিঝোটী, মার, 
এই কয়েকটা অল্ল দিন হইল সংগৃহীত হইয়াছে; কোন সংস্কৃত গ্রস্থেই ইহাদের 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না; এবং ইহাদের প্রকৃতি অতি ক্ষুদ্র, অর্থাৎ ইহাদের অঙ্গ প্রতাঙ্গ 
সকজ এখনও সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধিত ও প্রন্ফুটিত হয় নাই; এবং ইহাদের গান করিবাব 
সময়ও নির্দিষ্ট হয় নাই। পিল অধুন। হিন্ুস্থানে সাধারণ লোকদিগের মধো ঝুলন- 
ষাত্রধার সময় গীত হইয়া থাকে। 


গ্রছ-ত্যব শ ন্যাস-ন্বক্ব 


অনেকের এ রূপ ভ্রাস্ত সংস্কার যে, প্রত্যেক রাগ ম্বরগ্রামের কোন এক নিদিষ্ট 
স্থর হইতে উত্থাপিত হয়, এবং কোন নির্দিষ্ট স্থরেই সমাপ্ত হয়। এই সংস্কারের 
সূ এই যে, সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রস্থসমূহে “গ্রহ-ন্বর” ও '্যাস-স্বর" নামক ছুঈ প্রকার 
স্থরের উল্লেখাস্তর, তাহাদের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে,_-যে স্বর হইতে রাগ 
উত্থাপিত হয়, তাহার নাম গ্রহ-স্বর। এবং যেস্থুরে রাগ সমাপ্ত হয়, তাহার না 
হ্যাস-স্বর। কিন্তু বিশেষ অন্ধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাগের 
উত্ধাপন ও শেষ, এটী মনগড়া] কথ।; কারণ প্রাচীন কালের গীত হইতেই রাগ- 
রাগিণী বাহির হইয়াছে $ রাগ-রাগিণী কখন পৃথক্‌ স্থষ্ট নতে যে, রচপ্সিতা কর্তৃক 
তাহাদের উত্থাপন ও সমাপ্তি নির্দিষ্ট রাখ! হইয়াছে; তাহ? হয় নাই। গীতেরই 
উত্থাপন ও সমাপ্তি ্বরগ্রামের কোন সর নিব্বিশেষে নির্দিষ্ট থাক! প্রয়োজনসিদ্ধ বটে। 
এই হেতু সংস্কৃত গ্রস্থকারগপের মধ্যেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ 


রাগাদির গ্রহ-স্বর ও জ্াস-ন্বর | ৮৫ 


রাগ-রাগিণী সঙ্বন্ধে গ্রহ-শ্বব ওন্যাস-স্বর উল্লেখ করেন; কেহ গীত সম্বদ্ধে গ্রহ-ম্বর 
বর্ণনা করেন,__অর্থাৎ যে ন্থুর হইতে গীত আরম্ভ হয়, তাহাই গ্রহ-স্বর ; এবং হে সুরে 
গীত শেষ হয়, তাহাই ন্যাস-শ্বর (১২শ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের প্রমাণ জষ্টবা )। 
আমার মতে এ শেষোক্ত বিষয়ই যুক্তি ৪ ব্যবস্থা! সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়ঃ তাহার 
দৃষ্টান্ত, “ভঙ্গ ভজরে মন রুষ্”* নামক চৌতালে ইমন-কল্যাণের হিন্দী ঞ্ুপদ স। 
হইতে আরস্ত হয়, এবং রি-এ সমাঞ্ হয়; “আনন্দী জগবন্দী” নামক এ তালে এ 
রাগের ঞ্ুপদদ প হইতে উত্থাপিত হইয়া স1-এ সমাপ্ত হয়; “আল্লা মাডি আরজ 
শুনিয়ে নামক ইমন-কল্যাণের খেয়াল নি হইতে উখাপিত হইয়া! সা-এ শেষ হয়; 
“ত্রহ্ষময়ী পরাৎপর।” নামক দাওয়ান মহাশয় ( রথুনাথ রায়) কত ইমন-কল্যাণের 
খেয়ালটী রি হইতে আরম্ভ হইয়া! স-এ সমাপ্ত হয়ঃ ইত্যাদি। এ সকল উত্থাপন 
ও সমাপ্তি হ্থানাস্তরিত হইলে ব্যাভিচার ঘটে। 

রাগ-এ[[গণ)াদির গঠন ও অবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের উত্থাপন 
ও সমাপ্তি কোন এক নির্দিষ্ট স্বরে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ঠাটে উহা'র। গীত 
হয়, তাহার প্রত্যেক স্থর হইতেই রাগাদি উত্থাপিত হইতে পারে। যেমন ইমন- 
কল্যাথ রাগ সা হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, রি হইতেও পারে, গ হইতে ও পারে, 
কড়ি ম হইতে, পহইতে, ধ হইতে, ও নি হইতেও আরম হইতে পারে। সকল 
রাগ রাগিণী সম্বন্ধেই এ নিয়ম। কেবল যে রাগে যে স্থুর বঞ্জিত, অর্থাৎ ব্যবহার 
হয» না, সেই স্কুর হইতে সেই রাগ উত্থাপিত হইতে পারে না। কেহ এ কথার 
বিরুদ্ধে এই মাত্র তর্ক করিতে পারেন যে, ইমন-কল্যাণ কেবল শা হইতে কিন্বা রি 
হইতে, কিন্বা নি হইতে, এইরূপ কোন একটা নির্দিষ্ট হুর হইতে আরভ হয়? অন্তান্ত 
স্বর হইতে উত্থাপিত হইলে, উহার প্রকৃত যৃঙ্তির ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু বাস্তবিক 
কাধ্যে সে বপ হইতেছে না; কারণ যাহার! ইমন-কলযাণ রাগকে প্রকষ্টরূপে 
চিনিয়াছেন, তাহার। উহাকে সকল স্থর হইতেই উত্থাপিত করিয়। উহার যৃত্ি অবিকৃত 
রাখিতেছেন। ইহার পরিষ্ষ।র প্রমাণ গানে; ধূপদ্দ হউক, বা খেয়াল হুউক, একই 
রাগের ভিন্ন ভি নগান সর্ণবদ!ই বিভিন্ন ৪র হইতে উত্থাপিত হইতেছে, অথচ তাহাতে 
রাগ ঠিক থাকিতেছে। উল্লিখিত প্রমিদ্ধ কয়েকটা গান তাহার দৃষ্টান্ত। পূর্বে 
যেমন বপিনাষ যে পুবাকালের গায়কগণ গান হইতে রাগ বাহির করিয়া, তাহার 
আলাপ ঞ& স্ট্ি করিয়াছেন; দেই আলাপে সকল রাগই সা হইতে উত্থাপন কর! 


“ ১০ম পরিচ্ছেদে আলাপের বৃত্তান্ত ভ্রষ্টব্য। 


৮৬ গীতম্ত্র সার | 


ও সা-এ শেষ করার গ্রথ। হইয়া গিয়াছে । কেবল এই স্থানে এই একটা মাত্র নিয় 
অধুন! নিদ্দিষ্ই আছে। 


বাদী, সন্থাদী ইত্যাদি। 


অনেকের আরও এক সংস্কার এই যে, রাগের মধ্যে বাদী, স্মাদী, অঙ্গবাদী 
ও বিবাদী নামক চারি প্রকার স্থর ব্যবহার হয়, ষদ্বার। রাগের মৃত্তি প্রকাশিত হয়। 
এই সংস্কা,"ও অনেক ভ্রম লঙ্ষিত হয়; এবং ইহারও মূল সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ। 
রাগের মধ্যে ষে স্থর অধিক বার বাবহার হয়, সেই স্থরকে বাদী বলা হইয়া থাকে; 
তদপেক্ষা কম সংখ্যক স্থরকে সম্বাদী , তদপেক্ষ। ন্যুন সংখ্যককে অন্গবাদী ঃ এবং 

তান্ত অল্প সংখ্যক, কিন্বা অব্যবহার্ধয, বা রাগএ্ষ্টকর স্থুরকে বিবাদী বলা হইয়! 
থাকে। “সঙ্গীতসার”, “ছয় রাগ”, প্রভৃতি বাঙ্গাল! সঙ্গীত গ্রন্থে বাদী বিবাদী 
প্রভৃতির এ প্রকার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় *। কিন্তু সংগ্কত সঙ্গীত গ্রস্থাদিতে বাদী সম্বাদী 
প্রভৃতির ব্যাখ্যা উহা! হইতে অনেক গুভ্দে, তাহ! ১২শ পরিচ্ছেদ পরষ্টব্য । কিস্ত 
যে কোন ব্যাখ্যাই হউক, কোন ব্যাখ্যারই অস্ুরূপ বাদী সম্বাদী স্থর তাবৎ রাগের 
মধ্যে খুজিয়া পাওয়। যায় না। সোমেশ্বর নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার বলেন ষে, রাগেব 
মধ্যে যেস্থর অধিক ব্যবহার হয়, তাহাকে অংশ অর্থাৎ বাণীম্থর বলে। ইহাতে 
আপাততঃ এই বোধ হয় যে, মালকৌশ ও কেদার। রাগিণীতে যেমন ম, ঝিঝোটাতে 
গ, কালাংড়ায় প, বিভাষে ধ, এই প্রকার স্থরগুলিই বাদদী। কিন্তু কার্ধযতঃ অনেক 
সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। মনে কর, যে ব্যক্তি কেদার ভাল করিয়া 
চিনিয়াছেন, তিনি ম অল্প ব্যবহার করিয়াও উহার মৃণ্তি স্থগ্রকাশ করিতে পারেন। 
সকল রাগেই এরূপ হইতে পারে । কোন নম্বর অধিক ও অল্প ব্যবহার করা, সে 
গায়কের ইচ্ছাধীন। ফলতঃ সে যাহ| হউক, কেপাবায় ষে প্রকার ম, বিঁঝোটীতে গ, 
এই প্রকার অবস্থাপন্ন স্থর কয়টা রাগে পাওয়৷ যায়? প্রচপিত রাগের মধ্যে ষে 
কয্পটীতে পাওয়া যায়, তাহাই উপরে বল হইয়াছে, এরূপ রাগ আর অধিক 
পাওয়] হুর । 

অনেকে মনে করেন যে, সকল প্রকার মল্লারে, বাহারে, ভৈরবে, ভীমপলা শীতে, 
মেঘে ও ললিতে ম বাদীঃ বেহাগ, পুরিয়া, হিন্দোল, জয়ন্ত ও গৌর সারজ, 

* বাবু সারদাপ্রসাদ খোষ মহাশক্নও এ মতের অনুবস্তী, তিনি ইং ১৮৭৯ সালের জুলাই মাসের 


ইংরানী পত্রিকা! “কলিকাতা! রিভিউতে” তাহার কৃত হিন্দু সঙ্গীত বিষষক প্রবন্ধে, বাদীর তাৎপর্ধ) স্থন্ধে উ 
প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন । 


রাগার্দির বাদী স্থাদী, ইত্যাদি | ৮ 


ইহাদের মধ্যে গ বাদী) ইমন, ইমন-কল্যাণ, কল্যাণ, কামোদ, যোগিয়া. শ্রী, 
রামকেলী, মূলতানী সকল প্রকার তোড়ি, সাহানা, ও আড়ানা, ইহাদের মধ্যে প 
বাদী; হাম্বীরে ও আলাহিয়াতে ধ বাদী; এবং ছায়ানটে, বৃন্দাবনী সারঙ্গে, ও 
কানডায় রি বাদী। কিন্তুইহার কিছুই নিশ্চয়ত। নাই; কারণ অন্তান্ত সঙ্গীতজ্ 
লোকে অন্য প্রকারও বলিতে পারেন।' আমি বলিব ইমন-কল্যাণে প বাদী; আর 
এক জনে বলিবে, গনহে কেন? উহাতে প যেমন প্রয়োজনীয়, গও তদ্রপ; নিও 
তদ্ধপ, কভি-ম পর্যন্ত তাদৃশ প্রয়োজনীয় । স্থনিপুণ রাগজ্ঞ লোকে এ কএকটা স্থুরই 
ইমন-কল্যাণে অধিক বার ব্যবহার করিয়া গাইতে পারেন অথচ রাগত্রষ্ট হইবে ন|। 
অদৃবদ*”, কাঁচা লোকের সে ক্ষমত। কখনই হইবে না । অতএব বাদী সম্বাদীর এ 
নিয়ম বিজ্ঞানেব নিয়মানৰপ পাকা নহে । উহ| যে মনগডা নিয়ম, তাহ ম্বতঃই 
প্রতাশমান হয। এ প্রকার বাদী বিবাদী সম্বন্ধীয় সুত্র সকল সংগীত ব্যাকরণের 
বিষয় বট । ব্যাকরণ যেমন ভাষা শিক্ষার সাহায্যকারী, সংগীত ব্যাকরণও 
তেমনি সংগীত শিক্ষাৰ সাহাযাকাবী হওয়। উচিত। কিন্ত প্রাচীন কালের কথা বল। 
ধায় ন,., 'মাধুনিক কালে উক্ু বাদী সঞ্থাদা ধরিয়। কেহ কখন রাগ শিক্ষা করে নাই 
ইহা নিশ্চয় । বরং শিক্ষা কালে বাদী সম্বাদার উল্লেখ করিলে রাগ শিক্ষার সাহায্য 
হওয়া দূবে থাক, যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়, কেনন। রাগের মধ্যে বাদী সপ্থাদী স্থরের নিশ্চয় 
হয় না। সংস্কত গ্রন্থে বাদী সঙ্থাদী সন্থদ্ধে নান! মত। 

বিবাদী সুর স্ঘদ্ধে অনেকের সংস্কার এই যে, যে রাগে যে সুর বর্জিত, তাহ। 
সেই রাগের বিবাদী স্বর )__ধেমন বৃন্দাবনী সারঙ্গে গ, বেহাগে রি, মালকৌশ 
ও হিন্দোলে রি ও প, ইত্যার্দি। কিন্তু বাদী বিবাদী প্রভৃতি চারি প্রকার স্থরই যখন 
প্রত্যেক রাগে প্রয়োজনীয় বলিয়৷ সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণনা আছে, তখন এ প্রকার বর্জিত 
স্থরকে বিবাদী বল। সঙ্গত হয় কৈ? সংস্কৃত গ্রস্থকারগণ বিবাদীর তাৎপর্ধ্য ভিন্ন রূপ 
িখিয়াছেন ; তাহ। ১২শ পরিচ্ছেদে জর্টব্য। সম্বাদী অনুবাদী সম্বন্ধে এ স্থানে আর 
অধিক কথ! উত্থাপন করিব না। ১২শ পরিচ্ছেদে উহাদের সম্থদ্ধে বিস্তারিত রূপে 
বিচার হইবে। 


কেহ কেহু রাগের বাদী স্থর প্রমাণার্থে গানের, কিম্বা সেতারাদদিতে আলাপ 
বাদনের সঙ্গে সে, স্থর দেওয়ার যন্ত্রে, বিভিন্ন স্থুর বাঙ্গাইয়া! দেখিতে বলেন ষে, যে 
স্থর বাজাইতে থাঁকিলে, তাহ। রাগের সছিত মিশে ও অধিক মিষ্ট শুনায়, তাহাই মেই 
রাগের বাদী-। কিন্তু ইহাতে এক ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে, তাহা অনেকে জাত নহে। 


৮৮ গীতক্মৃত সার। 


গায়কে থে তান্বরার সহিত গীত গান, এবং যন্ত্রী যেষস্ত্রে আলাপ বাদ্ধন করেন, 
তাহাতে সর্বদা সা, এবং কখন কখনও প হর সচয়াচয় ধ্বনিত হইতে থাকে । অতএব 
গানের কিনব! বানের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত সর ধিতে হইলে, সে থর এ সা ও প-এর সহিত 
মিশে, তাহা ভিন্ন অন্ত স্থর কখনই মিষ্ট লাগে না । সা-এর সহিত গ ও প বাজাইলে 
কুখ্রাব্য হয়, মও সা-এর সহিত উত্তষ মিশে , রি প-এর সহিত বাজিলে মিষ্ট হয়, 
সা-এক় লহিত হল্ঘ না । এ অবস্থান» গ, ষ ও প, এই কয়টা মাত্র সুর রাগগণের বাঘী 
ধাড়ায়। কি অনেকে এইরূপ করিয়া! প্রায়ই আধুনিক কালে রাগাদির বানী নথ 
বাহক করিতেছে ; সেই জন্য কেবল গ, ম ও প অধিকাংশ রাগের বাধ বলিয়া ধর! 
হুম্ব ; এবং রি ও ধ অতি অল্প রাগের বাঁধী হুয়। নি ও কড়ি কোমল স্তর ধর্ডব্যের মধ্যে 
নহে, কেননা উহার] সা-এর সহিত মিশে না! বলিয়া, কোন রাগের সঙ্গেই উহাদ্বিগকে 
বাজান হুম্ব না, সুতরাং উহার] বাদীও হইতে পারে না। কোন কোন লোকের 
এন্্প ভ্রান্তিও আছে যে, নি বেহাগের বাদী, এবং কোমল রি গৌরী শু ভৈরবীর 
বাদী । যাহাই হউক, উপযুক্ত ব্যবস্থা! ঘখন সংস্কৃত গ্রস্থের লক্ষণাহুধায়িক হয় না, খন 
উহ! গ্রাহযোগ্যও হইতে পারে না। 

পরস্ত এতদ্দেশীয় নব্য সংগীতবিদ্গণ যদি এরূপ তর্ক করেন ষে, ৰাধী বিবাদীর 
উল্লিখিত তাৎপর্য গ্রহণে রাগ-রাগিণীর শিক্ষার কতক সাহাবা হইলেও হইছ্ছে 
পারে। সংস্কৃত গ্রন্থের লক্ষণান্গযায়িক গোলঘোগ পূর্ণ ব্যাখ্যায় আমাঘের প্রয়োজনই 
বা কি? ভাবাবিৎ ব্যক্তি মাতেই জানেন যে, এরূপ সর্ববর্দাই ঘটিতেছে যে, কোন 
শব্দের অর্থ প্রাচীন কালে একরূপ ছিল, এখন তাহ] ভিন্ন অর্থে ব্যবহার হইতেছে । 
বাদী লক্বাদী সম্বদ্ধেও এদ্ূপ করিলে ক্ষতি কি? 'ভাল কথা, ইহাতে জমার আপত্তি 
নাই। অতএব এ অবস্থায় রাগাদ্ির বাদী সম্ধাদী নিরাকরণ করার এক সহৃপায় 
বলিতেছি। উপরে ধে সকল রাগের বাদী সুর নিরারুত হইয়াছে, তন্তি্ রাগ সম্বন্ধে 
এই নিয় £__-ঘে রাগ সম্পূর্ণ জাতীয়, ও স্বাভাবিক ঠাটে গেয়, কিস্বা গ ব্যতীভ অন্যান্ত 
স্বর যাহাতে কোমল, তাহার বাদী স্থর গ, কিছব। পঃ গ বাদী হইলে প ল্ান্বী, এবং প 
বাধী হইলে গ সদ্বাদী, ইহা! সাধারণ নিয়ম ; অন্যান্য হর এ রাগে অগ্বানধী। সম্পুর্ণ 
জাতীয় রাগে বিবাদী সুর নাই । শ্বাভাবিক ঠাটে গেয়, কিম্বা গ ও য খ্যতীত অন্যান্য 
হুর ঘাহাতে বিকৃত, এমন খাড়ব ও ওুঁড়ব জাতীয় রাগে প বর্জিত হইলে, তাহাতে 
গকিন্বা যম বাদী, ধ কোমল ন] হুইলে, সম্থাদী। যে রাগে ষে স্থুর বর্জিত, সেই তাহার 
বিবাদী স্থর ইহা পূর্বের বলিয়াছি। রি, কিন্বা ম, কিনব! ধ, কিন্বা নি বঙ্ছিত রাগে গ 
কিবা প বাদী; ম বাদী'হইলে ধ সম্ধাদী, এবং প বার্দী ছইলে রি সম্বার্দী। গ বজ্ছিত 


রাগ সঙ্থন্ধে বিভিন্ন মতের উপর সঙ্গালোচনা। ৮৯ 


রাগে কড়ি য ব্যবহার হইতে দেখ! যায় না। কডি কোমল সুর কখন ৰাদী সঙ্ধাদী 
হইতে পায়ে না। যেরাগে গকোমল, তাহাতে ম কিন্বা পবাদী; ষ বাধী হইলে 
স্বাভাবিক ধ সাদী; এবং পথাদী হইলে স্বাভাবিক রি সম্বাদী। ইহারা কোমল 
হইলে লে রাগ সম্বাদী হীন হইবে। এ নিয়ম এ প্রকার রাগের পক্ষে অন্গপযোগী 
হইবে, বাহাতে গ ও প ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক স্বর অধিক বার ব্যবহার হয়, সে 
স্বলে সেই অধিক বার ব্যবহৃত ইরই সেই রাগের বাদী হইরে, উহা সাধায়ণ বিধি। 


রাগ-রাগিণী শ্বর-বিন্যাসের উদ্দাহরণ মাত্র, অতএব তাহার কখনই লীষা হইসে 
পারে না। বর্তমান সময়ে ষে ষে রাগ শুনিতে পাওয়া যায়, উপরে নেই গুলিরই 
শময়, ঠাট প্রভৃতি লিপিবন্ধ হইল । “সঙ্গীতসার কর্তা গোম্ামী মহ্থাশয়গ ভাহাই 
করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গাল! “সংগীত রত্রাকর” নামক গ্রন্থে প্রচলিত গ অপ্রচলিত, 
সকল গ্রক'র রাগেরই উল্লেখ করিতে, এবং তাহাদের সময় ও ঠাঁট পর্ধযত্ক নির্ণয় 
করিতে, গ্রন্থকার ক্রটি করেন নাই। সেই সকল ঠাট ষে বিশ্ুদ্,, তাহার গুমাণ কি? 
কিন্ত অপ্রচলিত রাগাদির সেই সকল ঠাট শুদ্ধ ব। অশুদ্ধ হউক, ভাহাদ্বের গান সংগ্রহ 
কর! যখন এক প্রকার অসম্ভব, তথন তাহাদের কেবল ঠাটমাত্র জানিয়। শোকের কি 
উপকার হইবে? এ গ্রন্থে প্রচলিত রাগেরও যে রূপ ঠাট লিখিত হইয়াছে, ভাহা 


প্রায়ই অশুদ্ধ, যেমন ভৈরবী ও তোড়িতে রি স্বাভাবিক; যোগিয্লা গ যুলতানীতে 
রিও ধ স্বাভাবিক; বিভাষ ও হিন্দোলে ধ কোমল, পুরবীতে গ, ও জয়- 


জয়ন্তীতে রি কোমল; ইত্যাদি। এই প্রকার কত তুল আর দেখাইৰ! এ গ্রন্থে 
ধতিহানিক ভ্রমেরও কমি নাই; তাহার এক উদ্দাহরণ দিতেছি । গ্রন্থকার 
উপক্রমণিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন, “নায়ক গোপাল গাড়া, পুরৰী, গৌরী, বসন্ত, 
“তাড়ি, গুনকেলী, ঘট, দেশকার প্রভৃতি কতকগুলি রাগিণী প্রস্তত করেন।” বসন্ত 
এক মতে আদি রাগ; গৌরা, তোড়ী, গ্রণকেলী ইহারা আদি রাগরিণী; কোন্‌ 
যুগুগান্তর হইতে ইহার1 চলিয়া! আসিতেছে । ইহাদের প্রাচীনত্বের লহিত তুলনা 
করিলে নায়ক গোপালকে যেন গতকল্যের লোক বলিয়! বোধ হয় *; গ্রন্থকার এ 
বিষয় স্বপ্রেও একবার মনে করেন নাই। এই প্রকার অনেক অযৌক্তিক বিবরণ 
এ গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত হইয়াছে । এই সকল গ্রস্থকারদিগের সংগীত পুস্তক লিখি! 


* নায়ক গোঁপাল আমীর খক্রর সহসময়ী * ১ম পরিচ্ছেদে ফপদের বিবরণে ইহা ডরষ্টব)। 


৯০ গীতহ্ঙ্জ সার। 


প্রকাশ করার সাহপ দেখিয়া বিশ্মিত হইতে হয়। তর্কের স্থলে উহার! বলিতে পারেন 
ষে, হিন্দু সংগীতে এত প্রকার মত আছে, তাহাতে কি শুগ, কি অশুদ্ধ, ইহা কি কেহ 
নিশ্চয় কিয়া বলি:ত পারে? এক মতে যাহা অশুদ্ধ, অন্ত মতে তাহা! শুদ্ধ। ইহাই 
যর্দি আমার উক্ত সমালোচনার উতর হয়, তাহা হইলে সংগীত পুস্তকাদি লিখিবারও 
প্রচ্মোজন নাই, সংগীত শিক্ষা করিতে গুরূপদেশেরও প্রয়োজন নাই। স্বাগাবিক ক 
থাকিলে নিজে নিজেই এক প্রকার করিয়। গল সাধিয়া, যাহ। ইচ্ছ। গাইয়া বলিলেই 
হয় যে, এহ এক প্রকার সংগীত মঙ গ্রীন কালে ছিল। 1কগ্ত বাস্তবিক তাহ! 
কখনই হইতে পাবে শা, এন্সণে বর্তমান ংন্দুগ্থানী সংগীত সন্ধে সমুদয় হৃশিক্ষিত 
ওস্তাদ দিগের মতের পরস্পর যথে€ এক্য রাহয়াছে। সেই মতের সংগাত 


গ্রন্থেরহ মামাদের গ্রয়োজন। 
উপরে প্রচলিত রাগ-বাগিণার যে প্রকার বিবরণ লাপদ্ধ কিলাম, সংগীতাধ্যাপক 


শ্রযুক্ত ক্ষেঞ্মোহন গোঙ্ামী মহাশযের মতেব সহিত তাহ। অণেক স্থলে অনৈক্য হইবে, 
কেনন। তাহার বিষণুপুবের মত, আমি সম্পুণ হিন্ুগ্ানা মতানুসারেহ 1লাঁখতেছি। 
বঙ্গদেশের মধ্যে বনাবধুপুরে হিন্ুস্থানা সংগীতের ধেপ চচ্চ1 হইয়াছিল, তব্রুপ 
অন্থাত্র হয় নাহ । কিন্তু “সাত নকলে আসল খাস্ডা” হইয়। এক্ষণে [বফুপুরের কায়দা 
ও মত হিন্দুগ্ঠানীয় খাস কায়দা] ও মত হহতে অনেক ভিন্ন হইয়া! [গয়াছে , এবং ঠিন্ন, 
হইয়। “যে দেশের যা.” তাহ। অপেক্ষা স্তরাং অনেক নিক হুহয়৷ পাড়য়াছে। অতএব 
বফুঃপুরের পৃথক্‌ মত পারপোষণ ও বলবান করণার্থ অধ্যাপক গোম্বামা মহাশয় তাহার 
কৃত সঙ্গীতসার গ্রন্থে প্রাচীন সংস্কত সংগীত গ্রঞ্থের মতের সহিত উঞ্জ মত এক] 
করিতে 1বশেষ চেষ্ট1! পাইয়াছেন , কিন্তু প্রায়ই গোঞজ। [মিলন 1দতে হহয়াছে। 
আমাদের প্রাচীন সংগীতের সংস্কৃত গ্রন্থ সকল সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র স্তায় কল্পতক , 
1ধনি যাহ। কামনা করেন, তাহাই প্রার্থ হন, সংগাতসারে রাগালাপের মধ্যে 
অনেক স্থানেই গ্রন্থকর্তী প্রাচান সংগীত মতের মঞ্জুরী দর্শাইয়াছেন। কিন্তু 
যাহাদের সম্বন্ধে তিনি এ রূপ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই, যেমন বিভাষ, 
ভূপালা, কুকু ভা, দোহনা, সাহান। ইত্যাদি, তাহাদের বিষয়ে তিনি যাহ। লাখয়াছেন, 
তাহ] যদি লোকে অমান্ত ও আবশ্বাম করে, তখন তিনি কিবলিবেন? প্রাচান 
সংস্কত সংগীভ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সোমেখর কৃত “রাগখিবোধ' নামক গ্রঙ্থ বোধ হয় 


অনেক আধুনিক ; তাহার মত আধুনিক সংগীত মতের সহিত অনেক বিষয়ে এঁক্ ৃষ্ট 
হয়। কিগু গোস্বামী মহাশয় সোযেশ্বরের মত তাজ্য করিয়া, যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থের 


মত গ্রহণে তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী 


রাগাদির সত্বন্ধে বিভিন্ন মতের উপর সমালোচন]। ৯১ 


ওত্যাদের ললিতে প স্থর ব্যবহার করেন না, সোমেশ্বর সেই রূপই বলিয়াছেন; 
কিন্তু গোস্বামী মহাশয়: সোমেশ্বরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া! “সঙ্গীত দর্পণ"এর মত 
প্রামাণ্য করিয়াছেন, কেননা ইহার সহিত তাহার ব্যবহার্য বিষুপুরের 
মত এ ললিত সম্বন্ধে একা হয়। লল্তে পবাদ দিলে তাহ বসম্ত হইতে কিরূপে 
পৃথক্‌ হয়, ইহা! যে তিনি সন্দেহ করিয়াছেন, ইহাই আশ্ধ্যের বিষয়! কেননা 
প-বঙ্জিত লকিতেব এক যৃদ্তি, ও প-বঞ্ধিত বসন্তের আর এক মৃতি। “সিন্দুরিয়া” 
নামক একটা রাগ পাগ্কাব দেশে অতিশয় গ্রচল, যাহাকে আমর! ভুল ক্রমে “সিন্দুডা” 
বলি, উহ! সিন্ধু (সৈন্ধবী) হইতে যে অনেক পৃথক, তাহ! অনুসন্ধান ন। করিয়া গোন্বামী 
মহাশয় সংগীতসারে সিন্ধুর আলাপের নিগনস্থ টাকায় বলিয়াছেন যে, বস্তুতঃ এই দুইটা 
রাগিণীল্ত পরস্পর অতি অল্প প্রভেদ দেখা যায়|” এই জন্য তিনি সিন্দুবার আলাপ 
লিখিতে চেষ্টাও করেন নাই । তিনি সংগীতসারে বেহাগ, শঙ্কর, জয়ে”, সাজগিরি ও 
মুলঙ/ন", ই কএকটী রাগে কডি-নি-এর ব্যবহার দেখাইয়াছেন, ইহা যে তাহার 
ভ্রাজি, তাহ। ৪র্থ পরিচ্ছেদ বলিয়াছি । প্রাচীন সংগীতে কডি-নি-এর ব্যবহার হইতে 
পারিত, কারণ সে কালে শুদ্ধ নি হইতে সা-এর অন্তর পূর্ণান্তর ছিল, মাধুনিক 
সংগীতে নি হইতে সা-এর ব্যবধান অদ্ধাস্তব, অতএব এঁ নি আরও তীব্র হুইতে পারে 
না, আধুনিক কালের ষে স্বাভাবিক নি,সেই প্রাচীন কালেব তীব্র নৈ। প্রতুযুত 
গোম্বামী মহাশয় তাহার কৃত ক্কৌমুদীতে এ সকল বাগের গানে কোথাও তীব্র নি 
বাবহাব করেন নাই । সংগীতসারে তিনি সাহানার আলাপে ধ শ্বীভীবিক, এবং ইমন, 
হিন্দোল, হাম্বীর, ইমন-পুরিয়।, প্রভৃতির স্বাভাবিক ঠাট দেখাইয়াছেন ; কিন্তু ক- 
কৌমুদীতে সাহানার ধ কোমল, এবং উক্ত ইমন, হিন্দোল প্রড়ৃতির কডি-ম বিশিষ্ট ঠাট 
দেখাইয়াছেন; এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাহার মতের সামপ্তন্ত নাই, এবং তিনি 
এঁ বিভিন্নতার কোন কারণও দেখান নাই। আমাদের মধ্যে এক গ্রস্থকীরেরই ঘখন 
বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন মত হইতেছে, তখন সেই প্রাচীন কালে বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত ষে 
বিভিন্ন হইবে, তাহার আশ্চর্ধয কি? সঙ্গীতে এ প্রকার মত বিভিন্নতার কোন অর্থ 
নাই, অর্থাৎ উহ? কোন নিয়মের অঞ্গত নহে ১ উহা! স্বেচ্ছাচাবিতা, অসাবধানতা, ও 
অজ্ঞতার ফল। 

আধুনিক হিন্দুস্বানী সংগীত প্রাচীন হিন্দু সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন, অতএব 
তাহার উপযুক্ত মত ব্যাকরণ প্রস্তত করিতে হুইলে, সকলই নৃতন করিতে হইবে । 
আমি তৎ সম্বন্ধে যে সকল উপপত্তি স্থস্থির করতঃ এই গ্রন্থে প্রকাশ করিতেঠি, তাহা 
যদি এ সংগীতের ষখার্থ উপযোগী হয়, তবে তাহা প্রাচীন গ্রমাণাভাবে সর্বব সাধারণের 


৪২ গ্বীতস্থত্র সার । 


নিকট নিশ্চয্বই সমাদৃত হইবে; আর যর্ধি তাহ। না হয়, তবে শত সহত্র সংস্বভ 
শ্লোকের বচন প্রষাণ দিলেও তাহা কখনই গ্রাহ হইবে না। অতএব কথায় কথায় 
সংস্কৃত ক্লোকের় বচন উদ্ধৃত করায় একট। অন্ত ভড়ং হয় মাত্র; তাহাতে আসন উপকার 


কিছুই হুয় না। 


১০ম পরিচ্ছেদ আলাপ ও গানের রীতি । 


হিন্বু সংগীতে রাগিণীর আলাপ করা সংগীত শিক্ষার চরম ফল। হিনি আল।প 
-করিছে শিথিয়াছেন, তিনি সংগীতে যথেষ্ট বুযুৎপন্ন বলিয়। গণ্য হইয়। থাকেন। ন্থুক্ভর|ং 
আনাপ অতি কঠিন কাণ্য বপিয়াই লোকের প্রতাতি। বন্ততঃ: হিন্দু সংগীতের সমস্ত 
বিগ্ভা আলাপের উপর নিতর। আলাপ ন!। জানিলে খিশুদ্ধ রূপে গানে স্থর যোজন। 
করা, এবং তান কর্তব দ্বার গানকে বিস্তৃত ও অলংকৃত করতঃ গানের বিচিত্রতা অন্বদ্ধন 
কর। সম্ভবপর নছে। আলাপ ব্যতীত রাগের সম্পূর্ণ মৃি উপলৰ্ি হয় ন।। কিন্ত 
লোকে আলাপ ষত কঠিন মনে করে, তত কঠিন কার্ধয নহে, শিক্ষা প্রণানী অভাবে 
সকনই কঠিন। ওন্তাদেরা আলাপ সহজ করিয়। শিক্ষা দিতে পারেন ন|, এবং 
পারিলেও দিতে ইচ্ছ!। করেন ন৷ বলিয়াই, নব্য গায়ক আলাপ করিতে পারে ন॥ এক 
রাগের কত প্রকার শ্বর-বিস্তাস থাকে, তাহ! ন। বপিয়। দিলে, শিক্ষার্থী কি প্রকারে 
জানিতে পারিবে? কিন্তু পৃথক রূপে শিক্ষা! না পাইলেও, যাহার সমূহ স্থুর জ্ঞান 
থাকে, এবং ষাহার এক এক রাগের বনহুর গান জান। থাকে, এমন ব)ক্তি আলাপ 
পঞ্ছছি ছুই একবার শুনিয়! লইয়! েষ্ট! রিলেই আলাপ করিতে পারেন। আপাপে 
তালের প্রয়োজন হয় ন।, স্থতরাং শ্বরলিপি দেখিয়! গান গাওয়! অপেক্ষা, আলাপ 
কর। লহজ সাধ্য । ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে, স্বরলিপি দেশময় প্রচারিত হহলে, 
আলাপ করার প্রাধান্ত তত থাকিবে ন।ঃ তখন স্বরলিপি দেখিয়। একবারে ভাল লয় 
সহকারে নৃতন নৃতন গান গাওয়ারই অধিক তারিফ হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই । 
বদ্ধতঃ স্বরলিপির ব্যবহারে হিন্দু সংগীতের অবস্থা অনেক পর্বভিত হইয়! যাইবে। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, অধুন। স্বরলিপির যে বাঁজ রোপিত হইতেছে, তছুৎপন্ন বৃক্ষে 
'ধে সকল সুন্দর জুখময় ফল ফলিবে, তাহা দেখিতে তত দিন জীবিত থাক] যাইবে না । 


আলাপ ও গানের রীতি । ক 


অনেকের বিশ্বাস এই যে, অগ্রে আলাপের হত, তৎপরে গান। এই সংস্কার 
নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ; কারণ ব্যাকরণ যেমন ভাষার পর হইয়াছে, আলাপও সেইরূপ 
গানের পর গান হইতেই বাহির হইয়াছে । আলাপ সাংগীতিক ব্যাকরণের এক অংশ। 
সংঙ্গীতের ব্যাকরণ চারি ভাগে বিভক্ত, যথা-_ন্বরাধ্যাঞ্রাগাধায়, তালাধ্যায় ও গ্নীভা- 
ধ্যায়। জালাপ রাগাধ্াযায়ের অন্তর্গত , বিভিন্ন প্রকার গান ও গতেরঞ্ রীতি ও শ্বর- 
রচনার কৌশল গীতাধ্যায়ের অস্তর্গত। এক্ষ:ণ আলাপ কাহাকে বলে,তাহ' বল1 ধাউক। 
হিন্দু সংগীতে ষে নকল সুরে গান হয়, তাহাব বিন্বাস প্রাচীন কাল হইতে নিদিষ্ট ভাৰে 
চলিয়া আসিতেছে ; সেই নির্দিষ্ট স্বর-বিন্তাস সযূহেব পারিভাষিক নাম 'রাগ' বা 
'রাগিনী', রাগের সেই শ্বর-বিন্তাসেব পথক আলোচনাকে 'আলাপ" বলে। পুরাকালের 
ংগীতবিদ্গথ ভিন্ন তিন্ন গানের স্বর-বিন্তাস সমূহের পবস্পব সাদৃশ্যান্রসারে, তাহাদিগকে 
শ্রেবীবগ করিয়া, তাহার এক এক শ্রেণীকে এক এক গ্রকার রাগ নামে অভিহিষ্ 
করিঘ্বাছন। যেমন, স|ম:-|পঃম||গঃ-|মঃ নো]: ধো। 
পঃ--|মঃ গ|]রোঃ- | ম: গ'প: মগ বো|--:- 1] সঃ: কিম্বা | স: 
গ| রো: ন | নে।১, স| ধো১ £ নো১ | সঃম|--:ম| গ: রোম: _। এই প্রকার 
স্বর-বিন্তাসকে ভৈরব রাগ বলে; | ন১ ঃ স। গ:ঃ_।গ:ম। পম | গ:- | শী 
র| দঃ: _-| এই প্রকার ্বর-বিন্তাসকে বেহাগ কহে, ইত্যাদি । এরূপ ঘভ গুলি 
বিভিন্ন স্বরর-বিন্তাম একটা রাগে ব্যবহার হয়, সেই সমস্য স্থুর গানের কথ! পরিত্যাগে 
ও অন্ধ এক প্রকার শব্দ যোগে উচ্চারণ করিলে, আলাপ কর! হয়। যে সকল শব্ধ 
ধোগে আলাপ গাইতে হয়, তাহা। এই :__নেতে, তেরে, নেরি, রেনা, নেরোম্‌, তোম্‌, 
নোম্‌, তানা, নান।, নেনে, নারে, আরেনা, ইত্যাদি; এই সকল শব যোগে সুরোচ্চারণ 
করতঃ রাগের ঘথ।রীতি আশ, মিড, কম্পন সহকাবে আলাপ গাওয়ার গুথ। প্রচলিত। 


গানের ষেমন অনেক চরণ অথাৎ কলি থাকে, আলাপেরও ততব্রপ , অর্থাং 
পানের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে ষে রূপ বিভিন্ন স্বর-বিন্যাস ব্যবহার হয়, আলাপে তাহাই 


চর 


দেখাইতে হুয়। এ কলি প্রধা*তঃ চারি প্রকার :__আম্থায়ী, অন্তর1, সঞ্চারী ও 


* ব্ত্াদিতে যে সকল দব-বিষ্ঠান নানাখিধ ছন্দ অবলঘ্ধন করিয়া বাধিত হয়, এবং যাহ! গাওয়া যাক 
না, তাহাকে “গৎ” বলা যাষ। 'গতি' শব্দের অপভ্রংশে গৎ হইয়াছে, ইহ হিন্দুস্থানী লোকদিগের সংক্ষেপ 
উচ্চারণের অভ্যাস বশতঃ উৎপন্ন। সঙ্গীতসাব ও যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকার গ্রন্থকত্তীগণের এই সংস্কার ষে, গং 
পারস্ঠ ভাষ1, ইহা! নিতান্ত ভ্রম। 


৪৪ গীতহ্ন্র মার | 


আভোগ। সংস্বত সংগীত গ্রন্থের মতানুসারে * “গানের যে স্বানে রাগ উপবেশন 
করে, ভাহাকে আস্থায়ী বলে; গানের শেষ ভাগকে অর্থাৎ যথায় গীত সমাপ্ত হয়, 
তাহাকে আভোগ বলে; ইহাদের মধো যে কোন স্থুর উচ্চারি ত হয়, তাহাকে অন্তরা 
বলেঃ এই তিনের মিশ্রিত যে স্বর, তাহার নাম সঞ্চারী।” কিন্ত আধুনিক 
গায়কদদিগের মধ্যে যে অর্থে উহারা বাবহৃত হয় তাহাতে কিঞিৎ বিশেষ আছে। 

গানের প্রথন ভাগের নাম আস্থায়ী, যাহাকে মহড়া, কিন্ব ধুয়! ( প্রব ) বলে; 
ইহা আরম্ভ ইওঘার কোন স্থর নির্দিষ্ট নাই। কিন্ত আলাপে প্রথমেই রাগের উখান 
'দেখাইতে হয়, তজ্জন্ত মধ্য সপ্তকে স্বরগ্রামের প্রথম সুর যে সা, তাহ হইতেই 
'আস্ার়ী আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত। প্রসিদ্ধ গায়কের! রাগের অধিকাংশ রূপই 
আস্থায়ীতে প্রকাশ করিয়া! থাকেন 3 যাহা বাকি থাকে, তাহ। অগ্ঠান্য কলিতে পরিব্যক্ত 
হইয়া রাগের মৃত্ি সম্পূর্ণ হয়। 

গানের দ্বিতীয় কলির নাম অন্তর] ) ইহাতে স্থববের একটী নিযম নির্দিষ্ট আছে এই 
'যে, ইহা! প্রায়ই মধ্য সপ্তকের মধ্য স্থান হইতে আরম্ত হইয়! তার সপ্কের স।১-এ 
আরোহণ করত: তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগ বিশেধে কেহ আরে। 
উপরে যাইয়া নামিয়া আইপে, কেহ বা এ সা হইতেই নামিয়া আসিয়া আস্থায়ীর 
স্থরের সহিত মিলিত হইয়! মাধ হয়। 

গানের তৃতীয় কলির নাম স্চারী ; ইহার নিয়ম এই, গানের আস্মবায়ী ভাগ যে 
মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই একাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের 
সাধ্যমত খাদ সপ্তকের কতক দৃব পর্ধ্যস্ত নামিয়া, আবার আরোহণ করতঃ সা-এ 
সমাধ হয় । তৎপরে গানটা পুনর্ধবার অরোহণ গতি অবলম্বন করতঃ, তার সপকের 
কতক স্থান পর্যন্ত বিচরণ পূর্ববক পুনর্বার অবরোহণ করিয়া, মধ্য সপ্তকের কোন 
স্থানে সমাগ হয়,_এই প্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে আভোগ বলে; ইহ] গানেব শেষ 
কলি। এ সকল কলির দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় ভাগে গান ও আলাপের স্বরলিপিতে ভুষ্টব্য। 

কোন স্থানে উক্ত নিগ্মের ব্যতিক্রম দুষ্ট হইলেও ইহা নিশ্চয় ঘে, উক্ত চাঁরি কলির 
স্বর বিভিন্ন প্রকার হওয়াই উচিত। পরন্ত রচনা কৌশনাভাবে আভোগের স্বর 
প্রায়ই অন্তরার ন্তাপ্প দেখ! যায়। এই চারি কলি গাওযাব নিয়ম এই :-আস্থায়ী 


*“ত্রোপবেশ্যতে বাগঃ আহ্ায়ীত্যুচাতে হি বঃ। 

আতভোগন্বস্তিমো ভাগে গীত পর্ণত্ নুচক । 

ধবাভোগান্তবে কশ্চিঙ্গাতুকক্কোন্তরাতিধঃ1” সঙ্গীত দর্পণ। 

“এতৎ দংশিশ্রণাদ্বর্ণ সঞ্চারীতি।নগছাতে ।” হরিনায়ক কৃত সঙ্গীতসার | 


গানের প্রকার ও রীতি । ৯৫ 


বারস্বার গাইতে হয়; তৎপরে অন্তর] গাইয়া আবার আঙ্বারী গাইতে হয়; তৎপরে 
আবার আহ্থায়ী গাইয়। সমাপ্ত করিতে হয়; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার 
রীতি নাই ; সঞ্চারীর পরই আছোগ গাইতে হয় । 

রাগের পরিচয় বোশক ধতগুলি স্বর-বিন্তাস থাকে, তাহ। প্রকাশ করাই 
আলাপের মুখ্য উদ্দেশ্ | কিন্তু কেহ কেহ যে এক ঘণ্টা ধরিয়া আলাপ করেন, সে 
পৌনরুক্তি মাত্র। গান করার পূর্বে রাগটার আলাপ করিয়া লঈলে, সকল প্রকার 
তালেই সেই রাগের গান অবাধে গাওয়। যায়ঃ গানেব কোন অংশের সুর ম্মরণ 
ন! থাকিলেও বাধে না। হিন্দু সংগীতের বর্তমান অবস্থায এ সকল উপকারার্থে 
আলাপের প্রয়োজন হয়। 


গাচনব প্রকাব ও ন্বীভি 


গণ্য কিছ্গ' পনাময়ী রচনা রাগ সহকাবে, এবং তাল ও ছন্দ সহিতে ব| বিহীনে, কঠে 
উচ্চারণ কবাকে “গান? বা গীত” কহে! সভা সমাজ মধ্যে হিন্দৃস্তাণী সঙ্গীতে তিন 
প্রকার রীতির গান প্রধান, যথ] £--ঞ্পদ (প্রবপদ ), খেয়াল ও টগ্লা। প্রবন্ধ ও 
হোরী গান প্রুপদের অন্থর্গত + ত্রিবট, চতুবঙ্গ, গুল্নকৃস, ও কওল-কোল্বান। খেয়ালের 
অন্তর্গত ; তেলেনা বা তিরানা, যুগলবন্ধ, রাগ-মালা, ইহারা তছুভয়েরই অন্তর্গত 
ঠুংরি, গজল, খেমট? প্রভৃতি টগ্লার অস্তর্গত। 
প্রুপ্ণ 2-_-উক্ত তিন রীর্তির মধে গ্ুপদ সর্বাপেক্ষা! পাচীন। ভারতে মুসল্মান 
রাজ্যারভ্তের পূর্ব হইতেই ইহার যথেষ্ট আলোচনা ও উন্নতি হইয়াছিল । মুদলমানদিগের 
আগমনকালে, বোধ হয় প্রপদ গানই উত্তর পশ্চিম প্রদেশগ হিন্দ্দগেব উন্নত ভদ্র 
সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রপদের রচন! বিস্তৃত, «এবং চারি অ'শে অর্থাৎ কলিতে 
বিভক্ক। এ কলিকে হিন্দস্থানী গায়কের! “তুকৃ” নামে কহিয়! থাকে। চার তুকের 
চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নাম 3 ঘথা।__আস্থারী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ$ ইহাদের লক্ষণ 
পূর্বের বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক তুকই তালের চারি ফেরে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু গায়ক দিগের 
স্বেচ্ছাচারিতাবশতঃ কখন তালের তিন, পাঁচ, সাত ফেরেও কোন কোন তৃক নিশ্পন্ন 
হইতে দেখা যায় । ম্বরলিপি না থাকাতে এই সকল দোষের উৎপত্তি হইয়াছে । গান 
“বিস্বত হইলে, ওন্তাদেরা স্বেচ্ছামত তাহার উক্ত বঙ্গ বিকৃতি ঘটাইয়া ফেলেন। অনেক 
ধপর্দের কেবল ছুই তুক মাত্র পাওয়। যায়ঃ তাহ] বিস্বৃতি অথবা] শিক্ষার ক্রটির ফল। 
পাখোয়াজ যন্ত্রে ঘে সকল তাল বাঁদিত হয়, যথা,_-চৌতাল, ধামার, স্থরফাক, 


৯৬ গীতম্তর সার। 


ঝাঁপতাল, তে ওট, আড়া, চৌতাল, রূপক, টিমাতেতালা, সওয়ারী, এই সকঙ্গ তালেই 
ধপ্দ গাওয়| হয়| যে গানের প্রত্যেক তৃক উক্ত কোন তালের চারি ফের়ের ন্যুনে 
সম্পন্ন না হয়, তাহাকেই প্রকৃত গ্রুপদ বল) হয়। কঞরুপদ গানের কাঠিন্ত এই যে, 
তাহার ছন্ব লম্বা জন্ত অনেক দমের প্রয়োজন, এবং গানও বৃহৎ জন্ক অনেক মুখর 
করিতে হয় ।৪ 
ঞপদের চারিটি বাণী অর্থাৎ রীতি প্রচলিত ছিল ; যথ। £--গওরহাড় বাণী, নওহাড 
বানী, ভাগর বাণী, ও খাণ্ডার বাণী। ইহার। হিন্দি শব? ইহাদের অর্থ প্রকাশ নাই। 
কে কেহ বলেন, গৌড়ীয় হইতে গওরহাড় হইয়াছে । বোধ হুয় চারিটি বিভিন্ন দেশ 
হইতে এ চারি বাণী স*গৃহীত হইয়া থাকিবে । অধুন1 এ চারি বাণীর বিভিন্ন প্রকার 
ঞ্রপদ্ব গ্রান্থই আর শুন! যায় না, উহার এক্ষণে অপ্রচলিত হুইয়। গিয়াছে । অনেকে 
বলেন থে, এক্ষণে কেবল গওরহাড় বাণীর ঞুপদ প্রচলিত । 
যাহাদেয কেবল গ্রুপদ গাঁওয়। অভ্যাস ও বাবসায়, হিন্দুস্থানে ভাহাদ্বিগকে 
“কালাবৎ, কছে; ইহু। “কলাবস্ত” শবের হিন্দী উচ্চারণ। সংগীতের সকল প্রকাব 
কার্যোর মধ্যে গ্ুপদ গান কর। সর্ববাপেক্ষা প্রে্ঠতম কার্ধ্য ; অতএব উচ্চতর খাতিরের 
জন্ত পপ গায়কদিগকে সংগীতবিৎ সমজবদার ( কনয়সিওর ) লোকেরা কলাবস্ত 
উপাধি দিষ্বাছেন। অতি নুন্দর ও ন্যাষ্য উপাধি! জগদ্বিখযাত তানসেন ক্ষপদ 
গায়ক ছিলেন । প্রয় তিন শত বৎসর পূর্বের প্রসিদ্ধ দিলীশ্বর আকবর পাধসার রাজত্ব- 


* কৃষ্ঠকোঁমুদ্বীতে ফ্রগদের যে লক্ষণ লিখিত হইযাছে, তাহা৷ অতিশয় অসঙ্গত। গ্রন্থকর্তা শান্ত্রকারদিগেব 
উপর টে! ছিল বলিষাছেন যে “যে গীতে দেবতাদ্দিগের লীলা রাজাদিগের যশ ও যুদ্ধ বর্ণনা প্রভৃতি থাকে 
াহাকে গ্রুপ বলে।” যে সকল বিষয়ে গীতের পদ রচিত হয়, তাহাদের বিভিন্নতার উপর এপ, খেযাল, 
টন্ন! ইত্যাদির পার্থক্য শির্তর করে না, সথরোচ্চাবণেব বীতির বিভিন্নতাতেই উহাদের পার্থকা হয়। যেষন 
নেবলীলা কিছব। বীরকীন্তি বিষয়ক গান ধপদ, খেয়াল, টপ্প। সকল বীতিতেই গাওযা যাইতে পারে। উত্ত 
গ্রন্থে আরও ছুইটী আশ্চর্য কথা লিখিত দৃষ্ট হয় , যথা,-ফুপদদ মৃদুকষ্ঠ স্বী জাতির উপযোগী নহে,” এবং 
উহা “দ্রুত লয়ে কখনই হশ্রাবা হয় না।” এই সংস্কার অদুরদশিতার ফল ভিন্ন আব কি বল! যাইতে পারে ? 
হিনদুানে এখনও অনেক মৃহ্ক্ঠ বাউ আছে, যাহারা উত্তম ঞ্ুপদ গাউযা থাকে । মনে কর, যে সময়ে খেষাল 
টগ্সার স্থতি হয় নাই, তখন সুশিক্ষিত! গার্িকার! ধপদ ভিন্ন আর কি গ্াইত? সাধারণতঃ লোকের এই 
সংস্কার বে, মোট! গন্ঠীর গল! ভিন্ন ফরগদ গাওয়া যাইতে পারে না। এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমবিজ.ভ্ভিত। 
স্বরের উচ্চতা ও নিয়তাতে গানের ঢঙ্ডের বিভিন্নতা কখনই হয় না; এক গান অতি খাদ গলায় যে চঙে গাওয়! 
যায়, তাহা অতীব উচ্চ কেও মেই ঢঙে গীত হইয়! থাকে । ফরপন্ন বিলম্বিত লযে যেমন হৃমধুর, দ্রুত 
লয়েও ততোধিক । দ্রুত ও বিলম্বিত উভয় লয়ই গ্রুপের জীবন , একই গান উভয় লয়ে গাওয়াই গ্রুপদোর 
বিশেষ তাৎপর্য । বণপতাল, সুরধাক ও তেওর| তালের ধ্পদ কেবল দ্রুত লয়ে গাওয়াই প্রসিদ্ধ। 


গানের প্রকার ও রীতি। ৯৭ 


কালে তানসেন গ্রাছুর্তাব হন। তাহার গান-শক্কি যেমন ছিল, রচনা-শক্তিও 
ততোধিক ছিল। তিনি বিস্তর চমৎকার চমৎকার ধফপদ রচন। করিয়া যান । কিন্তু 
স্বরলিপি অভাবে তাহার রূত বার আনা ঞ্রপদ লোপ পাইয়াছে ; এবং যাছা আছে, 
তাহাও স্বরে এবং কথায়, উভয় বিষয়েই এত বিকৃত হইয়1 গিয়াছে যে, তিনি যদ্দি কবর 
হইতে উঠিয়। শুনেন, তাহ! হইলে তাহার নিদ্দ কৃত গান বলিয়া! তিনি কখনই চিনিতে 
পারিবেন না। তাহার কৃত আসল সম্পূর্ণ পদ এখন আর পাইবার উপায় নাই। 
শুনা যায়, তিনি হিন্দু সম্ভান ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তীহার সময়ে খেয়াল 
গানের আদর ছিল কি না, জানা যায় না। তীহার পুর্বে নায়ক গোপাল ও 
বৈজু বাঁওরা, এই ছুই ব্যক্তি ধ্রুপদ গানে সমধিক য্শস্বী হুইয়াছিলেন। থীট্টায় ১৪খ 
শতাব্দীর প্রারভ্ভে পাঠানবংশীয় সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে গোপাল নাম্নক 
প্রাহৃভূতি হন। তৎকালে তাহার সমান গায়ক কেহ ছিল না, এইজন্য তাহার নায়ক 
উপাধি হইপািল। উক্ত আলাউদ্দীন পাদসার দরবারে আমীর থ্রু 
নামক এক জন সংগীত-নিপুণ ও অতি দক্ষ স্থপণ্ডিত অমাতা ছিলেন । শুনা যায়, 
নায়ক গোপাল তাহাকে সংগীতে পরাজয় করিতে পারেন নাই । সেই সময় হইতেই 
আমীর থক্রর যত্বে মুসলমানদিদুগব মধ্যে হিন্দু সংগীত আলোচনার সুত্রপাত হয় । 
তানসেনের পর দুদি খা, বকৃ্থ ও স্থরদাম উত্তম উত্তম ঞপদ্দ র5ন। করিয়াছিলেন । 
তাহাও ইদান'ং কতক কতক প্রচলিত আছে। পঞ্জাব প্রদেশে পদ গানের চষ্চ] 
অধিক। তথাকার সংগীতাধ্যাপক মৌলার্দাদ ও অনিয়াস বহু ধপদ রচন। করিয়। 
গিয়াছেন। পাটন! বিভাগের অন্তর্গত বেতিয়ার মৃত মহারাজ নওলকিশোর সিংহ 
বাহাদুপন অনেক শক্তিবিষয়ক হিন্দী পদ রচন। করিয়াছিলেন ; তাহাও এক্ষণে অনেক 
স্থানে প্রচলিত হইয়াছে । 

খেয়াল £-_ খেয়াল পারশ্য শব্দ; ইহার অর্থ হুর্ববাসনা বা যথেচ্ছাচার। বোধ 
হয়, সংগীতেও ইহা! এ অর্থে বাবহার হইয়াছে। পূর্বের সভ্য সমাজে খেয়াল প্রচলিত 
ছিল না; ওন্তাদ গায়কের। ফ্ুপদই গাইতেন । পরে খন খেক়্াল প্রথম প্রচলিত হয়, 
তখন তৎকালের ফরপর্ধ গায়কের] বোধ হয় বঙ্গ করিষা এ রীতির গানকে গায়কদিগের 
"থেয়াল” অর্থাৎ যথেচ্ছাচার বলিতেন $ তদবধি এ নাম হইয়া থাকিবে । খেয়ালের 
রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা। সংক্ষেপ ॥ এইজন্য ইহার প্রত্যেক ভাগ তালের চারি ফেরের 
কমেও নিষ্পন্ন হয়; এবং ইহাতে ছুই তুকের অধিক সচরাঁচর ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ 
ইহাতে কেবল আস্থায়ী ও অস্তরা। কখন কখন ইহাতে তিন চারি কলিও থাকে ) 
কিন্তু তাহাদের -সথর সবই অন্তরার ন্তায়। খেয়ালীয় সবরের কতকগুলি বাঙ্গাল! গানে 


৯৮ গীতনৃত আায়। 


ধন্পদের স্তায় চারি তুক আছে অর্থাৎ চারি কলির বিভিন্ন প্রকার সুর | নদীয়া 
জেলার অস্তঃপাতি চুপি-গ্রাম নিবাসী মৃত দাওয়ান রঘুনাঁথ রায় (যিনি “অকিঞ্চন' 
বলিয়! খ্যাত ) খাপ হিন্দুঙ্থানী খেয়াল সরে বাঙ্গালায় এরূপ চারি তুকের অনেক 
স্টামাবিষয়ক গান রচন! করিয়াছিলেন । সে অতি অল্প দিনের কথ।; কিন্ধু আশ্চর্য 
এই ঘষে, ত্বরলিপি অভাবে তাহাও এক্ষণে বিকৃত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে ; যাহু' 
চলিত আছে, তাহাও বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন গ্রকার গাইয়! থাকে । তালের চারি 
ফেরে ওত্যেক কনি সম্পন্ন হইলে, খেয়ালও বিস্তৃত হইয়। ধ্পদের রূপ ধারণ করে বটে, 
কিন্ত তালেই তাহার প্রভেদ হয়। কাওয়ালী, আড়া, মধামান, একতালা, তেওট, 
ও যৎ, এই সকল তালে খেয়াল হয়। কিন্তু ষে খেয়ালের আঙ্ায়ী এ সকল তালের 
চারি ফেরে নিশ্পক্ন হয়, তাহা! টিম! করিয়া গাইলে গ্রুপদ হইতে পৃথক করা ছুফ্কর হইয় 
পড়ে, কেনন৷ এ সকল তালই ঞুপর্দে অতি গ্লথ ভাবে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। 
একতাল। ঈথ হইয়। ঞ্পদে চৌভাল হইয়াছে ; যৎ শ্লথ হইয়া ফ্ুপদে ধামার ও তেওরা 
হইয়াছে; তেওট শ্লথ হইয়! রূপক ও আডা-চৌতাল হইয়াছে ; কাওয়ালী প্লথ হইয়' 
পদে টিমাতেতাল! হুইয়াছে, এইবূপই বল! ধাউক অথবা চৌতাল ভ্রত হইয়া 
খেয়ালে একতাল৷ হইয়াছে, ধামার ভ্রুত হইয়া ঘৎ হইয়াছে, এইরূপই ব। বলা যাউক 3 
বস্ততঃ উহাদের ছন্দে কোন প্রভেদ নাই। তালের পরিচ্ছেদে উহাদের বিস্তারিত 
বিবরণ তরষ্টব্য। এঞপদের স্থরফাক, তেওর। ও সওয়ারী তালের ন্যায় ছন্দ খেয়ালে 
ব্যবহ্থার নাই ; খেক্ালের আড়া ও মধ্যমান তালের ন্যায় ছন্দ ঞ্পদে বাবহার নাই। 
ঝাঁপতালে খেয়াল ও প্রুপদ ছুইই হয়। যাহ1.হউক, তালের ছন্দ বিষয়ে খেয়াল ও 
গ্রপদ একরূপ হইলেও থেয়ালে ষে প্রকার ক্ষু্র তান গিট্কারী বাবহার হুয়, ঞপদে 
তাহ! হয়না; এবং পদে যে প্রকার 'গমক' ব্যবহার হয় তাহা খেগালে হয় নাঃ 
ইহাতেই উহাদের প্ররুতির পরস্পর বিভিন্নত। সম্পাদিত হুইয়। থাকে । রাগ-রাগিণী 
সনবন্ধে ধুপদ ও খেয়ালে প্রভে্ নাই ; কিন্তু কতকগুলি রাগিণী এমন আছে যাহারা 
গ্রুপদে ও টপ্সাপ্স ব্যবহার হইয়াছে, খেয়ালে হয় নাই; যেমন, - ভৈরবী, খাম্বাজ ও 
সিদ্ধু। বত প্রকার হিন্দী খেয়াল শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সদারদ ও আধারজ 
কত খেয়ালই র্ববোৎকষ্ট ও অধিক গ্রচলিত। খেয়াল ও ফ্রপদ উভয়ই ঈশ্বর বিষয়ক 
গানের উপযোগী? পরস্ধ ঞ্পদের গতি প্রায়ই ধীর ও প্ররুতি গভীর জন্ত, ইহাই 
উপীষন। কার্য অধিক উপযোগী । 

কাণ্তেন উইলার্ড লাছেব ঠাগার রত হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক ইংরাজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
যে, 'লতান হোলেন শিকা নামক জোয়ানপুরের এক অধীশ্বর খেয়ালের সি করেন 


গানের প্রকার ও রীতি। ৯৯ 


ইছা খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর কথ! | কিন্তু খেপ্ান কেহ যে নৃতন কৃষ্টি করিয়! চাঁলাইয়াছেন 
ইছ। যুক্তিসঙ্গত কথ। নহে। খেয়ালীয় রীতির গান পূর্ব হইতেই চলিয়া! আ দিতেছিল, 
কিন্ত সভ্য সমাজে তাহার আদর ছিল না| উক্ত সুলতান ছোসেন হয়ত এ রীতির 
গান পছন্দ করিতেন এবং খেয়াল গাক়্কদিগকে সমধিক উৎসাহ প্রদ্দান করিতেন 3 
তর্দবধি খেয়াল সভ্য সমাঞ্জে গাওয়া প্রচলিত হুইয়। গিগ্লাছে। দিল্লীর এ দিকে 
“কাবাল” ( কাওআল ) নামে সঙ্গীত ব্যবসায়ী এক জাতি আছে, খেয়াল তাহাদের 
জাতীয় গান। ইহার] সর্বদা ষে তালে গান গায়, সেই তালের নাম কাওআলী রাখা 
হুইগাছে। 

টগ্পা £_-টগ্ল। হিন্দী শব্দ__আদি অর্থ লম্ফ, তাহ! হইতে রূঢ়ার্থ সংক্ষেপ $ এই 
সংক্ষেপার্থে ইহা! গানে ব্যবগার হইতেছে, অর্থাৎ পদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান 
সংক্ষেপতর, তাহার নাম টগঞ্পা। ইহার কেবল ছুই তুকঃ আস্থায়ী ও অন্তরা । 
খেয়ালের প্রায় সকল তালই টগ্সায় ব্যবহৃত হয় কেবল রাগিণীতে ইহ। খেয়াল হইতে 
বিভিন্ন হইয়া থাকে । খেয়ালের রাগে টগ্লা রচিত হওয়ার প্রথা! নাই। প্রাচীন 
রাগিণীর মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, চৈ ভাঁগৌরী, কালাংড়া, দেশ ও সিন্ধু, এই 
কয়েকটিতে টগ্সা হয়। টগ্পা আধুনিক কালের উৎপন্ন ; এবং ইঠার প্ররূতি সংক্ষেপ জন্য 
কাফী, ঝিঝোটি, পিলু, বারেণয়া, মাঝ, ইম্রনী ও লুম, এই কয়েকটি আধুনিক রাগ 
টঞ্লায় ব্যবঞার হয়। ইহাদেরও প্ররুতি ক্ষুত্র, ও বিস্তার অল্প। ফলতঃ পুরাতন হইনে 
ইহারাও ঞপদীয় রাগের ন্যায় বদ্ধিতাঙ্গ হইবে, তাছার আশা করা যায়। কারণ প্রাগ্ই 
দেখা যায় যে, ওত্তাদের। পিলু, ঝিঝেটি ও বারোগ্ার ঞ্পদদ রচনা করিতে চেষ্ট! 
করিয়! থাকেন ; এইরূপ করিতে করিতে ইহাদের সঞ্চারী ও আভোগের উপযোগী অঙ্গ 
বাহির হইবে ; তখন ইহারাও দীর্ঘ হইয়া, প্রাচীন রাগের তুল্য হইয়া ঈাড়াইতে পারিবে । 
প্রাচীন রাগ-রাগিণী সমূহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এইবপেই বদ্ধিত হইয়া বিস্তীর্ণ হুইয়াছে। 
অন্মদ্দেশীয় অনেক লোকের এইবপ সংস্কার ষে, আদি-রস বিষয়ক গানকেই টগ্স। বলে, 
কিন্তু সেটি ভ্রম 7 গানের এক পৃথক রীতির নাম টগ্সা, ইছাতে সকল প্রকার গানই হয়। 
ফলত: উহ্বার গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকাবশতঃ উহা! ঈশ্বর বিষয়ক গানের উপযোগী 
নহে । ইদানী ব্রক্ষ-গীত প্রায়ই টপ্পার স্থরে রচিত হইতে দেখ! যায়,ইহা! নিতাতস্ত অসঙ্গত 
ও অন্তায়। ইছা সংগীত ওতে অজ্ঞতা ও অন্ুয্নত কচির ফল। সংগীতের প্রধান কার্ধ্য 
স্বৃতি-উদ্দীপন। ; অতএব যে স্থুর শুনিলে অন্তঃকরণে মহৎ, উন্নত, প্রশাস্ত ও বিরাট 
ভাবার উদয় হয়, তাহাই ভক্তি ও উপাসনার যথার্থ উপষোগী। টগ্সার সুরের যেবূপ 
প্রকৃতি, উহ! হাশ্বঃ আনন্দ, গ্রণয়, তামাসা, উল্লাস প্রভৃতি লঘু ভাব উদ্দীপনা বিষন্বে 


১০০ গীতশৃত্র সার । 


সম্যক উপযোগী, এবং এ সকল বিষয়েই উহা! সর্ধদা বাবার হইয়া আসিতেছে ৯ 
অতএব টগ্লার স্বর শুনিলে মনে এ মকল ভাবের উদয় হওয়া ভিন্ন ভক্তির ভাব কখনই 


উদ্দীপিত হইতে পারে ন। | 
কাঞণ্চেন উইলার্ড সাহেব বলিয়াছেন যে, টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাব দেশীয় উষ্ট- 
চালকপিগের জাতীয় মংগীত ছিল) প্রপিদ্ধ গায়ক শোরী* উহাকে অলঙ্কন্ত করিয়া 
উন্নত করিশ্গছেন। এই কথা সত্যও হুইতে পারে, কারণ শোরীর টগ্সার মূল কথা সকল 
পাঞ্চাবী উপ-ভাষায় রচিত। পূর্বে টগ্লার রীতির গান সভ্য সম্বাজে প্রচলিত ছিল 
নী; শোপী (গোলামনবী ) স্থকৌশলবুক্ত সাধন! ছার এ গানকে বিশেষ স্থললিত ও 
কা“রগরী বিশিষ্ট করিয়া, তন্দ্রা সভ্য ও ভদ্রলোকের চিন্তরগ্রনে পারগ হইয়াছিলেন ; 
তদবধি উ্। সভ্য সমাজে আদরণীয় হইয়াছে । শোরীরুত গানকেই ওন্ডাদের। টগ্পা 
বলেন; তত্তিন্ন অন্তান্ত টগ্লাকে তাহার! ঠুংরী বলিয়া থাকেন। শোরীর টগ্রার ঢং 
পৃথক ) সেই পার্থক্য তান, কম্পন, গিট.কারীর বিভিন্নভায় সম্পাদিত হুয়। খান্বজ, 
লুম, ভৈরবী, সিন্ধু ও বিঝোটি, এই কয়েকটি রাগিণীতে, এবং মধ্যমান তালেই সচরাচর 
শোরীর টগ্প। শুনা যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ইমন, কেদারা, কানড়। 
প্রভৃতি খেরালের র'গে টগ্না হয় না কেন? তাহার কারণ এই ষে, টগ্লার হাল্কা তান 
গিট.কারীর সহিত এ সকল রাগের গুরু প্রকৃতির সামগ্রন্ত হয় না; শোরী এ সকল 
রাগে টপ্স। গাইতেন না, তজ্জন্য উহাতে টগ্লার প্রণালী প্রচলিত হল্প নাই। হিন্দুস্বানী 
ওস্তাদ গাম্ুকর্দিগকে ইমন, কেদারা, মল্লার প্রভৃতিতে শোখীর টগ্স! গাইতে বলিলে, 
তাহা হয় না, কি জানি না, এ কথ! বলেন ন1-কেনন। তাহাদের জানি না বল! অভ্যাস 
নাই; তাহারা সংগীতে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান, যাহ! ফরমাইশ কর! যাইবে, তাহাই 
তাহার! গাইতে গ্রস্তত ; একাস্ত না পারিলে ইয়াদ্‌ নাই বলিবেন। তাহার্দিগকে উক্ত 
রাগে টগ্পা গাইতে বলিলে তাহারা শোরীর ব্যবহার্ধ তান গিটকারী লাগাইয়া এ 
সকল রাগ গাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্ত, বেহ্থরা ন। হইলে কেমন যেন 
খাঁপছাড়া বোধ হয়। ন্যায্য বিচার করিতে হইলে, ইহা৷ যে আমাদের শুনার অভ্যাসের 
, তাহাই প্রতীয়মান হয়। খাম্বাজের ঞরুপদ হয়, খেয়াল হয় নাঃ তাহারও 





ক স্গীতসারের ৩০৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে. অযোধ্যা নিবাসী গোলাযনৰী নামক এক ব্যক্তি টা রচন। 
করিয়! তাহার অর্তি' প্রিয়তম! প্রণয়িনী শোরীর নামে ভণিতা| দিয়া গাইতেন, এইজন্যই “শোরী মিয়া” 
টপ্গা প্রণেতা বলিয়া! খ্যাত হইয়াছেন; বন্ততঃ গোলামনবী তাহার আসল নাম, শোরী তাহার স্ত্রীর 
মাম। প্রায় ৭৬ বৎদর অতীত হইল গোলামনবী ৫* বৎনর বয়ঃক্রমে লক্ষৌ নগরে মানবলীলা সম্বরণ 


করিয়াছেন। 


গ্রানের গ্রকার ও রীতি। ১০১ 


ভাৎপর্যয-_ঘেশ ব্যবহার নিবন্ধন গাওয়ার ও শুনার অনভ্যাস। খাম্বাজ, ভৈরবা ও সিন্ধু 
অতিশয় মিষ্ট জন্ত, উহ! সর্ব মাধারণের মধ্যে টপ্লায় ব্যবহার হওয়াতে, কাবাল অর্থাৎ 
খেয়াল গায়কের! তাচ্ছিল্য প্রযুক্ত উদার্দিগকে পরিত্যাগ করে; তদবধি এ সকল 
রাগিণীর গানকে খেয়াল বলার প্রথা উঠিল যায়। এতত্তিন্ন এ সকল রাগে খেয়াল না 
হওয়ার কোন কারণ নাই ; খেয়ালের ঢং করিয়া গাইলেই হইতে পারে। . 

হিন্দুস্থানী গায়ক দিগের মধ্যে পূর্বে বহুকাল হইতে পুরুষাক্রমে এরূপ প্রথা ছিল যে, 
খুপদ, খেয়াল ও টগ্লা, এই তিন জাতীয় গানের মধ্যে ঘাহার যে প্রকার গান গাওয়। 
পেশা ও অভ্যাস, সে তন্তিন্ন অপর জাতীয় গান গাইত না। ষশনার গ্রুপদ গাওয়াই 
পেশা, তিনি খেয়াল কি টগ্লা। গাইতেন না; কারণ বাল্যাবধি কেবল এরুপ গাওয়াই 
অভাস হওয়াতে, গলায় ঞ্ুপদের মোটা ঢং এরূপ বসিয়। যায় যে, সে গলায় খেক্াল ও 
টপ্লাব নিজ নিজ মিহি ঢং উচিত মত আদায় হয় না; তাহাতে খেয়াল কি টপ্লা, যাহা 
কিছু গাইতে যাইলে, লকলেতেই ঞ্পদের ঢং আঁসিয়। পড়ে ১ ষাহার কেবল খেয়াল 
গাওয়াই পেশ! ও অশ্যাস, তাহার গলায় খেয়ালের ঢং একপবপিয়। যায় যে তিনি ধাহাই 
গান, সবই খেয়ালের ন্যায় হয়। গেইরূপ যাহার বাল্যাবধি টগ্পা গাওয়াই অভ্যাস, 
তাহার খেয়াল ও ঞপ্ুপদ দত্বর মোতাবেক আদায় হয় না। এইজন্ত ঞ্রুপদঃ খেয়াল ও 
টগ্পা এই তিন জাতীম্ন গানের তিনটি ঢং পৃথক হইয়া ্লাড়াইয়াছে। খেয়াল গায়কের! 
টপ্লার রাগিণী ব্যবহার ন। করাতে, উহ্বাতে খেয়ালের ঢং বর্তে নাই। যিনি অল্প বয়স 
হইতে এ তিন জাতীয় গান তিন ওস্তাদদের নিকট হইতে সমান ঘত্ব সহকারে শিক্ষা 
করতঃ সাধন। করেন, এমন লোক ভিন্ন সকলের এ তিন প্রকার গান উচিত মত 
দখল হয় না। অধুনা অনেক গায়ককে এ তিন প্রকার গানই শ'ইতে শুন! ঘায় 
বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন এক প্রকার গানই যথারীতি আদার হইতে দেখ] যায়; 
অন্ত প্রকার গান তদ্রপ উতরায় না। শাস্ত্রে বলে “এক। বিদ্যা স্থশিক্ষিতা” , এক 
শরখরে সকল প্রকার উপার্জন হওয়। দ্বঃসাধ্য , কারণ জীবন অল্প দিনের ; কিন্ত বিদ্যার 
পার নাই। কি বক্ষে, কি পাঞ্জাবে, কি হিন্দৃস্থানে, কি রাজপুতানায়, সর্বত্রই দ্বেখ৷ যায় 
যে, খেয়াল ও ঞ্পদাপেক্ষা, টগ্লাই ভদ্র ইতপ্ন সর্ব সাধারণের নিকট অধিক মনোরঞ্রক 
হয়। পরে ঠুরীর বিবরণে, ও ১১শপরিচ্ছেদে তাহার কতক কারণাঙ্সন্ধান করা 
গিয়াছে । তদ্বিষয়ে এক পৃথক গ্রস্থ লিখার বাসন আছে। 

প্রবন্ধ; যে গানের গ্চিম্ন ভিন্ন কলিতে ভিন্ন ভিন্ন তাল ব্যবহার হয়, তাহাকে 
হিন্মুহ্থানী ওগ্তাদের। প্রবন্ধ বলেন। উহার এ প্রকার অর্থ যে কি প্রকারে হইল, তাহা 
তাছারাই জানেন। ই! গ্রুপদ গানেই অধিক ব্যবস্থার হইয়া! থাকে । 


১০২ গীতক্ছ্ সার। 


হোরী £-_ইছ! প্রীকফের দোৌলোৎসবের গান, ফ্রপদের রাগে ও কেবল ধামার 
তালেই গীত হয়; সুতরাং ইহ গ্রপদাঙ্গীয় । টগ্পার রাগিণীতে হোরী সচরাচর য 
তালে গীত হুইয়৷ থাকে । 

তেলান! £__না দের দানি দীম তান! তোম তেলেনা, আলালিয়! লুম, এইরূপ 
কতকগুলি নিরর্৫থক শব রাগ ও তাল যোগে গাঁওয়াকে “তেলানা+ বলে। ঞুপদ; খেয়াল 
ও টগ্লা, তিন রীতিতেই তেলান। গাওয়া হয়। তেলানার কোন বিশেষ তাৎপধ্য নাই ১ 
গানের কথার অপ্রতুল বশতঃ নিরক্ষর ওত্তাদগণদ্বারা তেলানার চল হইয়াছে । গানে 
সদর্থ ও কবিত্বপূর্ণ বাক্যাবলি ব্যবহার ন৷ করিয়া নিরর্থক শব্ধ প্রয়োগ করায়, রচন। 
শক্তির হানতা, ও নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দেয়, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তেলানার 
এই এক অর্থ হইতে পারে যে, আনন্দে ও উল্লাসে বিহ্বল হুইয়। যখন বাক্যস্ফৃত্তি রহিত 
হয়, তৎকালে তেলানার ব্যবহাব উপযুক্ত হইতে পাবে। 

ত্রিবট £__ইহার তিনটি কলি; একটিতে গানের কথা, একটিতে তেলানা, আর 
একটিতে ধ। ধ! তেরেকেটে প্রভৃতি মৃদরঙ্গা্দি বাগ্ের বোল রাগ তালযোগে গীত হয় 
অতএব এরূপ তিন অঙ্গ জন্য ত্রিবট কহা ষায়। ইহা সচরাঁচর খেয়ালের রীতিতে 
গায় হইয়া! থাকে । 

চতুরঙ্গ :-_ইহার চারিটি কলি; উক্ত ত্রিবটের তিনটি এবং আর একটি কলিতে 
রাগের সার্গম থাকে ।' ইহাও সচরাচর খেয়ালেই গীত হয়। 

.গুল্নকৃস £_ইহা পারস্য ও উর্দুভাষার পছ্যে, খেয়ালের রাগে, এবং কেবল 
একতালাতেই গীত হইয়া থাকে $ এবং ইহাতে সর্বদা! “গুল” এই শবটি থাকার প্রথা) 
দুষ্ট হয়। পারশ্ত ভাষায় পুষ্পকে গুল বলে। 

কওল্-কোল্বান! £_ইহাও একপ্রকার খেয়াল, ও ইহা আরব্য ভাষায় রণ্চত। 
ইহা! এক্ষণে আর তত প্রচলিত নাই। অতএব ইগার বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয়ের 
প্রয়োজন নাই। 

সার্গম 8 - রাগের যে প্রকার স্বর-বিস্তাস থাকে, সেই বিন্যাসাহুসারে সারি গম 
প্রভৃতি সুরের নাষ্ধ সকল উচ্চারণ করতঃ তাল লয়ে গাওয়াকে সার্গম বলে। মৌখিক 
গান শিক্ষার প্রথা! বশতঃ গায়কদিগের সম্যক স্থুরজ্ঞান হইত না) সুতরাং শুন্ধরূপে 
রাগাদির সার্গম গাওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল, এইজন্য ওস্তাদদিগের মধ্যে সার্গম 
গাওধার গুমর :ও তারিফ ? নতুবা ভাষার যেমন বানান, গানের তেমনি সার্গম । 
স্বরলিপি দৃষ্টে গান শিক্ষার প্রথা প্রচারিত হইলে, সার্গম গাগুয়ার আর প্রশংসা তত 
থাকিবে ন!। 


গানের প্রকার ও রীতি। ১৫৩ 


বাগমাল! £ এক গানের ভিন্ন ভিন্ন কলিতে বিভিন্ন রাগের সমাবেশকে রাগমালা। 
কছে। ইহা! সকল প্রকার গানেই ব্যবহার হয়। 

যুগলবন্দ £ ইঠ ছুই ব্ক্তি ভিন্ন একজনে হয় না) একজনে গান গাইবে, আর 
একজনে সেই গানের সার্গম প্রথম ব্যক্তির সহিত সমান লয়ে গাইয়া যাইলে তাহাকে 
যুগলবন্দ বলে । 

টপ.খেম্াল £_এমন এক জাতি গান আছে যাহার্দিগকে টগ্পা কিন্বা খেয়াল 
বলিয়া সহসা চিনা যায় না; অর্থাৎ টগ্প। ও খেয়াল, উভয় রীতি যোগে ষে সকল গান 
গাওয়া হয়, তাগকে টপখেয়াল কণ্ে। বেহাগ, দেশ, পরজ, রামকেলী, গারা, সাহানা, 
প্রভৃতি কয়েক প্রকার রাগে টপ খেয়াল সচরাচর শুন! ষায়। যাহাদের টগ্লা গাওয়াই 
চিরকাল অভ্যাল, তাহারা এ সকল রাগের খেয়।ল গান গাওয়া কালীন, তাহাতে 
অগত্য। টগ্লার ঢং ঘোগ করাতে টপ খেয়ালের উদ্ভব হইয়াছে। 

ঠুৎ্ং : থে সকল গান টগ্লার রাগিণীতে, এবং আদ্ধা-কা ওয়ালী ও ঠুংরী তালে 
গীত হয়, তাঠাকে ঠৃ'র৷ গান কহে। কাণ্ডেন উইলার্ড লাহেব, ঠুংবী নামক এক পৃথক 
রাগ আচে বলিষ] উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং সঙ্গীতসারের ৩০৩ পৃষ্ঠায় পিখিত হইয়াছে 
যে, শোরা 'ময়া ঠ'রী গানের স্থস্টিকর্তী। এইসব কথা কতদৃব প্রামাশিক ও বিশ্বাস- 
যোগা, বল! যায় না। কিন্তু ইা নিশ্চিত যে, হিন্তস্বানে ঠূংরী নামে একজাতীয় গান 
প্রচপ্তি আছে ; তা। নানাবিধ রাগে গীত হইয়া থাকে । লক্ষ অঞ্চলে হংরী গানের 
অতিশয় আদব হয়; এবং প্রসিদ্ধ শোরী ৪ সেই দেশের লোক ; এইজন্যই অনেকের 
বিশ্বাপ যে, শোবী, ঠূ'রী রাগের না হউক, ঠুরী গানপ্রণালীর উদ্ভাবক । কিন্তু বাশুবিক 
তাহা নহে; কারণ শোরী কৃত টগ্না হইতে হৃ'ংরী গানের রীতি অনেক পৃৰ্ক। তবে 
অবস্থ! দৃষ্টে এরূপ বিশ্বাস হয় যে, শোদীর টগ্লা আরও সংক্ষেপ করিয়া লওয়াতে, তাহা 
হুইতে ঠুবী গানেব উদ্ভ? হইয়াছে । চিন্দম্থানের তয়ফা ওয়ালী গায়িকার] ঠরী গান 
সর্ববদ। গাইয়া থাকে , এইজন্য কালাবত ওন্তাদের! ঠূংরী গানকে অতিশয় ঘ্বণ। ক'রন। 
কিন্ত অন্মদ্দেশীয় কৃতঠ্ছ্য সংগীতবেত্তাদিগের এই বিষয়ে বিশেষ চিস্ত। করা উচিত যে, 
খেয়াল ধপদাপেক্ষা উগ্গা ও ঠূংরী গান সংগীতানভিজ্ঞ লোকেরও অধিক তৃপ্তিজনক হয় 
কেন? ঠুংরী গানের স্থর পর্ধযালোচনা করিলে ইহার ছুইটি সৌন্দর্য্য দেখা যায় £_ 
একটি গাইবার রীতি, অপরটি সুরের বিচিত্রত। | স্ত্রী ব! পুরুষ যে কণ্ঠে উহার গীত 
হউক, তাহ খেয়াল ঞ্রুপদের কঠাপেক্ষ। অনেক পৃথক এবং অতি সরল ও মোলায়েম 8 
এই জন্ত খেয়াল গ্রপদোপযোগী! কে ঠূংরী গাইয়া। তত মিষ্ট কর] যায় না। ঠূরীর 
স্থুরে বিচিত্রতার তাৎপধ্য এই যে, ইহার কলেবর যেরূপ সংক্ষেপ, তাহার তুলবায় ইহাতে 


১০৪. গীত লায়। 


বিচিত্রতা অধিক। সেই বিচিত্রতাকে চলিত কথায় “জঙ্গ লা” রলে, অর্থাৎ গানের 
একই কলিতে ছুই তিন রাগের সংযোগ | এক্নূপ আশ্চর্য কৌশলে এ যোগ সম্পাদিত 
হয় যে, তজ্জন্ত উহা! অসঙ্গত শুনায় না; একখানি সুরের ন্বাই বোধ হয়। 
ইছাতে সচরাচর খাম্বাজের সহিত ভৈরবী, কিন্বা সিন্ধু, পিলু, লুম, অথবা বেহাগ, এই 
প্রকার রাগের সংযোগ দেখা যায়। এ ভৈরবীর অংশ এমন সকল স্থানে প্রয়োগ করা 
হয়, যেখানে খাত্বাজের ঠাটেই ভৈরবীর কোমল ঠাট প্রাপ্ত হওয়৷ যায়। কোন কোন 
গানে এক রাগিণীতেই কোন নৃতন কড়ি কোমল প্রয়োগ করতঃ খরজ পরিবত্তন দ্বার! 
বিচিত্রতা সম্পাদন হয়; যেমন-_সা-এর খরজে ভৈরবীর গান আরম করিয়া, স্থান 
বিশেষে কড়ি-ম লাগাইয়া, ম-এর খরজে পরিবন্তিত হয়) তথায় কড়ি-ম ম-খরজে 
কোমল-রি হুইয়া পড়ে; কোমল-রি ভৈরবীর এক প্রকার জীবন। ১৭ পরিচ্ছদে 
“ষড়জ সংক্রমণ বৃত্তাস্তে এই প্রকার হুরী গানের উদাহরণ প্রদত্ত হুইয়াছে। সংক্ষেপের 
মধ্যে এই প্রকার বিচিত্রতা নিষ্পপ্ন হুওয়াতেই, উহা সাধারণের মনোরঞ্তক 
হয়। সংগীতানভিজ্ঞ লোকে, উদার কোন্‌ স্থানে কোন্‌ রাগ লাগতেছে, তাহ! কখনই 
বুঝিতে পারে না, কিন্তু রাগান্তর গু খরজাস্তর জন্ত বিচিত্রঙার ফল কোথা যাইবে 
সে ষাহাই হউক, খাস্বাজ গাইতে গাইতে ভৈরবী আপিয়। পড়িতেছে, ভৈরবীতে কড়ি-ম 
লাগিতেছে, এইরূপ প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া, রাগ-জ্ঞান-গর্ব্বিত ওস্তাদের! 
£ংরী গায়ককে নিতান্ত অজ্ঞ ও বেল্লিক বলিয় তিরম্কার করতঃ সেইস্থানই ত্যাগ করেন। 
কিন্ত গৌড়ামি ও কুসংস্কার দূরে রাখিয়া, নিরপেক্ষ চিত্তে বিচার করিলে জান। যাইবে 
ে, যুগযুগাস্তরীণ চর্চ। প্রভাৰে আধুনিক সংগীতক্ষেত্রে ুমোন্মেষ ( ইওলিউশন ) ক্রিয়ার 
ফলে এই অভিনব সুন্দর লভাটি আপনিই জন্মিয়াছে। ইহাকে যত্বের সহিত পালন 
করিলে, ক্রমে উন্নত ও পরিণত হইয়া শেষে ইহাতে স্থখময ফল উৎপন্ন ইহতে পারে। 
কিন্ত আশঙ্ক। হয় এই যে, ইছার লেকরঞ্জকতা শক্তি ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া কোন সময়ে 
বা গ্রুপদ খেয়ালকে সিংহাসনচ্যুত করে। কিন্তু তাহ! শীপ্রই হইতেছে না, অত ধব 
তজ্জন্ত চিন্তিত হুইবার প্রয়োজন নাই। 

ঠুরী গানের কয়েক প্রকার ভেদ আছে, যখ1-_খেম্টা, কাহারবা, দাদ্‌রা, 
ইত্যাদি । থেম্টা, ভর্তঙ্গা, কাহারবা প্রভৃতি তালে এ নকল গান গীত হুইয়] থাকে, 
তজ্জন্তই উহাদের এ প্রকার নাম হইয়াছে। 

গজল. :__-গজল্‌ (9221) আরব্য শব? অর্থ- প্রণয় বিষয়ক কবিতা। টগ্জার 
রাগিনীতে এবং কেবল পোস্ত! তালেই গজল গীত হুইয়! থাকে । হিন্দুস্থানে ইহা পারশ্থ 
ও উত্দ. ভাষায় রচিত হয়; এ গীত ভারতীয় ভাষায় রচিত হুইলে, তাহার গজল সংজ্ঞা 


গানের প্রকার ও স্নীতি। ১০৫ 


হুয় না; তাহাকে টগ্পাই বল! যায়। গজল মুসলমানদের জাতীয় গান, পারম্ত হইতে 
ভারতে আনীত হুইয়া,* এতদেেশীয় রাগ-রাগিণীতে সংযোজিত হইয়াছে । ইহার পদ্য 
প্রায়ই ন্বদীর্ঘ; এইজন্য ইহাতে দুই, তিন, চারি তুক পর্য্যন্ত থাকে। “€রেক্তা' ও 
'রুবই নামক পারন্য ও উর্দু ভাষায় এ প্রকার রাঁতির যে গান, তাহাও অবিকল 
গজলের ন্যায়) কেবল উহাদের পদ্যের অর্থে ষে কিছু বিভিন্নতা। রেক্ত। আরব্য শব্ধ 5 
ইহার অর্থ কবিতা বা গীত। 


পূর্ব্বোক্ত প্রকার গান ব্যতীত কড্‌কা, পোছেলা, কজরী, লাউনী, চৈতী, জিগর, 
মক্তা, ডোমন! প্রভৃতি বনুত্র গ্রাম্য গীত হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে; তাহ। সভ্য 
সমাজে ব্যবহার হয় না। এম্থলে কেহ জিজ্ঞাস করিতে পারেন ষে, বঙ্গদেশে এবং 
ভারতের অন্ঠান্ স্থানে অনেক প্রকার গ্রাম্য গীত আছে, তাহাঁর উল্লেখ হইল না কেন? 
তাহার কারণ এই যে, সভ্যসমাজে অব্যবহথার্ধ্য গানের বিষয় উল্লেখ কর] নিশ্রয়োজন। 
তবে উক্ত কর শ্রকার গানের নাম করার তাৎপর্ধয এই ষে, কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের 
দেখাদেখি, অধুন। সংগীত গ্রন্থে এ সকল গ্রাম্য গীতের নাম উল্লেখ করা একট ফ্যাশন 
( প্রথা ) হইয়া ধাডাইয়াছে , তাহার দৃষ্টান্ত বাঙ্গালা “স"গীতসার' ও “সংগীত রত্বাকর?। 
ফল কথা এই যে, আমাদের স"গীত-গুরু ওন্তাদগণ হিন্দুস্থানের লোক , অতএব 
হিন্দুস্বানের স-গীত বিষয়ক তাবৎ সামগ্রী আমাদের শিরোধাধ্য করিতে হয়; 
বঙ্গ কি অন্য দেশীয় গান আমর] ত্বণা করিতে উপদ্দিষ্ট হইয়াছি। হিন্দৃস্বানের এ 
সকল গ্রাম্য গীতের কথা ন1 লিখিলে, হয়ত কোন সংগীত কুতৃছলী পাঠক বলিবেন, এই 
গ্রন্থকার এ সকল গান জানেন না, অতএব সংগীতে তাহার ব্মুৎপত্তি অল্প, স্ৃতরাং 
পুস্তক অকর্শশ্য, এই ভয়ে এঁ নকল গীতের নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। 

তান : _শ্বর-বিস্তাসের অন্যতর নাম তান; তিন সবরের কমে তানহয় না; 
বেশী যত ইচ্ছা! হইতে পারে। কিন্তু গানে যে তান দেওয়। হয়, তাহার ভিন্ন অর্থ ঃ 
গাইবার সময় গানের ন্বর-বিম্যাস ছাড়িয়া, আ] কিন্ব। এ ও বর্ণযোগে, রাগের ব্যবহার্য 
স্থরাবলির উপর দিয়া, গিটকারী সহকারে আরোহণ কি্বা অবরোহণ করাকে ;) অথবা 
গানের কোন শবষোগে রাগের অপরাপর পরিচায়ক অংশগুলি প্রকাশ করাকে, তান 
দেওয়া বলে। খেয়াল ও টগ্প। গানেই তান দেওয়ার রীতি। ঞর্পদে নহে। কেহ 
কেহ ঞ্ুপদেও তান দিয়া থাকেন । কিন্তু বাস্তবিক খেয়াল ও টগন। গান যেরূপ সংক্ষেপ, 
তান দ্বারা তাহাকে বিস্তার না করিলে অনেকক্ষণ গাওয়া] যায় না। একটা গান 
কিছুক্ষণ না গাইলেই বা শ্রোতৃবর্গের কি প্রকারে তৃপ্তি সাধন হয়। ওন্তাদী গানে 
আস্থায়ীর মধ্যেই ভান দেওয়ার রীতি; অন্তরাতে তত নছে। খেয়ালে তান দেওয়ার 
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ছুই প্রকার রীতি দেখা যায় :_-আস্থাযী সম্পূর্ণরূপে গাইয়া তাহাতেই রাগের যুক্তি 
প্রকাশ করার পর তান দেওয়া এক রীতি,_যেষন গোয়ালিয়ারের গ্রসি্ খেয়ালী 
স্ব হর্দ, খা গাইতেন ; এবং গান ধরিয়া তানের সঙ্গে সঙ্গে আস্থায়ী সম্পন্ন করা আর 
এক রীতি,- যেমন স্থবিখ্যাত খেয়ালী মৃত আহম্মদ্‌ খা গাইতেন । “হলকৃ” ভান নামে 
এক প্রকার তানের ঢং আছে, হর্দিখ। সেইবপ তান লইতেন ; কিন্তু ইহা! তত দ্ুন্নলিত 
নহে। আ আ করিয়। আরোহণ অবরোহণের সময় প্রতি আ-এর পর অস্তাস্থ য় 
বাবহার করিলে, যেমন- আয় আয়, এইরূপ শব যোগে তানোচ্চারণ করিলে, অর্থাৎ 
তানের সময় জিহব! অনবরত ভিতর বাহির সঞ্চালন করিলে, হলকৃ তান হয়। 
তানেই খেয়াল ও টগ্লার কাঠিন্ত। সেই কাঠিন্ত দুই প্রকার, __ক প্রত্তত, ও রাগ 
জ্ঞান। এই ছুইটী বিষয়ের জন্ত প্রথম শিক্ষার্ধার বিশেষ যত্ববান হইতে হয়। মাঞ্জিত 
কের যত কারিগরী তানেই প্রকাশ পায়। খেয়ালে কিন্ব। টপ্লায় তান দেওয়। সম্বন্ধে 
গায়কের স্বাধীনতা থাকিলেও, রাগটা প্রথমে জমাইয়া এক এক বারে তালের এক 
ফের কিংবা ছুই ফের পরিমাণে তান বিস্তার করিলেই অতি স্থশ্রাব্য হয় ; নতুবা তান 
ধরিয়া তালের বু ফের অতিবাহিত করতঃ, সম হাত.ড়াইয়া তান শেষ করা অতি 
নিকট প্রথা, ও তাহাতে গানও তত হ্ুললিত হয় না। খুচ র!। তানেই গায়কের 
নেপুণা ও সদভ্যাসের পরিচয় হয় ; ইহা৷ প্রায়ই সম হুইতে উতাপন করিয়া, তালের 
ছুই এক এক !ফর পর্য্যস্ত বিস্তারিয়া শেষে আস্থায়ীর মহাড়াঁটুকুর সহিত তান 
মিশাইয়া, গ্রথম সমে শেষ করিতে হয়। ছিতীয়ভাগে গানের স্বরলিপিতে ছুই একটা 
খেয়ালে ও টগ্লায় তান লিখিত হইয়াছে । সেতারা'দি বাছ্য যন্ত্রের গতাদিতে যে খুচর। 
তান দেওয়। যায়, তাহাকে 'উপেজ'* কহে। 
বাট £_ ইহা ঞ্পদ গানেই ব্যবহার হইয়া! থাকে ; ইহ! বন শের অপত্রংশ। 

গানের শ্বর-বিস্তাস ছাড়িয়, রাগের অন্থান্ত পরিচায়ক স্বর সহকারে গানের এক কলির 
তাবং কথাগুলি তালের প্রত্যেক মাত্রায় উচ্চারণ করাকে “বাট” কহে। বাট এক 
প্রকার তান বটে, কিন্ত সকল প্রকার তানকে বাট কহা যায় না। তানে ও বাটে 
অনেক প্রভেদ $ বাটে গানের এক এক কলির তাবৎ কথ ব্যবহার হয়; তানে প্রায় 
তাহা হয় না| সচরাচর আস্থায়ীর কথ! লইক্লাই বাট করা হয়। দ্বিতীয়ভাগে গানের 
স্বরলিপিতে ছুই একটা পদে বাট লিখিত হুইফ্লাছে। 

* ইহা সংস্কৃত উপ-জ শঙ্দোর অপত্রংশ, অর্থাৎ যাহা বাহির হইতে জন্সিয়াছে। 'বস্ক্ষেত্রীপিকার' 
্রন্থকর্তা উপজকে যে পারম্ত শব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহ নিতাত্ত ভ্রম । এ গ্রন্থের ১ম সংস্করণের 
৪ পৃষ্ঠা, এবং ২য়ের ৩৫ পৃষ্ঠা তরষ্টবা 1. 
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বোল-বাণী :_ হিন্দু্থানী গান শিক্ষা! করিতে হইলে কিঞ্চিৎ হিন্দী ও উর্দ,ভাষা) 
শিক্ষা! করতঃ, তত্তন্তাযার ছুই একখানি পুস্তক পাঠ করা উচিত, নতুবা প্রকৃত হিন্দী 
উচ্চারণ সথসাধ্য হয় না। আর তাহ! ন। হইলেও হিন্দী গান অতিশয় কদর্ধয শুনায়। 
ইদদানী অনেক বাঙ্গালী হিন্দী গান গাইতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্ত বোল-বাণার দোষে 
গ্রায়ই তাহাদের পরিশ্রম বৃথা যায়। যে সকল বাঙ্গালী হিন্দস্থান হইতে গান শিক্ষা 
করিয়া আইসেন, তাহাদের হিন্দী না পডিলেও চলে; কেননা হিন্দুস্থানে কিছু দিন 
থাকিলে সর্বদ1 তত্রত্য পোকদিগের সহিত কথোপকথনে উহাদের জাতীয় উচ্চারণ 
অভ্যন্ত হইয়া যায়। ইউরোপে ইতালীয় সংগীত সর্ব শ্রেষ্ঠ; এইহেতু ইউরোপন্থ 
সকল দেশের লোকেই স*গীতের জন্ত কিঞিৎ ইতালীয় ভাষ। শিক্ষা করিয়া থাকে। 
সেইরূপ ভারতের ইতালী হিন্দুস্থান ; অতএব হিন্দী ভাষার নিয়ম কিঞ্চিৎ অবগত ন 
হাত", তিন্ুস্থানী সংগীত কখনই সম্যগায়ত্ত হইবে না । সকল শিক্ষার্থারই এ উপদেশ 
স্মরণ রাখা উচিত। অধুনা অনেকেই নাগরী অক্ষর জানেন; তাহার! অনায়াসেই 
হিন্দী পুস্তক পড়িতে পারেন। কিন্তু প্রথমত: কোন হিন্দুস্থানী লোকের নিকট 
_পাঠীভ্যাস করা উচিত। ধাহাদের উর্দ অক্ষর অভ্যাস কর! বিরক্তিকর হইবে, তাহারা 
রোমান্‌ অক্ষরে উর্দু ভাষার পুস্তক পড়িতে পারেন ; তাহা! অতি সহঙ্গ ও চমৎকার । 

স্বর-সাধন :-দ্বিতীয়ভাগে সাধন প্রণালীতে নীচে সুরের প্রত্যেক নাম হিন্দী 
উচ্চারণান্গমারে আ-কার এ-কার দিয় লিখিত হুইয়াছে £ যথা, সা বে গ মা, 
ইত্যাদি, সাধনার সময় উহ তদ্রপই উচ্চারণ করিতে হইবে । বঙ্জ-ভীষায় অ কার 
যেরূপে উচ্চারিত হয়, তাহাতে মুখ ও ক যথেষ্ট প্রসারিত না হওয়াতে, স্ববোচ্চারণ 
তত পরিফার ও হুললিত হয় না। এইজন্যই, ধাহারা হিন্দুস্থান হইতে হিন্দী গান 
উত্তমৰপ অভ্যাস করিয়! আইসেন, তাহার] বলেন যে, বাঙ্গাল! ভাষায় গান হিন্দীর 
ন্যায় মিষ্ট হয় না। একথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে । বাঙ্গালার স্বর সকল বোজা; হিন্দীর 
স্বর সকল খোজ1| বিশেষ, বাঙ্গাল। ভাষায় লঘু গুরুর বিচার না থাকাতে, উহ অস্থি 
শৃন্ত হইয়া নিতাস্ত নিস্তেজ ও একঘেয়ে হুইয়৷ পড়িয়াছে ; এবং অন্যান্ত অভান প্রযুক্ত 
হিন্দীর স্তায় ব্গ-ভাষার উচ্চারণে বিচিত্রতা নাই। এই হেতু উহা সংগীত কার্ষ্যে 
হিন্দীর ন্যায় বিচিত্রত। উৎপাদনে অক্ষম | 

খেয়াল ও গ্রপদীয় স্থুরে, ঈশ্বর বিষয়ক ব্যতীত, অন্তান্ত উত্তম বিষয়ক বাঙ্গাল। 
গান নাই বলিলেই হয়; এই একটা আমাদের বৃহৎ অভাব রহিয়াছে । এইজন্ত 
এতদিনেও খেয়াল খ্পদ বাঙ্গালীর জাতীয় সংগীত হইতে পারে নাই। অতএক 
আমাদের বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী কালাবৎ, উভয়ে একত্র হুইয়! এ সকল সুরে সব্ব্) 


১০৮ গীতচৃজ সার। 


ব্যবহার্য নানা বিষয়ে উত্তমোতম বাঙ্গাল! গীত রচনা করা উচিত; তাহা হইলে এঁ 
সকল স্থরের প্রতি ষব্বলাধারণের আসা! ও প্রবৃত্তি হইয়। শীঘ্রই দেশময় বিশুদ্ধ সংগীত 
জ্ঞানের বিস্তার-নিবন্ধন জাতীয় সভ্যতার উন্নতি হুইবে্ছ। ইংলগ্ডে যেরূপ ইতালীয়, 
ফরাশীয় ও জার্শনীয় গীত সকল ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করতঃ, উহ জাতীয় গানের 
তুল্য করিয়া লইয়াছে, আমরাও সেইরূপ হিন্দী গীত সকল বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়! 
লইতে পারিলে শীপ্রই কাধ সমাধা হইতে পারিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাহ 
হওয়! অসম্ভব। হিন্দুস্থানী সংগীত নিরক্ষর লোকের হন্তে পড়াতে, হিন্দী গীতের 
ভাবার্থ প্রায়ই লোপ পাইপ্পাছে ; আরও, হিন্দী গীতের রচনা প্রায় নিকষ্ট ; তাহাতে 
কবিত্ব অতি অল্প; এবং গীতের বণিত বিষয় সকলও শিক্ষিত লোকের রুচির উপযোগী 
নহে। হিন্দী গান শিক্ষা করিতে ও শুনিতে যে লোকের নীরস বোধ হয়, তাহারও 
কারণ এই যে, কেবল স্থরই শুনিতে ও শিক্ষা করিতে হয়, গানের কথার মজা! কিছুই 
পাওয়া যায় না। হ্থরের জন্য কতকগুল৷ নিরর্৫থক শব্দ মুখস্থ করা সামান্য অধ্যবসায়ের 
কাধ্য নহে। বিখ্যাত হিন্ধী কবি তুলসীদাস কৃত যে সকল অতীব চমৎকার গীত 
আছে, কালাবতের। তাহা "ভজন" বলিয়। ধাবহার করেন না; ভজন ভিখারী, বৈষ্ণবের 
গেয় বস্ত হওয়াতে, কালাবৎদিগের নিকট তাছ। হেয় পদার্থ। 

রাগ-রাগিনীযুক্ত গ্রুপদ, খেয়াল ও টগ্প। বাঙ্গালীর জাতীয় গান নহে; উহা! হিন্দু- 
স্থানের 'সামদানী, স্থতরাং উহা! বাঙ্গালীর পক্ষে নৃতন। এই হেতু বাঙ্গালী বহু পরিশ্রম 
করিয়াও একজন হিন্ুস্থানীর গ্যায় খেয়াল, পদ উত্রাইতে পারেন না। বরদেশের 
জাতীয় গান--কীর্তন ও কবি; পাঁচালী কবিরই প্রকার ভেদ। বহুকাল হইতে 
'ন্মদ্দেশে কীর্তন ও কবির চর্চ। হইতেছে। পূবের্ব বাঙ্গালীর যে সকল জাতীয়, গ্রাম্য 
স্থুর ছিল, তাহা লষ্টয়াই প্রথম কীর্তন ও কবির সৃষ্টি হয়। পরে ক্রযে বছ আলোচনা 
বশতঃ উহাতে বাহির হুইতে নৃতন নৃতন সুর সন্লিবেশিত হুইয়াছে। এই কীর্তন 
ও কবিব হর লইয়াই প্রথম যাআার শ্যই হয়। হিনুস্থানে যাত্রা নাই; তথাকার 
রাসধারী যাত্রা! এরূপ নহে। রাগ-রাগিণীঘুক্ত ওন্তদী গান শিক্ষার উপদেশার্থেই এই 
গ্রন্থ প্রস্তত হইতেছে, অতএব ইহাতে বঙ্গদেশীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনায় 
ক্ষান্ত থাকিলাম। 


* ছুঃখের বিষয় এই যে, এই স্থানে (কোচবিষ্থারে ) উত্তম কবি কেহ নাই, তাহা হইলে আমি 
এঁ প্রকার বু ধাঙ্গাল! গান রচনা কমাইয়া, তাহাতে খেয়াল ও প্রপদাদি গ্রস্তত করিয়। এই গ্রন্থে 
গ্রকাশ করিতান । 


৬৬শ পরিচ্ছেদ - সঙ্গীতদ্বারা রসের উদ্দীপন।। 


মানব কল্পন। সম্ভৃত কোন সামগ্রীর যদি এরূপ গুণ থাকে ষে তাহা দেখিলে, 
শুনিলে, কিন্বা পাঠ করিলে মনোবিকার উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে 'রস” কহে ।* 
রসোদ্দীপনার মূল রহস্য স্বভীবান্ুকরণ, যাহ। হইতে কাবা, চিত্র, তক্ষণ (ভাস্কর্য ) ও 
সঙ্গীত, এই চাঁরি বিদ্যার উৎপত্তি । ইহাদের ছার যে প্রকার রসের অবন্ভারণা হয়, 
এমন আর কিছুতেই হয় না। এইজন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতের। এ চারিটী বিগ্যাকে 
'আলঙ্কারিক কলা" (ফাইন আর্টস ), অথবা অন্থকরণ কল! নাম দিয়াছেন। বস্ততঃ 
এই চারিটী বিদ্যারই সমান উদ্দেশ্ট ) সেই উদ্দেশ্য স্বভাব বর্ণন। কথার ছার। ম্বভাবের 
অন্থকরণ কর। কাব্যের কাধ্য ; রং দ্বারা শ্বভাব অন্থকরণ- চিত্রের কাধ্য ; গঠন ও 
আকৃতি দ্বারা স্বভাব অন্থকরণ -তক্ষণের কাব্য ; সেইরূপ সবরের দ্বারা হ্বভাব অস্থকরণ 
কর! সঙ্গীতের কার্য্য। কেবল মানব মনের ভাব ও আবেগ বর্ণনা! করাই সঙ্গীতের 
এক মাত্র কাধ্য নহে; বাহ্‌ জগতের সমুদয় শবধময় কার্য্যই সংগীতের বর্ণনীয় | 

মনয়ের প্রত্যেক মনোভাব ব্যক্ত করার বিভিন্ন স্থুর আছে; তাহ। সামান্ত বাক্যেও 
ব্যবহার হয় যেমন শোকের স্থর এক প্রকার, আনন্দের স্বর আর এক প্রকার, 
ইত্যাদি । ক্রোধ, প্রেম, স্নেহ, উৎসাহ, ভয়, উল্লাস প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তবিকারের 


* দ্বিতীয়বার মুদ্রিত 'বন্তরক্ষেত্রদী পিকার' ২*৩ পৃষ্টায় রসের যেরূপ ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে, 'তাহ। নিতান্ত 
ত্রমসঞ্জুল; কেননা ত্বাহাতে লিখিত হইয়াছে যে, কাব্য জখব]! সঙ্গীত শ্রবণে অন্তঃকরণে যে নিনিড় 
আনন্দোদয় হয়, তাহাকে 'রস' কহে। তবে কাবা ও সঙ্গীত শ্রবণে যদি ভর বা ক্রোধের উদয় হয়, তাহাকে 
কি রদ বল! যাইবে না? অবশ্যই যাইবে, চিত্তের ঘে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলেই, তাহাকে রস 
বল! যাইথে। তৎপরে এ গ্রন্থের এ পৃষ্ঠায় আরও জসঙ্গত কথা লিখিত দৃষ্ট হয়; বথা,_ “নায়ক, নায়িকা, 
চন্ত্র, চন্দন, কোকিল-কৃজিত, ভ্রমর বঙ্কারাদি কারণ সধালনে কাব্য রসের উদয় হয়, সঙ্গীত রস সেরপ নহে, 
বর মূচ্ছন! তাল ও লয়াদিতে এই রস সম্ভৃত হইয়া থাকে।” নায়ক-নাধিকা, চত্র, চন্দন প্রভৃতি কাব্যের 
বর্ণনীয় বিষয় বটে, কিন্ত চন্দ্র, চন্দনের সহিত নায়িক| বর্ণনা থাকিলেই যে" কাব্যে রসের আবির্ভাব হয় 
এমন নহে। এমন অনেক কাব্য আছে, যাহাতে নায়ক, নায়িক।, চন্রা, চন্দন, কোকিল-কৃজন, বসন্ত 
সমীরণ প্রভৃতিয় ছড়াছড়ি, অথচ তাহাতে প্রকৃত রস মাত্র নাই। সেইরূপ হুয়, তাল, গমৰ গ্রস্ভৃতি 
লইয়াই সঙ্গীত হয় বটে, কিন্তু ই সকলের বর্তমানতাতেই যে সঙ্গীতে রসের উদল্ন হয়, তাহা নহে, যেমন. 
অনেক গাম়কের গানে কিছুই রস থাকে না। এ বিবক্ ক্রমে বিস্তারিত রূপে বিবৃত কইতেছে। 


১১৪ গীতক্ছু্র সার । 


স্থর বিভিন্ন প্রকার । কবিরা কাব্যে যে শুঙ্গার, হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, 
বীভৎস, অদ্ভূত ও শান্ত, এই নয় প্রকার রস ব্যবহার করেন, তাহাদের প্রত্যেকের 
সুর আছে? কণ্ঠসঙ্গীতে সেই স্থর উচ্চারিত হুইয়া রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে । সেই 
ক্ভঙ্গী কিরূপে হয়, তাহা প্রকাশ করাই সংগীতের কার্য । আমাদের একজন অতি 
প্রাজ্ঞ ও চিস্তানীল লেখক বলিয়াছেন যে, “যেমন সকল বস্তরই উতৎকর্ষের একট। চরম 
সীম! আছে, শবেরও তদ্রপ। বালকের কথ! মিষ্ট লাগে? যুবতীর কগম্বর মুদ্ধকর ; 
বক্তার শ্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়৷ যত ভ।ল লাগে, পাঠ করিয়৷ তত 
ভাল লাগে ন।, কেনন। সে স্বরভঙ্গী নাই। যে কথ! সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস 
পাওয়া যাত্ব না, রসিকের কভঙ্গীতে তাহ। অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটী মাত্র 
সামান্য কথায় এত শোক, এত প্রেম, বা এত আহলাদ বাক্ত হইতে শুন। গিয়াছে যে, 
'শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত দীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ 
পাঁওয়! যায় না। কিণে এরূপ হয়? কঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণভঙ্গীর অবশ্য একটা 
চরমোৎকর্ষ আছে । সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত স্থখকর হুইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 
কেননা সামান্ত কঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই 
সংগীত ।”* 

যে গানে শ্রোতা! মন্ত্রমুগ্ধবৎ ন। হয়, ভাহাকে বিশুদ্ধ সংগীত বলা যাইতে পারে ন]1। 
'অনেকেই গান করেন; এবং সে গানে রাগ, তাল, মান, গমক, সকলই ঠিক থাকে ; 
তথাপি শ্রোতার ভাল লাগে না। সেইগানে অবশ্তই কিছুর অভাব আছে। সেই 
'অভাব ষে কি, তাহা না জানিপ। গায়ক শ্রোতারই দোষ দিয়! বলেন যে, তাহার? 
কিছুই বোঝে না। সেই অভাব রসহীনত। ১, এ গানে কোন রসের আবির্ভাব হয় 
নাই, সেই জন্য শ্রোতার ভাল লাগে নাই । 

এক্ষণে দেখা যাউক কি উপায়ে অর্থহীন অব্যকক স্থর হ্বার। নানাবিধ রসের 
অবতারণা করা যায়। স্বরগ্রামস্থ স্বরাবলির সহিত মনের সম্বন্ধই উহার যূল। এ 
সম্বন্ধ না থাকিলে সারগম ছ্বা91 চিত্তবিকারাদি ব্যক্ত কর! সম্ভব হইত না। যে সকল 
সুর কোন এক খরজের অনুগত, তাহাদিগকে গ্রামিক* বলা যায়। সুর 
খরজান্ুগত না হইলে সেন্ুরের সহিত মনের সম্বন্ধ হয় না। সেই সম্বন্ধ কি 
প্রকার, তাহ! নিয়ে প্রদশিত হইতেছে। 


* বঙ্গদর্শন ১৭ খণ্ড, বৈশাখ, ১২৭৯ সন, পৃঃ ৩৪। 


ললীতদ্ায়। রসের উদ্দীপন| | ১১১ 
প্রামিক ত্থরের সহিত মনের সম্বন্ধ । 


৮ খরজ--সী1১- অচল ব! বিশ্রামদায়ক সুর । 
( উচ্চ সম-গ্রকতিক ) 


৭ নিখাদ_-নি- তীক্ষ বা প্রদর্শক স্থুর | 

৬ ধৈবত--ধ-_কাছুনে বা শোকন্চক সুর। 

৫ পঞ্চম-_পাঁ-জমকাল ব৷ পরিষঞ্চার সুর । 

& মধ্যম-'ম- নিরাশ বা ভয়স্চক সুর । 

৩ গান্ধার-_-গী-_ধীর ব। শাস্তিপ্রদ সুর | 

২ রিখব--রি-_আশ্বাস ব। উৎদাহনৃক সুর | 


১ খরজ-_সা-_অচল বাবিশ্রামদায়ক স্ুুর। 


স্থর সমূহের এ লকল প্রক্কতি সা-এর সহিত উহাদের সম্পর্কের উপরই নির্ভর ॥ 
অতএব প্রতিবারে সা-এর পর ধীরে ধীরে রি গম প্রভৃতি উচ্চারণ করিলে এ সকল 
ভাব মনে উদয় হুয়। স্থ্র সমূহের এ সকল প্রকৃতি ভাল করিয়া প্রণিধান পুব্বক 
ত্বর-সাধন করিলে ত্বরায় স্থুরজ্ঞান জন্মে। নি যে তীক্ষ অর্থাৎ কডা স্থর, তাহা সহজেই 
প্রতীয়মান হইবে $ উহাকে প্রদর্শক" বলার তাৎপর্য এই যে, উহা! সব্ব্দা সা-কে 
খু'ঁজিয়া বেড়ায় ও দেখায় $ অর্থাৎ নি-এর পর শ্বতঃই লা উচ্চারণ করিতে ইচ্ছ। হয়, 
নতুবা আক্ষেপ থাকিয়। ঘায়। !সঃ_ |গঃম|প:-- |নঃ-_-|এই তানটা 
গাইলেই এ সত্য উপলন্ধি হইবে। 


* গ্রামিক হথয়ের সহিত মানব মনের সম্বন্ধ মিঝপণ করা তত সহজ কাধা নহে, তজ্জন্য সমূহ 
'অভিনিষেশ, ছুরুচি ও সতর্কতার প্রয়োজন। জাগে বেয়ার্ণেভল, ডাক্তার কল্কট ডাক্তার ব্রাইস্‌, জন 
কার বেন, প্রভৃতি ইউরোপের বিখ্যাত সঙ্গীতবেত্তা দিগের দিদ্ধাত্তকুত মতানুমারে এই সম্বন্ধ নিরূপণ 
কর! হইয়াছে! 


১১২ ঈ্নতনগৃজ লায়। 


-  গ্রামিক স্থুরের যে যে প্রকৃতি উপরে দেখান হুইল, তাহ! কেহ কেহ লহস৷ বিশ্বাস 
নাও করিতে পারেন; কারণ ভারতের আধুনিক সংগীতবিদ্গণের মধ্যে অতি অঙ্গ 
লোকেই স্থরের এ প্রকার রস-ব্যক্তি গুণের পর্যালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু 
বিষয়ে প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত-গ্রস্থকারগণের অমনোযোগ ছিল না, তাহা তাহাদের 
গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। সংগীত-রত্বাকরের ষট্পঞ্চাশত্বম প্লোকে* লিখিত আছে,-_-সা ও রি 
বীর, অদ্ভূত ও রৌদ্র রস ব্যগ্তক ; ধ বীভৎস ও ভয়ানক 3 গ ও নি করুণ) এবং ম ও 
প হাস্য ও শৃ্গার রস ব্যপ্তক স্থর। পরস্ত ইহা পৃব্বক্ত মতের সহিত এঁক্য হয় না। 
সংগীত-রত্বাকর কর্তী যেরূপ এক একটা স্থরের রস নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যুক্তি 
ও স্বভাব সঙ্গত নহে? কারণ ছুই স্থুরের কমে এক স্বরে কোন ভাব ব্যক্ত হয় না 
স্থতরাং অর্থও হয় না; অর্থ বাতীত রসের নিশ্চয়ত। হইতে পারে না। এইজন্াই 
আমি গ্রামিক স্থুর* বলিয়| উল্লেখ করিয়াছি, অর্থাৎ সা যে সকল স্থরের নিয়স্ত।। 
থরজজের এ সম্পর্ক ব্যতীত অন্যান্ত স্থর স্ব ত্ব প্রধান; তাহারাঁও এক এক খরজের রূপ 
ধারণ করিতে পারে। যাহা হউক, প্রাচীন মতের সহিত আধুশিক মতের এক্য 
হয় না) কেননা সেকালের স্বর-গ্রাম আর এক প্রকার ছিল; আর, বিভিন্ন সংস্কৃত 
গ্রস্থকারের মতও একরপ নহে ।৭ 

স্থরের পৃবর্ব প্রকাশিত মানসিক সত্বন্বের প্রমাণ ম্বরপ কএকটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত 
হুইতেছে। |মঃ_|ধঃ:ম1 স5:__| এই তানের শেষ স্থরটা কেমন উৎসাহ- 
জনক, আক্ষেপ রহিত, ও নিভীক। এ শেষস্থরটীর ওজন ঠিক রাখিয়া, উহার 
পৃবববস্তী হ্ুরগুলি পরিবর্তন করিলে ভিন্ন খরজেয় সম্পর্ক বশতঃ উহার প্রর্কৃতিরও 
পরিবর্তন হয়; যথা-_ | পঃ_- | নর | স১-- | এক্ষণে এই শেষ সাস্ুরটা 
কেমন আতঙ্ক ও ভয়ের ভাব প্রকাশ করিতেছে। 

উক্ত প্রথম উদাহরণে বাস্তবিক-- |সঃ-|গঃস |প:--|ও দ্বিতীয়ে 
| সঃ |গঃ প| মঃ_-| এই ছুই তানই নি্পন্ন হইয়াছে। অতএব খরজ ভেদে একই 
ওজনের স্থর একবার প, একবার ম হওয়াতে, তাহার সাংগীতিক প্রকৃতির, 


* “ন রী বীরেহভুত্ে রোজ ধো বীভৎদে তয়ানকে। 
কাধ গ-নী তু করণে হান্ত শৃঙ্গারয়োর্স গৌ 1” 
+ যথা __“স-মৌ হান্ডে চ শূঙ্গ|রে হ্বয়ো স্তাতাং তথা ধ-নী। 
পো বীভৎসে তখা দৈম্তে ভয়ানক রলে ভবেৎ। 
রসে শৃঙ্গারকে রিঃ স্ডাদগাদ্ধারে। হাস্যকে পুনঃ ॥” সঙ্গীত গারিজাত্ত। 


সঙ্গীতদ্ধায়! যলেয় উদ্দীপন! । ১১৩ 


এবং মানসিক (ফলেরও প্রভেদ হইতেছে । | সঃ |গঃস|ন১:স|রঃ এই 
তানে রি-এর উৎসাহ্দায়িনী প্রকৃতি বুঝ। যাইবে । গঃপ।| স১:-- | নং | ধ£-- 
তানে ধ-এর ছুঃখ ও রোদন প্রকাশ পাইতেছে। | স.রঃগ.ম |পঃ-|মঃ-প] 
গঃ-_এই তানে গ-এর শাস্তিদায়িনী প্রকৃতি হন্দর প্রতীয়মান হইতেছে । গ্রামিক 
স্থরের খ্ব ্ব প্রকৃতি এপ । 

আবার এক ন্বরের আশে পাশে ভিন্ন ভিন্ন থর থাকিলে তাহার প্রকৃতির ব্যতিক্রম 
হয়, কেনন! তাহাতে স্থরের পরস্পর সন্বদ্ধের পরিবর্তন হয়; যেমন কোন একটা রং- 
এর চারিদিকে একবার এক রং দ্বিলে এক অর্থ, আর এক রং দিলে অন্য অর্থ হয় » 
রং পিবর্তনে যেমন অর্থের পরিবর্তন হয়, স্বরেরও তন্রপ। স্থরের ওজনের ও রূপের 
তারতম্য, দ্রুত উচ্চারণে, ও উচ্চারণ-ভঙ্গীর ইতর-বিশেষে সুরের প্ররূতির ব্যতিক্রম 
হয় বটে , কিন্তু খরজের সম্পর্ক নিবন্ধন স্থুর সকল যে প্রকার মাঁনদিক ফলোৎপাদনের 
ক্ষমত। ধারণ করে, তাহাই উপরে বিতকিত হইল। 

সুর-শ্রেণীর আরোহণ গতি দ্বারা আবেগ ও উৎসাহের বৃদ্ধি প্রকাশ পায়, এবং 
অবরোহণ গতি দার তদ্বিপব"ত ভাব প্রকাশিত হইয়া থাকে | সামান্যত একটা স্থর 
জমাইয়া, তাহ হইতে উচ্চে এক বা ছুই পূর্ণাস্তর ব্যবহিত স্থরোচ্চারণে আনন্দ, উৎসাহ, 
তেজ, প্রভৃতি ভাবের উদয় হয়। তাহা হইতে অর্দান্তর কিম্বা! দেড় অস্তর ব্যবধানে 
স্থুর চভিলে শোক, নিরাশা, হূর্বলতা, প্রভৃতি ভাবের সমাবেশ হয়; ক্রন্দন ধ্বনিতে 
এবং হীনতাযুক্ত যাক্রার স্বরে সচরাচর এ প্রকার স্থরই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থুর সকল 
প্রথমে সবলে উচ্চারণ করিয়! পরে মু করিলে, উৎসাহাত্মক রসের আবির্ভাব হয় » 
এবং তথ্ধিপরীত কার্ষে অর্থাৎ মৃদু আরম্ভ করিয়। ক্রমে বল প্রয়োগ করিলে, হতাশ, ক্ষুব্ধ, 
করুণ, প্রভৃতি ভাব প্রকাশ পায়। স্থর সকল আশ.ও মিড় বিহীনে পৃথক পৃথক স্পষ্ট 
স্পষ্ট করিয়। গাইলে, উৎসাহ, তেজ, ও বীর ভাবাঁদির আবির্ভাব হয় ; এবং তাহার্দিগকে 
আশ. ও মিড় যুক্ত করিয়া গাইলে তত্বিপরীত রসের অর্থাৎ নিরাশা, দৌর্ববল্য, ও শোক- 
দুঃখাদি ভাবের উদয় হইয়া থাকে । স্থর-কম্পন ও গিট.কারী শৃঙ্গার ও করুণ রস-ব্যগ্তক, 
রোদনের সময় ক$ কম্পিত হইয় গদগদ স্বর হয়, এবং ভয় পাইলেও হ্বর কম্পিত হয়। 
কম্পন ও গিট.কারীযুক্ত স্থর প্রেম জ্ঞাপনের উপযোগী, কেনন। করুণার উদ্রেক ভিন 
প্রেম উৎপন্ন হয় না। স্থর সকল দীর্ঘাস্তর ব্যবহ্থিত হুইয়া। প্রব গতিতে উচ্চারিত হইলে, 
আনন, উৎসাহাদ্দি ভাবব্যঞক হয়। 

হিন্দু সঙ্গীতের ব্যবসায়ী ওন্তাদগণ প্রায়ই নিরক্ষর ? সুতরাং গানের কথার ভাবার্থের 
প্রতি তাহাদের যথোচিত উপলব্ধি না থাকাতে, গীতের কবিত্বের গ্রতি তাহাদের আস্থা 


৮ 
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নাই? এবং সেইজন্ত কথার ভাবার্থা্ুসারে যথাযোগ্য রসের অবতারণা সন্বদ্ধে তাহাদের 
অন্থধাবনও নাই। বস্ততঃ এই বিষয় সম্যক্‌ প্রণিধাঁন করিতে মাঞ্জিত বুদ্ধি ও রুচির 
প্রয়োজন । রাগ-রাগিণী ও তাল লয় বিশুদ্ধ হইল কিনা, কৈবল সেই বিষয়ে ওন্তাদের! 
অধিক মনোযোগী হওয়াতে, হিন্দুস্থানী গানের ভাবার্থ লোপ পাইয়াছে; ইছ৷ পূর্ব 
পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। এই হেতু ওস্তাদী গানে যথা-রস-সঙ্গত করিয়। গান করার রীতি 
উঠিয়া গিয়াছে । ইহা! যে যথেষ্ট আক্ষেপের বিষয়, তাহ! কে না স্বীকার করিবে? 
যেখানে থে রসের প্রয়োজন, তাহার অবতারণ পূর্বক শ্রোতার মনে সেইরূপ ভাবো- 
দ্বীপনের চেষ্টা না পাইয়া, ওজ্তাদগণ সর্ববদ। ছুঃসাধ্য কর্তৃবপূর্ণ গলাবাজী ঘারাই লোকের 
মনাকর্ধণ করার চেষ্টা করেন। ইহাতে তাহাদের পরিশ্রম বুথ! যায়, ও অভীপ্সিত ফল 
লাভও হয় না। সমজর্দার লোক ব্যতীত অপর সাধারণে যে কালাবতী গানের প্রতি 
অনাস্থ! প্রকাশ করে, তাহারও মূল কারণ এ। বাস্তবিক সংগীতালোচনার এই কুরীতি 
সব্বত্র গ্রচলিত। ইহ! যে আমাদের জাতীয় নিকুষ্ট রুচির পরিচয় দিতেছে, তাহার 
সন্দেহ নাই। শ্রোতৃবর্গের রুচি উন্নত হইলে, ব্যবসায়ী ওন্তাদেরাও তদনুসারিনী শিক্ষা 
ও সাধন! অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। অতএব যাহাতে এরুচির উৎকষবিধান হয়, 
তজ্জন্ত আমাদের রুতবিদ্ধ ভব্র সমাজের বিশেষ যত্ববান হওয়। উচিত । বিশুদ্ধ সঙ্গীত- 
জ্ঞানাভাবে লোকের সঙ্গীত বিষয়ে কুসংস্কার অনেক ; এবং সেইজন্য সঙ্গীত ব্যবসায়ী 
ওল্তার্দেরাও যাহ। ইচ্ছ। তাহাই করিয়। থাকেন। 

অনেকের এরূপ সংস্কার যে, ষে সঙ্গীত শ্রবণে নিদ্রাবেশ হয়, তাহাই তাহাদের মতে 
উৎকৃষ্ট; ইহা! এক মহা! ভ্রান্তি। বিচিত্রতাহীন একঘেয়ে স্দীত শুনিলেই নিদ্রা 
আইসে। যে সঙ্গীতে ক্ষণে ক্ষণে নৃতন নৃতন কর্তব ও তান ও তৎসহিত নৃতন নৃতন 
রসের আবির্ভাব হয়, তাহ। শুনিলে ওন্দ্রাভিভূত অব! নির্জাব ব্যক্তিও জাগ্রত ও সজীব 
হয়। তাঘুরা ও সেতার বান্ধ পাচ সাত মিনিট শুনিলে, অনেকের, বিশেষতঃ 
বালকদদিগের, নিত্র! আইসে, ইহ প্রায়ই দেখা গিয়াছে; তাহার কারণ একঘেয়ে শব | 
তান্ুরার বাস্ড একঘেয়ে, সকলেই জা'নন; সেতারের নায়কী তার ব্যতীত অন্থান্ঠ 
তার একঘেয়ে রূপে ধ্বনিত হয়। রাজ শয়ন সময়ে মৌ সৌ করিয়। বৃষ্টি পড়িতে 
থাকিলে, শীপ্রই নিত্রা আইসে $ কোন স্থরে “আয় আয়? করিয়। শিশুগণকে নিভ্রাভিভূত 
কর! হয়) এ সমন্তেরই কারণ একঘেয়ে শব । একঘেয়ে শব্দ শুনিতে শুনিতে ত্বভাব 
বিরক্ত হুইয় যায়, এবং নেই হেতু আমু সকল শীঘ্রই র্লাস্ত হওয়াতে নিব্া 


উপস্থিত হুয়। 
ফেবল প্রবণেন্জিয়ের তৃপ্তি সাধন করাই সঙ্গীভবিষ্যার মুখ্য উদ্দেষ্ত হওয়া উচিত 
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নছে। লঙ্গীত দ্বারা যাহাতে মানসিক হুখ সম্পাদিত হয়, তাহাই কর! উচিত। 
চিত্তরবিকার ঘটাইয়া, মনের আবেগ উচ্ছলিত করতঃ শ্রোতাকে মুগ্ধ করাই সঙ্গীতের 
শ্রেষ্ঠ ব্যবহার । ব্বর-বিন্যাস দ্বার। চিত্তবিকারাঁদি বর্ণন] কর। কঠিন কার্য হইলেও, 
উহাই সংগীতের স্আাষ্য ব্যবহার । আমাদের জাতীয় পছন্দ ও রুচির হীনাবস্থা! জন্ম, 
সকল বিষয়েরই সমান দুর্দিশা দৃষ্ট হইয়া থাকে । যিনি সাহিত্য রচনা করিবেন, তিনি 
আপাদমস্তক অনুপ্রাসবিশিষ্ট কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ বড় বড় সমাসে যোজন! করিয়া 
লিখিবেন ; চিত্রকর ছবিতে রক্ত, গীত, নীল, হরিৎ প্রভৃতি উজ্জরপ বর্ণ সকল ব্যবহার 
করিয়। নয়ন ঝলসাইবেন ; যিনি মুল্যবান পরিচ্ছদ পরিবেন, তিনি এক থান কিংখাঁপই 
গায়ে জড়াইবেন ; ঘ্বৃত ও মসল! ব্যতীত ব্যঞ্জন উপাদেয় হয় না, অতএব সখের ব্যঞ্জনে 
এত ঘ্বৃত ও মসলা দেওয়া হইবে যে, একজনের খাদ্য পাচ জনেও খাইয়। ফুরাইতে 
পারিবে না। আমবদের সংগীতেও সেইরূপ | “ক্রেস্কার',. কম্পন, মিড়, গিট.কারী এই 
সকল সংগী-্ব অলঙ্কার; অঙএব গায়ক গানের আপাদমস্তক এ সকল অলঙ্কারে 
আচ্ছন্ন করিয়া, নিজের সাধনার ও কর্তবশক্তির আতিশ্য দেখান। অধুনা লেখা- 
পড়ার উন্নতির সহিত অনেক বিষয়ে লোকের রুচি স্থপথে নীত হইতেছে । কিন্ত সংগ্রীত 
বিষয়ে এখনও লোকের স্থরুচির উদয় হয় নাই; ইহার কারণ কৃতবিগ্ লোকদিগের 
মধ্যে সংগীত চচ্চার অভাব। 

অম্মদ্ধেশীয় কোন কোন সংগীতবিৎ লোকের এরূপ বিশ্বাস যে, রাগ-রাগিণীছার। 
মানবীয় চিত্ব-বিকার সকল ধথোচিতরূপে বণিত হয়। এই সংস্কারে, সম্পূর্ণ না হউক, 
কতক ভ্রান্তি লক্ষিত হয়; কেনন। 'অধুন। রাগ-রাগিণীগণ যে যুক্তি ধরণ করিয়াছে, 
তাহাতে তাহাদের সকল প্রকার রসোদ্দীপন! শক্তি লোপ পাইয়াছে। প্রাচীন মংগীত- 
গ্রস্থকারগণ কৃতবিগ্ঠ পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাহার জানিতেন ষে, কাব্যে যেরূপ রসের 
অবতারণা প্রয়োজন, সংগীতেও তদ্রপ ; এইজন্য তাহারা গানের স্বর-বিন্তাস সমূহের 
নাম 'রাগ' রাখিয়াছেন, অর্থাৎ ষদ্দ্বারা মনের আবেগ ব্যক্ত হয়; এবং তাহারা এক এক 
রাগ এক এক রসে গাওয়ার নিয়ম করিয়াছিলেন । কিন্তু স্বর সকল কি প্রকারে বিশ্ব 
হইলে কি অর্থ হয়-_কি রস হয়, অগ্রে তাহার মীমাংস। না করিয়া এমনিই রাগের রস 
নিরূপণ করাতে, তাহাদের মতও পরস্পর এক্য হয় নাই। যেষন--“নারদ সংহিতায়” 
বেলাবলীকে বীররস-ব্যঞ্তরক বলিয়। বর্ণিত আছে; কিন্ত “সংগীত-দামোদরে' উহাকে 
করুণ রসের অস্তর্গত কর! হইয়াছে । যাহা৷ হউক, প্রাচীন মত সকলের এক্যানৈক্যে 
অধুন। আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ রাগ-রাগিণীদের প্রাচীন মৃত্তি এক্ষণে আর 
নাই। যেমন--্আধুনিক কালের ভৈরবী করুণ রমের রাগিণী; কিন্ত পুরাকালে উহার 
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যে মৃত্তি ছিল, তদস্থসারে উহ! তখন হাম্যরসের উপযোগী ছিল* | অধুনা ঞ্রপদ, 
খেয়াল ও টগ্গ! প্রভৃতি গান যে রীতিতে গাওয়ার প্রথ৷ হুইয়াছে, তাহাতে তাবৎ রাগই 
শৃ্জার ও করুণ রস-ব্যগ্রক হইয়াছে । আমাদের সকল গানেই আক্ষেপ ও করুণার 
উদ্দীপন হয় এবং গায়কদিগের চেষ্টাও তাই। বস্তত আধুনিক ভারত সংগীত 
আধুনিক ভারতীয় লৌকদিগের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ । অনেক চিন্তাশীল বহুদশী 
লোকে বলেন যে, কোন্‌ দেশীয় লোকের জাতীয় প্রকৃতি কিরূপ তাহা তাহাদের 
সংগীতেই সান] যায় । ইহ। অতি সারবান ও ষথার্থ কথা। হিন্দু জাতির অধঃপতনাবধি 
তাহাদের সে উৎসাহ নাই, সে তেজ নাই; স্থৃতরাং আধুনিক হিন্দু সগীতও তেজ- 
হীন ও উৎসাহহীন হইয়া গিয়াছে । বহুকাল হুইতে বিদেশীয় রাজপুরুষ কর্তৃক 
সর্ব প্রপীড়ন জন্ত হিন্দুদিগের জাতীয় স্ফৃত্তি না থাকাতে, তাহার্দের করুণ রসোদ্দীপক 
সংগীতই অধিক ভাল লাগে । মুসলমান নবাব বাদসার] যদিও হিন্দু সংগীতের যথেষ্ট 
চর্চা করিতেন, কিন্তু তাহাদের বিলাসপ্রিয়তার আধিক্যে সংগীতও সেই প্রকৃতিতে 
পরিণত হইয়াছে । আর এক কথ। এই ষে, মুসলমানদিগের প্রধান উৎসবাদি শোঁক- 
মূলক হওয়াতে, তাহাদেরও শোকোদ্দীপক সংগীতের অধিক প্রয়োজন। এই সকল 
নান। কারণে হিন্দু সংগীতে অন্যান্ত রসাপেক্ষ৷ করুণ রসের প্রাধান্তই অধিক। 

'সংগীতসার' কর্তা এ গ্রস্থের ২৩ পৃষ্ঠায় নট্‌, সিন্ধুভ!, মাবোয়া, শঙ্কা, প্রভৃতি 
কয়েকটা রাগকে বীর-রসাশ্রিত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন , কিন্ধ বীব-রসের প্রকৃতি 
একরূপ, এ সকল রাগের প্রকৃতি আর একরপ। এ সকলরাগের কি তেজন্িতা 
আছে, ঘষে তন্বারা বীরত্বের অন্থকরণ হইবে? উহারাও যথেষ্ট করুণ ভাখাপন্ন। 
গোল্বামী মহাশয় নট ও সি্ধুড়ার গানে হয়ত যুদ্ধাদি বর্ণনা! পাইয়াছেন, এবং প্রাচীন 
কবিরা নটের ধ্যানে ইহাকে সাংগ্রামিক মৃত্তি দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি উহাদিগকে 
বীর-রসের রাগ মনে করিয়াছেন । পুরাকালে নট্‌, শঙ্করা, প্রভৃতির বীর মৃত্তি থাকিতে 
পারেঃ কিন্ত এক্ষণে তাহা নাই। উহার্দিগকে বীর-রসোদ্দীপক করিতে হুইলে, 
উহাদের গ্রচলিত যুত্তি সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিতে হয়। গোম্বামী মহাশয় ভৈরব, 
কল্যাণ, সাহানা, গ্রভৃতিকে হাস্যরসের রাগ বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন ; ইহাও কার্যত 
ঠিক নহে। বিবাহাদি শুভ কার্যে সাহানা, কল্যাণ প্রভৃতি রাগ ব্যবহৃত হওয়া দেশ- 
প্রথা মাত্র ; নতুবা! আনন্দ, হান্ত, কৌতুক, প্রভৃতির মৃত্তি ক্ষতঙ্্র) তাহ1 এ সকল রাগের 
আধুনিক প্রচলিত যৃতিতে পরিব্যক্ত হয় ন। 


* প্ধানসী মালসী চৈব ভৈরবী মাধবী তথ] । 
আনন্দাংশ ইতি প্রোস্ক] গীয়ন্তে গানকোবিদৈঃ1” সঙ্গীত-দামোদর। 


সঙ্গীতদ্বারা রসের উদ্দীপন ১১৭ 


আমাদের দেশে নাট্য-সংগীত (1072772£0 21510 ) নাই। যেমন কাব্যের 
চরমোৎকর্ষ নাটক, তেমনি সংগীতের চরমোৎকর্ষ নাট্য-সংগীত। হিন্দস্থানে নাটকা- 
ভিনয়, কি যাজ। নাই ; সেইজন্য নাট্য-সংগীতের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা! নাটকাদি 
অভিনয়ে, ও যাত্রায় বিশেষ প্রয়োজনীয় । অধুনা অন্মদ্দেশে এ সকল কার্যে ষে প্রকার 
সংগীত ব্যবহার হইতেছে, তাহা নাটা-সংগীত নহে ; সে সবই বৈঠকী সংগীত। নাট্য- 
সংগীত অতি কঠিন ব্যাপার ; ইহাতে স্থরের ও স্বভাবের সমীচীন অনথধাবন, ও সমূহ 
ব্যুৎপন্তির প্রয়োজন | মানব মনেব সমুদয় আবেগ ও বাহ্‌ জগতের যে সকল শব্ময়ী 
ঘটনার সহিত যানবায় কার্যের সম্বন্ধ থাকে, তৎসমুদয় স্থরে প্রকাশ পূর্বক, শ্রোতার 
মনে ভ্রান্তি উৎপাদন কর] নাট্য-স'গীতের কাধ্য । ইউবোপে বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে 
নাটা-সংগীতের ঘথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে ; পুর্বে তত ছিল ন।। তথায় “অপেরা” নামক 
অভিনয়ে ষে প্রণালীর সংগীত ব্যবহৃত হয়, তাহাই প্রকৃত নাট্য-সংগীত। বাঙ্গালায় 
অপেরার “গীতিনাট্য” নাম দেওয়। হইয়াছে 3 কিন্ধু অপেরার ন্যায় সাংগীতিক রচনা- 
কৌশল এখনও আমাদের সংগীতবেত্তাদ্দিগের খবরে আইসে নাই। কেমন করিয়। 
আসিবে? শিক্ষাশৃন্য নিরক্ষর গায়ক ও ওয্ডাদদিগের নিকট নাট্য-সংগীত প্রত্যাশা 
কর। যায় না। আমাদের যাত্রায় যখন যে রসের প্রয়োজন হইতেছে, তাহা গানের 
কথা দ্বারাই সম্পার্দিত হইতেছে , স্বরে সে সকল রস খোচিত রূপে বর্ণিত হইতেছে 
মা, সেইজন্য যাত্র। ও গীতিনাটাার্দি সম্যক ফলোপধায়ক হয় না। পূর্বেবে কেবল 
গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রায় কতক নাট্য-সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত; সেইজন্ত তাহা 
সর্বসাধারণের তৃপ্তিকর হইয়াছিল। 

স্থর-রচকগণ গানের গর বসাইবার সময় তাহার ভাবার্থের প্রতি কখনও মনোযোগ 
করেন না; এবং রাগ-রাগিণীর অবলম্বন ভিন্ন গীতে সুর বসাইবার প্রথ। ন। থাকাতে, 
প্রায়ই গানে প্রয়োজনীয় রসের ঘথোচিত বিকাশ হয় না। পূর্বকাল হইতে এত 
প্রকার রাগ-রাগিণীর উত্তব হইয়াছে যে, অনুসন্ধান ঘার! তাহাদের মধ্যে যাবতীয় 
মনোভাব প্রকাশক স্বর-বিন্তাস পাওয়া! যাইতে পারে, এ কথ! কত দূর সম্ভব বল! যায় 
না। কিন্তু তাহা হইলেই বাকি? নৃতন রচনা করার সময় পুরাতন শ্বর-বিস্তাস 
যে রাগ-রাগিণী, তাহা! অবলঘন না করিলে দোষ হয়, ইহা কুসংস্কার ভিন্ন আর কি বলা 
যাইবে? হিন্দস্থানী সঙ্গীতবিং কালাবৎগণের এই সংস্কার বদ্ধমূল যে, রাগ-রাগিণী 
- পুরাতন শ্বর-বিভ্তাস__ব্যতীত সঙ্গীত উত্তম হইতে পারে না) সেইজন্যই ওভ্তাদী 
সঙ্গীতে রাগ-রাঃগিণী ছাড়া নৃতনতর ত্বর-যোজন। করার প্রথা নাই। আসল কথ! এই 
বে, কালাবতী সংগীগ্ঘরচয়িতাগণের মধ্যে তেমন প্রতিভাসম্পন্ন ত্বর-কবি কেছ 


৬১৮ দীতক্ছত্র লার। 


জন্মান নাই, ধিনি রাগ-রাগিণী ব্যতীত রস-ভাবপূর্ণ নৃতনতর ম্বর যোজন! করিতে 
পারেন। প্রসিদ্ধ তানসেনও সেরূপ ত্বর-কবি ছিলেন না, কারণ তিনি মিশ্রণ ব্যতীত 
নৃতন ত্বর-বিন্যাস রচন! করেন নাই। 

কুসংস্কার এবং গৌড়ামী যেমন সকল বিষয়েই উন্নতির পরম শত্রু, সঙ্গীতে ও 
ততোধিক। উন্নতি প্রতিরোধক কুসংস্কার নিবন্ধন সঙ্গীত-নিপুণ লোকদিগের নৃতন 
স্বর রচনার প্রতিভ। প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। ক্ষমতার উদয় হইলে আপন! হইতে 
উক্ত অধুক্ত, প্রথা অস্তহিত হইয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ নাই। বঙগদেশাপেক্ষা হিন্দুস্থানে 
এঁ সকল কুসংস্কার আরও প্রবল। বঙগদেশে অন্যান্ত বিষয়ের সহিত সঙ্গীত বিষয়েও 
লোকের স্বাধীনত! থাকাতে, এতদ্দেশে অনেক প্রকার নৃতন স্থরের ও তালের উত্তব 
হইয়াছে । কীর্তন তাহার প্রসিদ্ধ দৃ্টান্ত। ইদানী হিন্দুস্থানী সঙ্গীত প্রবিষ্ট হইয়া মেই 
স্বাধীনতা ক্রমে দূর করিতেছে । এটি যে অমঙ্গলের বিষয়, তাহ। কালারবৎ্গণ কখনই 
ত্বীকার করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক সেই জন্যই নাট্যাভিনয়ে ও যাত্রায় সঙ্গীতের 
ব্যাপার ক্রমেই অতীব শোচনীয় ও জঘন্য হইয়া উঠিতেছে। এবপও অনেকে তর্ক করেন 
ষে, আমাদের এত প্রকার ছিল ও এখনও আছে যে, ষে কোন নৃতন স্বর-বিষ্যাস বলিবে 
তাহ! কোন ন। কোন এক রাগের মধ্যে অবশ্যই পাওয়। যায়। ইহা! নিতান্তই 
অত্যুক্তি। বঙ্গদেশে এমন অনেক স্থর আছে যাহাতে রাগ-রাগিণীর কোন গন্ধ নাই। 
পৃথিবী এত পুরাতন হইয়াছে যে, নৃতন আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা একদল 
তাঞ্কিকের মত বটে। কিন্তু প্রত্যেক নৃতন রচনার সময়েই কি লোকে পুরাতন রচনার 
নকল করে? যাহার ক্ষমতা থাকে, সে নৃতন সৃষ্টি অকরুেশে করে। কিন্ত সে ক্ষমতা 
সকলের হয় না; এইজন্যই নৃতন রচনার এত প্রশংসা । পূর্বের রাগ-রাগিণীর বিবরণে 
বলিয়াছি যে, প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য রাগ প্রচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে 
তাহার সিকিমাক্্র প্রচলিত আছে কিন! সন্দেহ; অতএব এখন নৃতন রচন। করার 
প্রশস্ত ক্ষেত্র হইয়াছে । 

এক রাগে একটি গানের সমগ্র রস গুকাশিত হইতে পারে না; কারণ অনেক স্থলে 
একটী কলির মধ্যেই বিবিধ ভাবের সমাবেশ হয়, তাহ। একাধিক রাগ ব্যতীত উচিত 
মত পরিব্যক্ত হইতে পারে না। কিন্তু, কালার্বং সঙ্গীতবেতার। এক কলির মধো 
বু রাগের সংযোগ নিতান্ত দৃষ্য মনে করেন ? সেই জন্য তাহারা তাহার নাম জঙ্গ লা 
রাখিয়াছেন, অর্থাৎ খাঁটি নয়। শ্বরলিপির অভাবে লোকে বিশুদ্ধবূপে গান শিক্ষা করিতে 
ন1 পাওয়াতেই, গানের আস্ঠোপাস্তে রাগ বিশুদ্ধ রাখাই সঙ্গীত চষ্চার পরাকাষ্ঠা! বলিয়। 
গণ্য হইয়াছে । সাধারণে ত্বরলিপি যথেষ্ট ব্যবহার করিতে শিখিলে, রাগ বিশুদ্ধ রাখার 


সঙ্গীতদ্বার। রসের উদ্দীপন! । ১৯৯ 


কাঠিন্ত দূর হইয়া তাহাতে আর প্রশংসা থাকিবে না, তখন অন্তান্ত উচ্চতর বিষয়ের 
প্রশংল। হইয়া উঠিবে ; থা-_ম্বভাব বর্ণন, ও রসের অবতারণ । 

এতদ্দেশে প্ররুত নাটা-সঙ্গীতের ব্যবহার আরম্ভ হইলেই রাগ-রাগিণীর তত বাধা” 
বাধি থাকিবে না, ইহ নিশ্চক্ন। কিন্তু তাহ। শীদ্র হইতেছে না, কেনন। উহা সঙ্গীতে 
অসাধারণ বুৎপর্ডি সাপেক্ষ । অধুন! বঙ্গদেশে পূর্ববাপেক্ষা রাগ-রাগিণীর চর্চ। অনেক 
বুদ্ধি হইয়াছে । সকলে রাগ-রাগিণীব রহস্ত একবার বিশেষৰপ অবগত ন। হইলে, 
সঙ্গীতের উদ্লাত আরম্ত হইনে ন। | যাহা হউক, সন্ীতের উন্নতি হওয়া] দূরের কথা, 
আমাদের যাহা আছে তাহাই অগ্রে লোকে শিক্ষ। করিয়। লউক। অতএব গান 
শিক্ষার্থীর প্রতি এই উপদেশ যে তিনি ওস্তাদ দিগের গলাবাছিতে মুগ্ধ হইয়৷ কেবল 
তাহারই অন্থকরণে সমস্ত অধ্যবপার় ব্যয় না করেন। গলাবাঁজি যে একেবারে 
নিপ্রয়োজন তাহা নহে, তাহারও উপযুক্ত স্থান আছে ; সেই স্থান চিনিয়৷ তথায় 
প্রয়োগ কারতে হইবে । গলাবাজিও গানের রস-ভাবের উপর নির্ভর করে ; অতএব গাঁন 
রচক ও গায়ক, উভয়ের প্রতি এই উপদেশ যে, গানের ভাবার্থান্থসারে রসের অবতারণার 
প্রতি তাহাদের মনোযোগী হওয়। উচিত এবং রাগ নির্বাচন করিয়া, গীতে যোজন। 
করা উচিত। কিন্তু হিন্দি গানে উহা! উপযুক্ত মত হওয়। দুর হইবে, কেনন৷ হিন্দী 
গানের অর্থ সংঘটন প্রায়ই হয় না। আর তাহা। হইলেই বা কি? হিন্দী ভিন্ন ভাষা; 
বাঙ্গালীর তাহা! কখনই স্বাভাবিক হইবে না আমাদের দেশীয় ভাষায় কতকগুলি 
সবর্থযুক্ত ও উত্তম কাঁবত্ব পূর্ণ গান আছে, তাহ] যথা-রস-সঙ্গত করিয়া গাওয়া যাইতে 
পারে। কিন্তু ছুতাগ্য বশতঃ সঙ্গীতের বিশুদ্ধ অন্থশীলনের মধ্যে ওত্তাদী গৌড়ামী 
এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, বাঙ্গাল। গান রাগ-রাগিণীবিশিষ্ট হইলেও, হিন্দস্থানী 
লোকের ত কথাই নাই, বাঙ্গালী সংগীতবেতাদ্দিগের নিকটও হেয় পদার্থ। ফলতঃ ক্রমে 
যে এ কুস'স্কার দূব হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। 

হিন্দৃপ্থানী ওস্তাদের] যথারসাহুপারে গান গাওয়া দূরে থাক, তাহারা কথা সকলও 
পরিফ।র ও বিশ্বদ্ধরূপে উচ্চারণ করেন না। কোন শব্দের উচ্চারণ দোষ ধরিয়। 
দিলেও তাহারা এরূপ তর্ক করেন যে, এ ভূল উচ্চারণ ব্যতীত সবরের লজ্জৎ হয় না। 
এই প্রকার কত অসঙ্গত তর্ক যে তাহার] করেন, তাহ। শুনিলে চমতকৃত হুইতে হয়। 
গানের কথ। স্থস্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিতে যদি শ্রোতাকে স্থবিধা ও 
সাবকাশ ন। দেওয়। হয়, তবে গান গাওয়ারই ব1 ফল কি? কেবল হস্বর শুনাইতে 
হইলে, যন্ত্র বাজাইলেই ত হইতে পারে। কিন্তু হস্ত্-সংগীতে যে ফলোৎপক্গ হয়, 
ক$-সংগীতে তাহার বহু গুণ অধিক হুওয়া উচিত। যাত্রার বালকের হুম্পইনূপে 


১২০ গীতক্ছ্্ সায়। 


গানের কথা উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হুয় না) ইহাতে সর্বদাই এই কুফল হয় যে, 
বক্তারা উপযুক্ত মত অভিনয় করিয়া! যে রসের উদ্দীপন! করে, বালকের! তথ্বিষয়ক গান 
জঘন্য রূপে গাইয়া সব মাটি করিয়। দেয়। স্পষ্ট করিয়া ঘথারসানুসারে গান গাওয়া 
কি:বালকের সাধ্য? উত্তম অভিনয়ের পর যদি গানটিও তহুপযুক্ত হয়, অস্ততঃ গানের 
কথাও যদি লোকে বুঝিতে পারে, তাহ হইলে উহা! অতি পাষাণ-হৃদয় লোকেরও নয়ন 
হুইতে অশ্রবারি টানিয়] বাহির করে। প্রাচীনের! সংগীতের যে সকল দৈব শক্তির 
কথা বলিয়াছেন, তাহ নিতাস্ত অযুক্ত নহে। উত্তম কবিত্ব পূর্ণ কথা সমূহ যদি 
যখারসাহ্যায়িক শ্বর-বিস্তাস যুক্ত হইয়া সুললিত মধুর কঠে গীত হয়, তাহাতে 
এন্্রজালিকী শক্তি অবস্থাই বর্তে ; ইহা কে সন্দেহ করিবে? 

গায়কের ক্-কৌশল, ও বুদ্ধি-বিবেচনার ইতরবিশেষে গানের ফলের তারতম্য হয়। 
স্থগায়কের মাঞ্জিত কণ্ঠ ও কর্ণের যেরূপ প্রয়োজন, তেমনি তাহার সদস্তঃকরণ ও 
ভাবগ্রাহিতারও প্রয়োজন $ এবং তাহার এরূপ সহদয়তা ও সহানুভূতি থাকা উচিত 
যে, হাসিলে হাসে, কাদিলে কাদে । ইংরাজী স্থলেখক কার্লাইল প্রসিদ্ধ জার্মানীয় 
কবি এবং দার্শনিক গেটার বিষয়ে বলেন যে, “তিনি তাহার প্রত্যেক লোমকৃপ দিয়া 
দর্শন করেন ।* সেইরূপ, ষথার্থ শ্রেষ্ঠ গায়ক আমর] তাহাকেই বলি, যিনি তাহার 
প্রত্যেক লোমকুপ দিয়া কেবল যে দেখেন, তাহা নহে, অন্গুভবও করেন। অধুনা এ 
প্রকার গায়ক কয়ট। অন্মদ্দেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়? 


১২শ পরিচ্ছেদ - হিন্দ্ব সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র । 
হিন্দু সংগীতের অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে; যথা,--সংগীত-নির্ণয়, সংগীত-দর্পণ, 
সংগীত-দামোদর, সংগীত-রত্বাকর, সংগীত-পারিজাত, সংগীত-রত্বাবলী, রাগবিবোধ, 
রাগসর্বন্থসার, রাগার্ণব, নারদ্রসংহিতা।, ধ্বনিমঞ্জরী, ইত্যার্দি। এই সকল গ্রন্থ প্রায়ই 
পাুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে $ ছুই একখানি মাত্র মুস্তান্কিত হুইয়। প্রকাশিত হুইয়াছে। 
অতএব এ সকল প্রাচীন গ্রন্থে ক আছে না আছে তাহা কৃতুহলী সাধারণের জানিবার 
ক্কবিধা নাই। 

এ পর্যাস্ত এ সকল গ্রন্থের যে কিছু মর্ম অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ 
হয় যে, প্রাচীন কালের সংগীত এখনকার সংগীত হইতে ভিন্ন ছিল? যুক্তিতে তাহাই 
প্রতিপন্ন হয়। কারণ পৃথিবীর সকল বিষয়ই পরিবর্তনশীল, এবং তৎসহিত, অনেকের 
বতে, উন্নতিনীল। কিভাবষা কি লিখা পড়া, কি আচার ব্যবহার, সকলই কালে 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্স। ১২১ 


পরিবর্তিত হয়, এবং ক্রমে উন্নতির দিকে নীত হইয়া থাকে। পরিবর্তন সকলেই 
স্বীকার করেন ; কিন্ত অনেকে উন্নতি শ্বীকার করেন না । প্রাচীন ভাষার পরিবর্তনে 
ও অপভ্রংশে আধুনিক ভাষ! সমূহের উৎপত্তি ; সেই অপতভ্টতা কি উন্নতি? ততুত্তরে 
এরূপ তর্ক উঠিতে পারে যে, মনের ভাব ব্যক্ত করাই খন ভাষার প্রয়োজন ও মূখ্য 
উদ্দেশ্য, তখন যাহাতে সহজে ও সংক্ষেপে সেই কাধ্য সমাধা হয়, তাহাকেই সর্বোৎরুষ্ট 
বলিতে হয়। মনে কর, “কাঠ কাটি”, এই বাক্যটা সহজ ; ন! “কাষ্ঠম্‌ কর্তয়ামি'-_এই 
বাক্যটী সহজ? “কাঠ কাটি' যে অনেক সহজ ও সংক্ষেপ, তাহা! কেহ অস্বীকার 
করিতে পারেন না। পূর্ববাপেক্ষা। এই প্রকার সহজ ও সংক্ষেপ হওয়াকেই স্থান বিশেষে 
উন্নতি বল! যায় ; কেনন। উন্নতি আপেক্ষিক শব | যাহা হউক, এক্ষণে এ গুরুতর 
বিষয়ের তর্কে ক্ষান্ত দেওয়। যাউক। সংগীতও যে প্রাচীন কালাপেক্ষা ক্রমে উন্নত 
হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই *। এ উন্নতি পরিবর্তন মূলক ; সেই পরিবর্তনের 
গতি কেহ রোধ করিতে পারে না । 

কেহ কেহ ইচ্ছী করেন এবং চেষ্টারও ভাপ করেন ষে, প্রাচীন কালে সংগীত যেরূপ 
ছিল, এক্ষণে সেইবপ হয়। কিন্তু ইহ! যে অসম্ভব, তাহা তাহারা বিবেচনা করেন না। 
বাঙ্গাল! ভাষাপেক্ষ! সংস্কৃত ভাষা অনেক উৎকৃষ্ট, এবং সংস্কৃত ভাষার সম্পূর্ণ ব্যাকরণও 
প্রাপ্ত হওয়! গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গাল! ভাষ! তুলিয়া দিয়! সংস্কৃত ভাষ৷ প্রচলিত করা 
ঘেমন অসভ্ব ব্যাপার, আধুনিক সংগীতের পরিবর্তে প্রাচীন সংগীত প্রচলিত করাও 
তদ্রপ অসভব। প্রাচীনকালে সংগীত ষে কি প্রকার ছিল, তাহা আমাদের বিশেষ 
করিয়া জানিবারও উপায় নাই। পূর্বে ষে সকল প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থের উল্লেখ করা 
হইল, তাহাতে প্রাচীন হিন্দুগণ কি প্রণালীতে গান বাগ্য ও কর্তব করিতেন, তাহার 
কিছুই নাই ; অর্থাৎ প্রকৃত শ্বরলিপি অভাবে প্রাচীনকালের গান কি গত, কোন গ্রন্থেই 
নাই। এ সকল গ্রন্থ কেবল সঙ্গীতের উপপত্তিতেই পরিপূর্ণ, এবং সেই সকল 


* “কথিত আছে যে বৈদিক গান হইতেই লৌকিক গান নিশ্মিত ; তাহ! সম্ভব বটে। আদিম কালের 
ত্রেশবর্যয গান উন্নত হইয়াই ক্রমে উনবিংশ ন্বর হইয়াছে, (শুদ্ধ ন্বর ৭, বিকৃত ১২)। ****পর পর 
উৎকর্ষ সাধনই হইয়া! থাকে। 

“ত্য গানের পরেই এই সপ্ত স্বরের হৃষটি এবং মেই সপ্ত স্বরেই গান হুইত। কুশীলব যখন রাম 
সভায় রামাষণ গান করিযাছিলেন, তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত শ্ববেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত ১২ শ্বর যোগ ছিল 
কি না সন্দেহ। 

"কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্ধাংশ স্ফৃত্তি পা নাই বলিয়াই একবারে ১৯ 
'্বরের জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে ।” 

( প্রযুক্ত ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয় কৃত 'এতিহাসিক রহহ্ট', ৩য় ভাগ ।) 


১২২ গীতস্ত্র নার 


উপপত্তির কাধিক উপযোগিতাও সমাক্‌ বুঝা যায় না; কারণ “থলির ভিতর হাতি 
পূরার" ন্যায় সমস্ত বিষয় ছন্দের অনুরোধে এমন সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে যে, তাহার 
যথার্থ মন্মোদঘাটন কর! ছুঃসাধ্য ব্যাপার, এবং অর্থ সংগ্রহ হইলেও প্রয়োজনীয় আসল 
কথা অতি অল্পই পাওরা যায় ৭ । 

এক্ষণে যে সকল সংস্কত সংগীত গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহার যে সংগীত শাস্ত্র 
আদি গ্রন্থ, তাহ! নহে | যে কালে সংগীত শাস্ত্র প্রথম প্রস্তত হইয়] গ্রস্থীরুত হইয়াছে, 
অর্থাৎ যে শময়ে শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মৃচ্ছননা প্রভৃতি সংগীতের উপপত্তি ও পরিভাষা 
প্রথম উদ্ভাবিত হইক়্াছে, তাহার বহুকাল পরে উল্লিখিত গ্রস্থ সমূহ লিখিত হইয়াছে 8 
কারণ এ সকল গ্রন্থে সব্বদাই এইবপ কথ। সকল পাওয়। যায়,যথা ১__“ভরতেন উক্তম্,” 
“কথিতাঃ কবীন্দ্রৈ”, “কথিতাঃ পুব্ব স্থরিভিঃ” “নিণীতো। গান কোবিদৈঃ”, প্রাক্তঃ 
পুরাতনৈঃ", ইত্যাদি। অতএব মধ্য কালে ষে এ সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, তাহার 
কোন সন্দেহ নাই। ভরত, নারদ ও হচ্ছমান, ইহারাই আদি শাস্ত্কার ও মত সংস্থাতা ; 
তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদেরই বিলুপ্ত ও অসম্পূর্ণ মতাবলম্বনে মধ্য 
কালের পণ্ডিতগণ যে সকল গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন, "তাহাই আমর] পাইতেছি। আদি 
শাস্্কারদ্রিগের গ্রন্থ সবই লোপ পাইয়াছে, তাহার একখানিও নাহ । বর্তমান সংস্কৃত 
সংগীত গ্রস্থ সকলকে সংগীতের শাস্থ্ব এবং তাহাদের প্রণেঙ। মধ্য কালীয় লেখকদ্দিগকে 
শান্ত্কার, এরূপ কখনই বলা যাইতে পারে না। ইহা যাহারা মনে করেন, তাহাদের 
বিশেষ ভ্রম। অতএব শান্ত্রকার ও গ্রন্থকার অনেক ভিন্ন কথা । গ্রস্থকারগণ, বোধ 
হয়, আদি শাগ্রকারদিগের স্থাপিত উপপত্তি সকল সমাক্‌ না বুয়া, এবং তাহ। 
কর্তবের সহিত এক্য ন। করিয়। নিজ নিজ গ্রন্থে উহ!। বর্ণনা করিয়াছেন; তজ্জন্য এ সকল 
উপপত্তি অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ; এবং সেই কারণে তাহাদের বর্ণনাতেও পরস্পর এঁক্য 
নাই। পুর্বকালের লেখকগণ পৃথিবী, জল, বাধু, অগ্নি, চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র, বিদ্যুত, 
প্রভৃতি তাবৎ বিষয়েরই ষেদপ পৌরাণিক ব্যাখা? দ্রিয়াছিলেন, সংগীতের সংস্কৃত গ্রস্থ- 
কারগণও সমস্ত বিষয়ের সেইরূপ পৌরাণিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন; তজ্জন্ত সকল বিষয়ের 
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+পগ্ডিতপ্রবর মুক্ত ডাক্তার বামদাস সেন মহোদযের হ্যাষ চিন্তাশীল ও সংস্কত শাস্ব বিশাবদদ ব্য'্তই 
এরাপ বলিষাছেন,_-“কোন কোন গ্রন্থ রাগাদির রূপ বর্ণনা পবিপুর্ণ, অন্ত সার কথা কিছুই নাই, এবং 
কোনখানি বা অলঙ্কার গ্রন্থের ছায়! মাত্র। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর সঙ্গীত-দামোদর সংগ্রহ 
করিয়াছি। পূর্বেব ভাবিযাছিলাম যে ইহার মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে যাবতীয গুশ্ত কথা প্রাপ্ত হইব, কিন্তু প্রস্থ 
পাঠে এককালে হতাশ হউঈলাম। এথানিও এক প্রকার অলঙ্কার গ্রন্থ মাত্র, ইহার মধ্যে রাগাদির ভেদ 

কিছুই সন্কলিত হয় নাই। * * * * এদিকে আড়ম্বর অনেক কিন্তু কাজে কিছুই নছে।” 
| (ভারতবর্ষের সঙ্গীত শান্ত, এতিহাসিক রহন্ত, ১ম ভাগ ) ট 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্ত্। ১২৬ 


যথার্থ ও বিশুদ্ধ তাৎপর্য গ্রস্থকারগণের রূপক বর্ণনার আড়ম্বর হইতে উদ্ধার 
কর] ছুঃসাধ্য। 

কেহ কেহ যেবলেন সংগীতের চারি প্রকার মত প্রচলিত, ব্রহ্মার মত, 
ভরত মত, হম্স্ত মত ও কল্লিনাথ মত, ইহার কোন অর্থ নাই। ব্রহ্মা 
ষ্িকর্তা ; তাহার কৃত কোন সংগীত মত থাকা পৌরাণিক কণা মান্র। “সঙ্গীতসারের” 
অঙ্গক্রমণিকাতে লিখিত হইয়াছে যে, নারদ কৃত পঞ্চমসার-স'হিতার মতে ব্র্ধার পাচ 
শিষ্য,_-ভরত, নারদ, রস্তা, হুছ ও তুম্বুরু। 'ভরত যখন ব্রদ্ধার শিশ্ু, তখন ব্রহ্মার মত 
হতে শরতের মত বিভিন্ন হয় কিসে? সেকালে কি গুরু মার বিদ্যা ছিল? 
অতএব ব্রন্মার মতটা কৃত্রিম জাল মত। প্রথমে ভরত, তৎ্পবে হনুমান, ইহারাই আদি 
শান্বকারক | আদি রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে ইহার্দের মতে পরস্পর অনৈক্য দৃষ্ট হয় না| 

মধ্যকালের কোন সংগীত-গ্রস্থকার আদি রাগ-রাগিণীর এক নৃতন মত উদ্ভাবন 
পূর্বক, তাহ। ব্রদ্মাকত মত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ১, এতত্তিন্ন ব্রহ্মার রচিত কোন 
মত ছিল না। কল্পিনাথ “সঙ্গীত-রত্বাকরের' টাকাকার,_ আধুনিক লোক ও সংগ্রহকার 
মাত্র; তাহাকে সঙ্গীতের মত সংস্থাতা বলা যাইতে পারে না। তাহ হইলে প্রত্যেক 
গ্রশ্কারকেই এক এক মত সংস্থাতা বলিতে হয়। “তোফৎ-উল-হিন্দত প্রণেত। 
মিজারখাই * প্রথমে লিখিয়া যান যে, সঙ্গীতের উক্ত চারি মত প্রচলিত ; তাহারই 
দেখাদেখি সকলে এ চারি মতের কথ] বলিয়া থাকেন। বস্ততঃ ভরত মত ও হন্ুমস্ত 
মত, সঙ্গীতের এই ছুইটী মতই আসল। ভরত বাল্মীকির সহসময়ী ; তিনি যেমন 
নাটকের স্থষ্টি করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গীত শাস্ত্ও রচন। করিয়াছিলেন। পবননন্দন 
রামসেবক যে “হনুমান”, তিনিই এই সঙ্গীত শাস্ত্র প্রণেতা কি না, তাহ! নিশ্চয় জান 
ঘায় না। কেহ কেহ এই সঙ্গীতকার হন্ছমানকে আঞ্চনেয় বপ্য়াও ব্যক্ত করিয়াছেন । 
ফলতঃ হনগমান নামক এক ব্যক্তি যে অতি পণ্ডিত ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই » 
কেননা তাহার কৃত অন্যান্ গ্রস্থও ছিল, শুন! যাঁয়। হন্ুমন্টতের আদি সঙ্গীত গ্রস্থ 
ধেষন পাওয়া যায় না, তেমনি ভরত মতের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। “সঙ্গীতসার, 
প্রণেত) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় কোন স্টোন আদি রাগ-রাগিণীর আধুনিক 
ঠাটের সহিত হৃহুমম্মতানুযায়িক ঠাটের অনৈক্য দেখিয়া মনে করিয়াছেন যে, হ্মস্ত 
মত এখন কোথাও প্রচলিত নাই। কিন্তু রাগ-রাগিণীর ঠাট কালক্রমে যে কতই 
পরিবর্তিত হইয়! গিয়াছে, ইহা তিনি গ্রপিধান করেন নাই ; এইজন্ তাহার মীমাংসা 

* ইনি এ গ্রস্থে সঙ্গীত দপণ, রাগার্ণব প্রভৃতি সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থাগিব মতানুসারে হিন্দু সঙ্গীত বিষয়ক 

প্রস্তাব পারন্য ভাষায় লিখিক্লীছিলেন। 


১২৪ গীতন্ত্র সার । 


যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। প্রসিদ্ধ সাঁরু উইলিয়ম্‌ জোন্স, তাৎকালিক জীবিত সঙ্গীতবেত্তা- 
দিগের ও বিবিধ সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রস্থের মতান্ুসারে রাগ-রাগিণী বিষয়ে ষে প্রস্তাব 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ও তিনি হনুমস্ত-মতান্থ্যায়িক আদি ছয় রাগ ও পাঁচ পা 
রাগিণীর বৃত্তাস্তই বর্ণনা করেন। ইহাতে হনুমস্ত মত প্রচলিত থাক! সম্বন্ধে আর 
সন্দেহ থাকিতে পারে ন|। 

সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রস্থকারগণ সঙ্গীতের বিষয় সকল কি প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে । 

সকল গ্রস্থকারই বলিয়াছেন যে, সঙ্গীত ছুই প্রকার * £_মার্গ ও দেশী। মার্ 
সঙ্গীত দেবলোকে, এবং দেশী সঙ্গীত মপ্তযলোকে প্রচলিত। এদেশী সঙ্গীতই সংস্কৃত 
গ্রস্থা্দিতে বর্ণিত হইয়াছে । ইহাতেই জান। যায় ষে, অতি প্রাচীনকালে সঙ্গীত কিরূপ 
ছিল, তাহ। সংস্কৃত গ্রস্থকারগণও জানিতেন না। তাহারা গীত, বাগ্য ও নৃত্য, এই 
তিনকেই সঙ্গীত বলিয় 1 তাহার “তৌরর্ত্রিক' নাম দিয়াছেন ; এবং ধাতু-_অর্থাৎ 
স্থর ও মাত্রা সংযোগে যাহা কিছু নিষ্পন্ন হয়, তাহাকেই গীত বলিয়াছেন &। সেই 
গীত ছুই প্রকার-যন্ত্গীত, যাহা! বেধু বীণাদিতে উৎপন্ন হয়; এবং গাত্র-গীত, যাহা 
মুখ হইতে উৎপন্ন হয়। 

জপ্তত্বর £_ উক্ত গ্রস্থকারদিগের বর্ণনা মতে সঙ্গীতের সাত স্থর সাতটী ইতর 
প্রাণীর স্বর হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ; ষথা,__-ষড়জ-_ময়ুব হইতে, খষভ _ বৃষ হইতে, 
গান্ধার_ ছাগ হইতে, মধ্যম-_-বক হইতে, পঞ্চম- কোকিল হইতে, ধৈবত-_ অশ্ব 
হইতে, এবং নিষাধ-_হস্তী হইতে । এই বর্ণনা ষে কেবলই কল্পন1-যুলক, তাহ। সঙ্গীত- 
বেত্বা মাত্রেই স্বীকার করেন। চিস্তাশীল বুদ্ধিধান ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েরই 
কারণাহুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গীতের সাত স্থর মনুষ্য কোথায় পাইল? প্রাচীনকালে 
বিজ্ঞানালোক অভাবে এ প্রশ্থের উততরাহুসন্ধানেই কল্পনা-দেবী উক্ত বিবরণের জন্ম 


“মার্গদেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং মতং। 

মহাদেবন্ত পুর তশম্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদঃ। 

তত্র দেশতয়াগীত্যা বৎ্তাল্লোকানুরঞ্জকং ॥” সঙ্গীত-দর্পণ। 
গীতং বাস্তং তথা নৃত্যং ব্রিভিঃ সঙ্গীতমুচাতে 1” 

“ধাতুমান্র! সমাধুক্তং গীতমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ | 

তত্র নাদাত্মকে ধাতুর্মাত্রা চাক্ষর সঞ্চষঃ ॥ 

গীত দ্বিবিধং প্রোক্ং যন্ত্রগাত্র-বিভাগতঃ | 

যন্ত্র হ্তাম্েপুবীণানি গাত্রস্ত মুখজং মতং ॥” সঙ্গীত-শান্ত্। 


ছিন্ু লঙ্গীতের প্রাচীন শান্ত । ১২৫ 


দিয়াছেন। এইজন্ত ইহাতেও গ্রস্থকারদিগের নানাগ্রকার মত দৃষ্ট হয় *| মনুস্তের 
সকল বিদ্যাই যে নিজের বুদ্ধি-বিবেচন! সন্ভৃত, ইহা! প্রাচীন কালের লোকেরা বিশ্বাস 
করিতেন না। 
সাতটা সবরের নামের মধ্যে ষড় জ, খযভ, মধ্যম ও পঞ্চম, এই কয়েকটা নামের অর্থ 
বুঝ! বায়। কেহু কেহ ষভ্‌জের অর্থ এরূপ কয়াছেন,--“ষট্‌ জায়স্তে যন্মাৎ”, অর্থাৎ 
যাহা হইতে ছয়টা জন্সিয়াছে, তাহার নাম ষফভ্‌জ ; আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাসা, 
কর্ণ, ূর্ধা, তালু, জিহ্বা গু দত্ত, এই ছয় স্থান স্পর্শ করত উৎপন্ন হেতু ষড্‌জ নাম 
হইয়াছে ৭ | বস্তত উক্ত প্রথম ব্যাখ্যাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। খাষভ অর্থে বৃষ যাহার 
রব হইতে উহ গৃহীত হইয়াছে। মধ্যম অর্থাৎ মধ্য স্থানীয় উপরেও তিন স্থর 
নীচেও তিন স্থুর। পঞ্চম__পঞ্চম স্থানীয়। বাঁকী তিনটি নাম-_গান্ধার, ধৈবত ও 
নিষাদ, ইহাদের প্রকৃত অর্থ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ইহাব। কৃত্রিম সংজ্ঞা মাত্র, 
ইহাই €খোখ হয । কিন্ত কোন কোন গ্রন্থকার ইহাদের এক এক আশ্পর্য্য অর্থ 
করিয়াছেন। সংগীত-দামোদর কর্তা বলিয়াছেন যে, নাভি হইতে বাষু উখিত হইয়া, 
এবং তাহা! কণ্ঠে ও মন্তকে আহত হইয়। ষে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, এবং যাঁছা! নান। গন্ধযুক্ত 
ও পবিত্র, তাহার নাম গান্ধার ধ। কোন সুরের ভাল, কি অধিক গন্ধ, কোন সুরের 
মন্দ গন্ধ, কি গন্ধ নাই, ইহা! একালের লোকের বুঝিবার শক্তি নাই। কিন্তু বাস্তবিক 
স্থরের গন্ধ থাক অস্বাভাবিক ব্যাপার । আরও নিয় স্থান হইতে বায়ু উঠিয়া কণ্ঠে ও 
মন্তকে আহত হইয়া, কেবল গান্ধার কেন, সকল হুরই উৎপন্ন হইয়| থাকে । অতএব 
শুরের নামের ব্যাখ্যাতে গ্রস্থকারদিগের এ প্রকার অদ্ভুত কল্পনারই পরিচয় পাওয়া 
যায়, আসল বিষয় কিছুই নাই। 
গ্রন্থকাঁরগণ সকলেই কবি; তাহার। সংগীতের সকল বিষয়ই কবি-কল্পনার অন্তর্গত 
করিয়।, কেবল স্ব স্ব ক্যাবিক বর্ণনা-চাতুর্যই দেখাইয়াছেন। মন্ুত্তের ন্যায় হবরেরাও 
* “মযুব-বৃভচ্ছাগ ত্রৌঞ্চ কোকিল-বাজিনঃ। 
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেনাহ স্ববানেতান্‌ হৃহ্র্গমান্‌।” সঙ্গীত-দামোদব। 
“মযুর-চাতক-চ্ছাগ-কত্রৌঞ্চ-কোকিল-দদু'রাঃ। 
গজশ্চ সপ্ত ষড় জাদীন্‌ ত্রমাহ্চ্চারবস্ত্যমী ॥ সঙ্গীত-বত্বাকর। 
+ “নাসাং ক-মুরম্তালুং জিহবাং দস্তাংস্চ সংস্পৃশম্‌ । 
যড়ভ্যঃ সঞ্জায়তে ষন্মাৎ তম্মাৎ ঝড়জ ইতিম্মতঃ ॥” সংগীতসার-সংগ্রহ। 
$ “বাধুঃ সমুদ্গতোনাভেঃ ক শীর্ষ সমাহতঃ। 
নান! গন্ধবহঃ পুণ্যো! গান্ধারন্েন হেতুনা ॥” সঙ্গীত-দামোদর। 


১২৬ গীতঙগৃজ সার। 


বিভিন্ন জাতি ও বর্ণ; বিভিন্ন দেবোপাসক ; বিভিন্ন স্থান নিবাসী) ও স্ত্রী পুতাদি 
বিশিষ্ট । যড়জাদি সপ স্বরের। পুরুষ, দ্বাবিংশতি শ্রুতি উহাদের স্ত্রী; এবং ছয় রাগ 
উহাদের পুত্র। শুদ্ধ ম্বর আর্্যজাতি; বিরত অর্থাৎ স্থানচ্যুত কড়ি-কোমল স্থ্র 
অর্দন্বর হেতু শূদ্র জাতি ও পতিত *। উহা কি প্রকার, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত 


হইতেছে ১ 




















সুর । জন্ম-তূমি। | জাতি | ব্ণ। র ইষ্দেবতা। ত্র পুত্র। 
ষড়জ ... | জমৃদ্বীপ ... | ব্রাঙ্গণ ... | কুক *** | অগ্রি .. | ৪ শ্রুতি | ভৈরব 
খষভ ... | শাকদ্বীপ ... | ম্াত্রিয ... | কপিপর ঞ্ *** | ৩ শ্রতি | মালকোশ 
গান্ধার ... | কুশদ্বীপ ... | বৈশ্য ... | কনকাভ ূ সরম্ধতী *** | ২এ্রতি | হিন্দোল 
মধ্যম ... | জৌঞছাপ ১৮ লাঙ্গ" * ১ | শুভ্র -| মহাদেব ..* | ৪ অতি | দীপক 
। পঞ্চম , | শালালাদীপ ,, ৰ ব্রন *.১ | পাত .*, | লগা ৮০) ৪ প্রতি | মেঘ 
ধৈবত *** | গেতদ্বীপ ০৮ | গত্রিষ তত] পুণব তত গপশ  ত তশতি | এ 
নিবাদ ... | পুর্পবদ্ধপ ০ | বৈঠা ০., | হবি ০. পবা ুঠর ূ »শ্রতি নি"নকান 





উক্ত বিষয় গুলির মধ্যে কেবল শ্রুতিরই কিছুই কাধ্যিক ব্যবহার ও স্থরের সহিত 
সাংগীতিক সম্বন্ধ আছে। তন্ন সমস্তই কাল্পনিক স'ঘযোজন]। এরূপ বর্ণনাই 


লোকের স'গীত বিষয়ে কুসংস্কারের যূল। 
প্তক £__ প্রাচীন শান্ত্রকারের! পর-পর উচ্চ তিন সপ্তকের সুন্দর তিনটা নাম 

দিয়াছেন :-_মন্ত্র, মধা, তার। এই মন্ত্র শব্দের অপভ্রংশেই বোধ হয় 'মুদারা” হইয়াছে, 

স্বীপেষু পুঙ্গবেচৈতে জাতাঃ বড.জাদযঃ ক্রমাৎ॥” সঙ্গীত-রত্বাকর। 

“কুফণবর্ণো ভবেৎ ষড়জ খষডঃ সকপিগ্রর | 

কনকাভস্ত গান্ধারে। মধাং কুন্দসম প্রভঃ॥ 

পঞ্চমন্ত ভবেৎ গীতো ধুসবং ধৈবতং বিহুঃ 

নিষাদঃ শুক বর্ণ; স্তাৎ ইতাতঃ গ্বরবর্ণতা ॥ 

পঞ্চম মধামঃ ফড়জ ইতে।তে এরাঙ্গণাঃ স্বৃতাঃ। 

খ্ববভো ধৈবতশ্চাপি ইত্যেতে। ক্ষত্রিযা বুতৌ ॥ 

পান্ধারশ্চ নিষাদশ্চ বৈশ্যাবর্দেন বৈশ্মৃতী। 

শুদ্ত্বং বিদ্ধিচার্জেন পতিতত্বানন সংশয়ঃ॥” নারদ-সংহিতা। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্তর ১২৭ 


সাহা এক্ষণে ভূল ত্রমে মধ্য-সথকের সংজ্| হইয়া গিয়াছে । গ্রস্থকারেরা বলিয়াছেন 
যে, এ ১ম, মন্ত্র সপ্তক নাভি হইতে, ২য়, মধ্য সপ্তক বক্ষ হইতে, ৩য়, তার সগ্ডক 
মস্তক হইতে, নির্গত হয়। এই সংস্কার ঘে ভ্রাস্তি-সঙ্কুল, তাহা! শারীরতত্ববিৎ মাত্রেই 
জানেন। প্রাচীন কালে শাবীরবিদ্া সম্যক্‌ প্রন্ফুটিত না! হওয়াতেই এ ভ্রমের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। নাভি হইতে কোন সাংগীতিক ধ্বনি নির্গত হয় না; সকল স্বরই কঃ 
হুইতে নির্গত হয়, ইহা ১ম পরিচ্ছেদে পিস্তারিত বিবৃত হুইয়াছে। উদরাময়ের পীড। 
হইলে নাভির গড. গড. শব্দ শুন যায়) এতগ্ডিন্ন সাংগীতিক ধ্বনি উৎপাদনের কোন 
কল-বল নাভির মধ্যে নাই। নাভি হইতে কোন স্বর যে নির্গত হয় না, তাহা 
পরীক্ষার্থ এক সহজ উপায় বলি ;খাদ স্থুর উচ্চারণ কালীন নান্িস্থলে হাত দিয় 
সবলে চপিয়! ধরিলেই জানা যাইবে যে, স্বর বিকৃত কিন্বা বন্ধ হয় কি না কিন্ত কঃ 
টিপিয়। ধরিলে অল্পেই স্বর বিিত ৪ বন্ধ হইয়| যায়। সেই রূপ বক্ষ ও মস্তক হইতেও 
কোন স্বর উৎপন্ন হয় না। খাদ, মধ্য ও উচ্চ এই প্রকার তিনটি সপ্তকের সহিত 
প্রাচীন গ্রন্থকারগণ শরীরের উক্ত পর পর উচ্চ তিনস্থানের উপম] দিতে যাইয়া 
স্বরোৎপাদনে স্থান নির্ণয়েরও চেষ্টা করাতে এ ভ্রমে পতিত হইয়ছেন। 

শ্রুতি ও গ্রাম £_পুবাকালে বিবিধ গুকার স্বর-গ্রামের ব্যবহার ছিল। সেই 
সকল গ্রামের সপ্তন্বর মধাবত্বী অন্তরের নিয়ম বিভিন্ন গ্রকাব। সেই বিভিন্নতা 
প্রদর্শনার্থ প্রাচীন শান্ত্কারেরা গ্রামকে কেহ দ্বাবিশ, কেহ তাদতিরিক্ত হুম্মাস্তরে 
বিভাগ করিয়াছেন । সেই স্ুক্ষান্তরভূত স্বরের নাম শ্রুতি” রাখা হইয়াছে । প্রাচীন 
সংগীত-গ্রস্থাদিতে তিন প্রকার গানের উল্লেখ দেখা যায় :--যভজ গ্রাম, মধ্যম গ্রাম, 
ও গান্ধীর গ্রাম। এই তিন গ্রামে সপ্তস্বরের নিয়ম বিভিন্ন প্রকার ; সেই নিয়ম 
প্রদর্শন জন্ত কোন আদি শান্্কার দ্বাবিংশতি শ্রুতির ব্যবহার করিয়াছিলেন ; এবং 
তাহাদের ২২টী নাম দিয়! তাহাদিগকে পাচ জাতিতে বিভাগ করিয়াছিলেন ; যথা, 
--দীর্ধা, আয়তা, করুণা, মৃছু ও মধ্যা। চারিটী শ্রুতি দীপ্চা, চারিটী মৃছ জাতি, 
পাঁচটী আয়তা। জাতি, তিনটী করুণ] জাতি, এবং ছয়টা মধ্যা জাতি। কি তৎপর্যে 
যে এই পাঁচ জাতি হইয়াছে তাহা৷ শান্ত্রকারেরাই জানেন। কিন্তু বাস্তবিক 
উহা! কাল্পনিক ; উহার কোন সাংগীতিক তাৎপর্য দৃষ্ট হয় না। মংস্কত-গরন্থাদিতে 
উক্ত তিন গ্রামে যেরূপ শ্রুতি বিভাগাহুসারে সপ্ত শ্বর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক 
কালের স্বরগ্রামস্থ সপ্ত ত্বর হইতে অনেক ভিন্ন। নিয়ে তাহ। প্রদশিত 
হইতেছে :--. 


১২৮ গসীতহ্হর সার! 









































শ্রুতির নাম । | জাতি। ড় জ-গ্রামঞ। মধ্যমপগ্রাম। গান্ধার-গ্রাম 

৬ তীত্রা 1 রা দীপ্ত নি-. 
২ | কুমুত্বতী '* আয়ত। 

৩ | মন্দ! “" স্ব 

৪ | ছন্দোবতী ১১ মধ্য *** সা, সা” সা -- 
৫ | দয়াবতী . করুণ। 

৬ | রঞ্তনী *** মধ্য | নি 
৭ | রতিকা "সব রি, (রি 

৮ | রৌদ্রী ০ দীপ্তা .. 

৯ | ক্রোধা ... আয়তা রী নি হি 
১০ | বজ্িকা ৫ দীথা রর হি 
১১ | গ্রসারিণী - আয়তা ৰ 

১২ | প্রীতি **শ মু রি | 
১৩ | মার্জনী ১] অধ্যা ১১] মূ সৎ ম ম 
১৪ | ক্ষিতি ..* মু ৃ 
১৫ | রক্তা ০ মধ্যা 

১৬ | ষন্দীপনী ,*০ আয়তা 

১৭ | আলাপিনী "| করুণ! 

১৮ | ষাস্তী “| করুণা 

১৯ | রোহিণী | আয়ত৷ 

২০ | রম্য "| মধ্য 

২১ | উট্রা “| দীপ্তা 

২২ | ক্ষোভিনী * মধ্য 

* প্বড়জত্বেন গৃহীতে। মঃ বড়'জ গ্রামে ধবানর্ভবেৎ। 

ততন্তর্ তৃতীয়ঃ ভ্তামৃষতে| নাত্র সংশয়) 

ততো দ্বিতীয় গান্ধারশচতুর্ঘো বধ্যমন্ততঃ । 

মথ্যমাৎ পঞ্চমন্তঘৎ তৃতীয়ো খৈবতত্ততঃ ॥ 


নযাদোহতে। হিতীয়ন্ত তত; বড় জশ্চতুর্থকঃ।” দত্তিল। 
+ বাব সায়া প্রসাদ ঘোষ মহাশস্ের প্রকাশিত শাঙ্গ দেখ প্রণীত সংস্কৃত 'সঙ্গীত-য্থাকর' হইতে 


উদ্ধত। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্ত। ১২৯ 


যধ্যম-গ্রাম প্রায়ই ষডভ.জ গ্রামের ন্তায়, কেবল প এক শ্রুতি নিয়। গান্ধার-গ্রাষের 
রিও ধ অপরছুই গ্রাখাপেক্ষ1 এক শ্রুতি নিম্ন; গও নি এক শ্রতিউচ্চ। অওস৷! 
তিন গ্রামেই এক সুর) মধ্যম ও গান্কার-গ্রামে প একই সুর | ফলতঃ এ বিষয়েও 
্রস্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে ; পরস্ত ষে মত বন্থুল প্রচার, তাহাই উপরে লিখিত 
হইল। এ প্রকার সুর বিশিষ্ট কোন গ্রাম আধুনিক সংগীতে ব্যবহার হয় না। সংস্কৃত 
গ্রন্থকারের। বলেন যে, ষড়জ ও মধ্যম-গ্রাম ধরাতলে এবং গান্ধার-গ্রাম স্বর্গে__ 
দ্বেবলোকে- প্রচলিত *। ইহার অর্থ এই যে, যে সংগীতে গান্ধার-গ্রাম ব্যবহৃত হুইত 
তাহ। গ্রস্থকারদিগের সময়েও অপ্রচলিত হুইয়। গিয়াছিল। অতএব সংগীত ষে ফুগে 
যুগে পরিবর্তন হইয়াছে, ইহা দ্বার আরও স্পষ্ট প্রমাপ্তি হইতেছে! যড়জ ও মধ্যম- 
গ্রামের স্স্বর-মধ্যস্থিত শ্রুতির নিয়ম দেখিয়া! আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, এ ছুই 
গ্রামে গ ও নি কোমল; এ+ং গান্ধার-গ্রামে রি, গ, ধ ও নি কোমল । 

ষড ভ-গণ্দম আর এক আশ্চর্য্য এই দেখা যায় ষে, যে স্থানে সা তথায় রি, ষে 
স্থানে রি-_তথায় গ, এই প্রণার এক এক হুর নামাইয়া, শেষে যে স্বানে নি_তথায় 
সা স্থাপন করিলে, আধুনিক সংগীতের ন্বাভাবিক পূর্ণস্বারিক গ্রামের বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুত্র 
এই তিন প্রকার অন্তরবিশিষ্ট সাত সুরের সহিত অবিকল মিলিয়! যায় । এইজন্ড 
অনেক সময় মনে হয় যে, শ্রুতি-সংখ্যাহ্ছসারে ষড়জ-গ্রামে সাত স্থরের স্থান নির্দেশ 
সম্বন্ধে গ্রস্থকারদিগের ভ্রম হইয়! থকিবেঃ কারণ ভবত, হনুমান, প্রভৃতি আদি 
শান্্কারদিগের লিখিত গ্রস্থ বহুকাল লোপ পাইয়াছে। মধ্যকালের গ্রস্থকারগণ 
কেবল আবহমান কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছেন যে, সা, ম ও প চতুংশ্রুতিক, রি ও 
ধত্রিশ্রতিক, এবং গ ওনিদ্বি-শ্রুতিক1| কিন্তু আদি শাস্মীলোকাভাবে কোন এক 
গ্রন্থকার হয়ত ঠিজে কল্পন। করিয়া উহার উক্ত গুকার ব্যাখ্য। করিয়াছেন ; এবং 
তাহার পরবর্তী গ্রস্থকারগণও সেই মত অবলঘন করাতে, সকলেরই এ ভূল হইয়া 
থাকিবে ;_কারণ শ্রতিগুলি প্রত্যেক স্থরের উপরে ন৷ ধরিয়া, নীচে যে কেন ধর! 
হইয়াছে তাহার কোন তাৎপর্য দৃষ্ট হয় না। আরও, গ্রামের প্রথম স্থর যে সা, তাহা 


* “তো দো ধরাতলে তত্র স্তাৎ ষডজ-গ্রাম আদিম: ॥ 

গান্ধার-গ্রামমাচষ্টে তদা! তং নারদোমুনিঃ | 

প্রবর্ততে দ্বর্গলোকে গ্রামোহসৌ ন মহীতলে ॥” সঙ্গীত- রত্বাকর । 

1 “চতম্বঃ পঞ্চমে বড়জে মধ্যমে শ্রতয়োমতাত ॥ 

ধাষভে ধৈবতে তিশবঃ দ্বে গান্ধারে নিবাদকে ॥" সঙ্গীত-রত্বাবলী। 
্ 


১৩৪ গীতহ্ছত্র সার। 


প্রথম শ্রুতিতে ধরাই স্বাভাবিক $ তাহা! না করিয়া! চতুর্থ শ্রুতিত ধরাতে গ্রামোচ্চারণ 
কালে প্রথম তিনটা শ্রুতি অপ্রয়োজনীয়। এই জন্য গান্ধার-গ্রামে শেষ স্বর নি-কে 
গ্রথম শ্রতিতে ধবিতে হইয়াছে । যদ্দি বল__ষভ.জ-গ্রামের প্রথম তিনটা শ্রুতি গ্রামো- 
চচারণ কালে শেষ সবর নি-এর উপরে ব্যবহৃত হয় ১ তাহ! হইলে সা-কে চতুঃ-শ্রুতিক ন! 
বলিয়। তিন-শ্রুতিক, রি কে ি-শ্রুতিক, নি-কে চতুঃ-শ্রুতিক, এই প্রকার বলিতে শাস্্র- 
কারের কিছুই কঠিন ছিল না 3 এবং তাহা হলে সর্বব প্রকারে সঙ্গত হইত । ইহাতেই 
বোধ হয় ষে, গ্রস্কারগণ আদি শান্ত্রকারের অভিপ্রায় সম্যক বুঝিতে পাবেন নাই। 
পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থকারদিগের ভ্রম হইয়াছে, মুখে আনাও যদি মহাপাপ, তাহা হইলে 
এ প্রকার ত্বর-গ্রাম প্রাচীন স'গীতেরই উপযোগী ছিল এই যুক্তি ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। 
উক্ত গ্রস্থকারগণ যেমন গাদ্ধার-গ্রামের ব্যবহার ন। দেখিয়া, তাহ। দেবলোকে প্রচলিত 
বলিয়াছেন, আমরাও তদ্রপ ষড়জ ও মধ্যম-গ্রামের ব্যবহাব বুঝিতে না পারিয়, 
উহা দেবোপম প্রাচীন আধ্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ইহাই আমাদের মনে কর! 
উচিত। কিন্ত আর এক কথা এই যে, সার্‌ উইলিয়াম ছোন্স, ডি, প্যাটার্সন্‌ 
প্রভৃতি ষে সকল ইউরোপীয় পাঁগুত সংস্কৃত পংগীত গ্রস্থা্দির অ'লোচন। করিয়াছিলেন, 
তাহারা যে ষে স্থরের বত শ্রুতি, তাহ! স্ুরগুলির উচ্চ দ্দিকেই দ্েখাইয়াছেন । সারু 
উইলিয়াম জোন্ন “সংগীত-নারায়ণ' ও সোমেশ্বর কৃত 'বাগবিবোধ” বিশেষরূপে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন , অতএব তিনি কি এ গ্রন্থদয়েব মতান্থসাবেই শ্রুতিব এ প্রক'র 
নিয়ম তাহার হিন্দু সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয ভান! যায় না। 
সংগীত-নারায়ণ ও রাগবিবোধের সম্পূর্ণ গ্রস্থ দেখিতে পাইলে বুঝিতে পারি যে সার 
উইলিয়াম জোবন্স গ্রভৃতি শ্রুতির নিয়ম প্রাচীন মতাহুসারে লিখিয়াছেন, কি ভল 
করিয়াছেন। 
বিরুত-স্বর £_সংস্ত গ্রন্থকারগণ শুদ্ধ স্বর সাতটা, ও বিকুত শ্বর বারটার বথ! 
*বলিয়াছেন *। অধুনা আমর! যাহাকে বিকৃত অর্থাৎ কডি-কোমল স্থুর বলি, 
প্রাচীন মতে বিরত সুর সেরূপ নহে |।--ষড়জ-গ্রামের সাত স্থুরকেই উক্ত 
্রস্থকারগণ শুদ্ধ শ্বর বলেন; এ স্বরের কোনটা এক বা! দুই শ্রুতি উচ্চ নীচ হইলে 
তাহারই বিকৃত সংজ্ঞ। হয়। উক্ত বারটা বিরুত স্থর একই গ্রামে ব্যবহার হয় না। 
যড়জ-গ্রামে তিনটী বিকৃত সুর পৃথক, এবং মধ্যয-গ্রামে পাঁচটা বিকৃত পৃথক; বাকী 
চারিটা বিকৃত সুর উক্ত ছুই গ্রামের সাধারণ। প্রাচীন মতে সাত হ্থুরই অবস্থাভেদে 


* “তত; সপ রাঃ শুদ্ধাঃ বিকৃত। দ্বাদশাপ্যমী |” সঙ্গীত-দরপণ। 
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বিকৃত গণ্য হয় ; সা, গ, ম, নি, ইহার! ছুই ছুই প্রকারে বিকৃত, এবং রিওধ এক 
প্রকারে বিক্কৃত হয়। সাত স্থরই বিকৃত হওয়ার কারণ এই ষে, যে স্থর স্থান চ্যুত 
হয় সে ত অবশ্ই বিকৃত) আবার স্থান চ্যুত না হইলেও, যে স্থরের নীচে কি উপরে 
স্থান চ্যুত অন্ত বিরৃত সর থাকে, তাহাকেও গ্রস্থকারগণ বিকৃত বলেন। নিয়ে 
বিকৃত সবরের বৃত্তান্তিক! তালিক৷ প্রদত্ত হইল। 














সংখ্যা নাম। ব্যবস্থিতি । অবস্থা । 
১ | চাত-সা* * | মন্দাসংস্থিত * | দ্বি-শ্রুতিক 
২ অন্যুত-সা *** | ছন্দোবতীস্থ *** | দ্বি-শ্রুতিক 
৩ | বিকৃত-রি রঃ রতিকাস্থিত .. | চতুঃ-ক্রতিক 
০ 1 2 পদ্ণ-গ *** | বজিকাস্থিত * | ত্রি-শ্রুতিক 
« | অস্তর-গ *** | প্রসারিণীস্থ *** [ চতুঃ-ক্রতিক 

| ৬ | চুত-ম *** | শ্রীতিসংস্থিত * | দ্বি-শ্রুতিক 
৭ | অচাত-ম *** | মাজ্জনীঞ্িত *। দ্বি-শ্রুতিক 
৮ | চাত-প *** | ষন্দীপনাস্থ »**। ত্রি-শ্রতিক 
৯ | কৈশিক-প *** | সন্দীপনীস্থ ৮, ! চতুঃ-শ্রুতিক 
১৯ | বিকৃত-ধ *** | রম্যাসংস্থিত *০* | চতুঃ-শ্রুতিক 
১১ | কৈশিক-নি ০** ৃ তীব্রাসংস্থিত * | ত্রি-শ্রুতিক 
১২ | কাকলী-নি রা কমুদ্ধতীস্থ *** | চতুঃ-শ্রুতিক 





কৈশিক-নি, চ্যুত-মা। এবং বিকৃত-রি, এই তিনটি ষড়জ গ্রামের বিকৃত স্থুর ঃ 
সাধারণ-গ, চ্যুত-ম, চ্যুত-প, ও কৈশিক-প, বিকৃত-ধ, এই পাচটা মধাম গ্রামের ; 
অচ্যুত-সা, অস্তর-গ, অচ্যুত-ম, ও কাকলী-নি, এই কয়টা উভয় গ্রামের বিকৃত স্থর। 
অচু)ত-সা, বিকৃত-প্রি, অচ্যুত-ম ও বিরুত-ধ. ইহার! শুদ্ব-ত্বর-স্থানীয় হইলেও, প্রথম 
তিনটার নীচে ক্রমান্বয়ে স্থানভ্রষ্ট কাকলী-নি, চ্যুত-সা, ও অস্তর-গ এবং বিরুত-ধ-এর 
উপরে কাকলী-নি থাকাতে উহারাও বিরুত পদ বাচ্য হইয়াছে। চ্যত-প এই বিকৃত 
সংজার কারণ দেখ! যায় না, কারণ ইনা৷ মধ্যম-গ্রামের শুদ্ধ শ্বর হেতু নিজে স্থানচ্যুত 
নহে, এবং ইহার নীচে কি উপরে স্থানচ্যুত বিকৃত নাই । কিন্তু আশ্চর্য এই যে, যে 


* সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্বাকর হইতে উদ্ধত। 


১৩২ গীতহ্ছত্র সার। 


সা-এর সম্পর্কে অন্তান্ত স্থরের অস্তিত্ব, উক্ত বিকৃতের নিছমে সেই আদর্শ স্থুর সাগ 
স্থান চ্যুত হুইয়৷ বিকৃত হুইয়াছে। ইউরোপের চিরস্থায়ী ওজন-বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক 
স্তরে সাকে কডি করা হয় ৰটে, কিন্তু তৎকালে সে সা এর খরজত্ব দূর হুইয়! অন্ত 
স্থর খরজ হয়, ইহা নিত্য বিধি। ইহাতেই মধ্য কালীয় সংস্কৃত গ্রন্থকারগণের 
সংগীতে কার্ধিক জ্ঞান থাক। সম্ঘন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ হয়। 

সংগীতের স্বাহাবিক নিয়ম এই যে, যে ষে স্থরের অস্তর দুব দুর, তানের 
বিচিত্রতার জন্ত, উহাদিগকে নিকট অন্তরে আনয়ন করিলে, উহার! স্থান চ্যুত হইয়া 
কড়ি বা কোমল হুয়। প্রাচীন পদ্ধতিতে এ প্রাকৃতিক নিয়ম দৃষ্ট হয় না। আরও, 
সা ও ম-কে তীব্র দিক ত্যাগে কেবল কোমল দ্দিকেই বিকৃত করাতেও সন্দেহ হয় ষে, 
স্বরগ্রামে শ্রুতিবিভাগেব নিয়ম গ্রস্থকারগণ উণ্টা করিয়াছেন। সা-এর এবং ম-এর 
চারি শ্রুতি যদি উহাদের উপর দিকে দেওয়৷ হইত, তাছ। হইলে কাকলী-নি ও অস্তর- 
গ্-এর আধুনিক সংগীতের কোমল-রি ও কড়ি-ম প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ 
তর্কও অসঙ্গত নহে যে, পূর্ব-কালের সংগীতে কোষল-রি ও কোমল-ধ, এবং কড়ি-ম 
ব্যবহার হইত না কিন্বা তাহাদের কার্য অন্য কোন প্রকাবে সম্পাদিত হইত। 

পূর্ব্বে ৪র্থ পরিচ্ছেদ্দে বলিয়াছি যে, অর্ধাত্তর অপেক্ষ। ক্ষুদ্রতর অস্তরবিশিষ্ট স্থর 
প্রাচীন সংগীতেও ব্যবহাত হইত ন", তাহার বিশেষ প্রমাণ এই,_কি শুদ্ধ, কি বিকৃত, 
কোন স্থরই এক শ্রঘির নহে , এবং রি ও ধ-এর তীব্র বিকৃতি নাই এবং গ ও নি-এর 
কোমল বিরূতি নাই। গাদ্ধার-গ্রামের বিরুত স্থর ভিন্ন প্রকার, তদ্দিষস্ত গ্রন্থকারের। 
বিশেষ করিয়। লিখেন নাই। 

বিকৃত দ্বর সন্বদ্ধেও গ্রস্থকারগণের মত ভেদ আছে। সংগীত-দামোদরের মতে স। 
ও প বিকৃত হয় না, তাহার] অচল*%। সংগীত-পারিজাত মতে ২২টা বিকৃত স্থুর, 
গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্ররতিতেই এক একটী স্থর স্থাপন করিয়াছেন, ডজ্জন্ত বিকৃত সংখ্য। 
বৃদ্ধি হইয়াছে ১ কিন্তু সংগীতে এরূপ বিকৃতি নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয় । 

প্রথম মুকিত “বন্তক্ষেত্রদীপিকার' ২৯ পৃষ্ঠায় আধুনিক সংগীতের অচলস্বারিক 
(অচল ঠাট) গ্রামের ১২টি পর্দাকে প্রাচীন সংগীত মতের ঘাদদশ বিরুত স্বর বলিয়া, 
জ্ঞাপন পূর্বক তাচার প্রমাণার্থ গ্রন্থকার সঙ্গীত-দর্পণের “ততঃ সপ্ত স্বর; শুদ্ধাঃ” 
ইত্যাকার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 





* “বড় জোহচলঃ পঞ্চমশ্চ খবভশ্চল তি ম্বর2। 
গান্ধারো মধ্যমশ্চার্থ নিবাদে! ধৈবতশ্চলঃ1% সঙ্গীত-দামোদর। 
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কিন্ত অচল-ঠাটের বিকৃত গ্রামেও বারটা স্থর, এবং প্রাচীন মতের বিক্ুতও বারটা সথুয় | 
ইহাতে কাজেই লোকের ভ্রম ছয় যে, সংস্কৃত গ্রস্থকারগণ এ অচলম্বারিক বার হ্বরকেই 
হয়ত হ্বাদশ বিকৃত স্বর বলিয়! থাকিবেন। প্রত্যুত অচলম্বারিক বার স্থুরের অর্থ 
আছে; প্রাচীন মতের বারটা বিকৃত স্থরের সম্যক্‌ তাৎপর্ধ্য বুঝ। যায় না। ইহাতেই 
সন্দেহ হয় যে, আদি শান্ত্রকার বিকৃত স্থরের যে নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহা লোপ 
হওয়াতে হয়ত মধাকালের গ্রস্থকারগণ ছাদশ বিকৃত স্বরের উক্ত মনগড়। ব্যাখ্যা! করিয়া 
দিয়াছেন। আধুনিক অচলম্বারিক, ও প্রাচীন বিক্কত এই এক জাহীয় ছুই প্রকার 
সর তুল্য সংখ্যক হওয়াও আশ্চর্যের বিষয় । যাহ! হউক, দ্বাদশ বিকৃত স্থরের কোন 
অজ্ঞাত ভাৎ্পর্ধ্য থাকিতে পারে ; অর্থাৎ উহার! প্রাচীন সঙ্গীতেরই উপযোগী ছিল, 
এই কথায় সব চুকিয়া যায়। 


মুচ্ছ না : _দ্বর গ্রামের প্রত্যেক স্থর হইতে তাহার উচ্চ বা খাদ অষ্টম পর্যস্ত 
সমন্ত স্থরের যে আরোহণ ও অবরোহণ, শাস্্রকারেরা তাহার “যুচ্ছণা' নাম দিয়াছেনগগ। 
বথা :___সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা৯, এই এক মুচ্ছনা ) রি-গ ম-প-ধ-নি-সা১-রি৯, এই 
আর এক মূঙ্ছন! ; গ-ম-প-ধ-নি-সা৯-রি১-গ১, এই তৃতীয় যৃচ্ছ্না, ইত্যাদি। এই 
প্রকার প্রতি গ্রামে সাত মৃচ্ছ না ? তাহাতেই তিন গ্রামে একবিংশতি যৃচ্ছনা হইয়াছে । 
উহাকে মৃচ্ছনা কেন বল! হুইল, তাহার তাৎপধ্য কোন গ্রন্থকারই লিখেন নাই। 


“করমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামাবোহঞ্চাবরোহণম। 
মুচ্ছ নেতুচাতে-_-_” ॥ সঙ্গীত-রত্বাকব। 
“আবোহণাববোহেণ ক্রমেণ স্বর সপ্তকস্‌। 
মুচ্ছ'ন। শব্দ বাচযং হি বিজ্ঞেয়ং তথ্িচক্ষণৈ: ৪” মতঙ্গ। 


অনেকে অজ্ঞতাপ্রবুক্ত যুচ্ছনাকে মিড, বলিয! ব্যাধ্যা করেন। আমারও পূর্বে এ ভ্রান্তি ছিল, সেইজন্য 
বথ প্রণীত 'সঙ্গীত শিক্ষা ও 'সেতার শিক্ষ।' উভয় গ্রস্থেও মুচ্ছনার অশুদ্ধ অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছিল; 
কারপ তৎকালে কোন সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রস্থ আমার অধ্যয়ন কর। হয় নাই। কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, 
বাহার! সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রস্থাদি দেখিয়াছেন, যেমন সঙ্গীতসার'ও যন্ত্ক্ষেত্রদীপিকার গ্রন্থকর্ভাগণ, তাহারাঁও 
প্র ভ্রমে পতিত হুইয়াছেন। সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্বাকরের সম্পাদক, সঙ্গীত-দক্ষ বাবু সারঙগাপ্রসাদ ঘোষ 
অহাশয়, হীঃ ১৮৭৯ সনের জুলাই মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রিকাতে, অন্যানা ভ্রমের সহিত এ ভ্রম প্রথম 
ঘেখাইয়। দেন। অতএব তাহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার প্রয়োজন । 


১৩৪ গীতনৃত্ সার। 


প্রাচীন গ্রস্থকারের! এঁ ২১ যৃচ্ছনার হুন্দর সুন্দর নাম দিয়াছেন? তাহ! নিয়ে লিপিবদ্ধ 
হুইতেছে £. 
ষড়,জ-গ্রামের,_উত্তরমন্দ্রা, অভিরুদগতা, অশ্থক্রাস্তা, মৎসরীকৃত। 
শুন্ববড় জা, উত্তরায়তা, ও রজনী । 
মধ্যম-গ্রামের,_-সৌবীরি, হৃস্কা, পৌরবী, মার্গী, শুদ্ধমধ্যা, 
কলোপনতা।, ও হারিণাশ্ব। 
গাদ্ধার-গ্রামের, _নন্দা, বিশালা, ন্ুমুখী, চিত্রা চিত্রবতী, 
সখা, ও আলাপী*। 


ষড়জ-গ্রামের যৃচ্ছন। যেমন সা হইতে আরস্ হয়, সেইরূপ মধ্যম-গ্রামের যৃচ্ছনা 
ম হইতে ?, এবং গান্ধার-গ্রামের মৃচ্ছন। গ হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে । শাঙ্গ দেব 
বলেন ষে, মতাস্তরে মৃচ্ছ'নার এরূপ পদ্ধতিও দৃষ্ট হয় যে সা-এর স্থরে রি উচ্চারণ করিয়া 
ব্ি-গ-ম-এর অন্তর ক্রমান্থসারে আরোহণ করিলে অভিরুগ্দতা-_২য় মুচ্ছ না। হয়; সেই 
সা-এর স্থানে গ উচ্চারণ করতঃ আরোহণ করিলে, অশ্বক্রাস্তা-_৩য় মুচ্ছন। হয়, 
ইত্যাদি ; এই প্রকার সকল স্থর ধরিয়। মুচ্ছন। হইয়। থাকে। এইরূপ এক এক 
যৃচ্ছন। যর্দি রাগ বিশেষের প্রতিপা্দিক! হয় 1, তাহ! হইলে মুচ্ছ নার বিশেষ তাৎপর্য 
উপলব্ধি হয়; নতুবা তাহার প্রয়োজন বুঝা যায় না) আধুনিক সঙ্গীতে যাহাৰে 
ঠাট বলে, এরপ যুচ্ছ'নার সেই অর্থ হয় $) মৃচ্ছনার এ নিয়মে রাগের ঠাট নিরূপিত 


* সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্বাকর হইতে এ সকল নাম গৃহীত হইল। অন্যান্য এন্থে মুঙ্ছন। সমূহের বিভিন্ন 
নাম দৃষ্ট হয়। 
+ “মধ্যমধ্যমমারভ্য সৌবীবী মুচ্ছনা ভবেৎ।” সঙ্গীত-রত্বাকর। 
 “ম্বরঃ সংযুচ্ছিতোষত্র রাগতাং প্রতিগান্ভতে। 
যুচ্ছনামিতিতামাহু কবরে! গ্রামসম্ভবাং॥” সঙ্গীতশ্বামোদর। 
$ শ্রীসদেশীয় প্রাচীন সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন ম্বর-গ্রামের সহিত এ প্রকার মুচ্ছনাব সম্পূণ সৌসাদৃষ্ 
লক্ষিত হর £ যথা- 
উত্তরমন্্রা যুঙ্ছন| £ সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা, রুনানী (29158) গ্রাম । 
অভিকদগতা « রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা-রি, দোরিয়ানী (7005?) গ্রাম । 
অঙ্বক্রান্তা » গ-ম-প-্ধ-নি-সা-রি-গ, ফীজিয়ানী (০7780) শ্রাম | 
মৎসরীকৃতা » ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ-ম, লীদিয়ানী (7942) গ্রাম | 
গুদ্ধবডজ। » প-ধ-নি-স।-রি-গ-ম-প, মিক্ষলীদিয়ানী (26201)৫,2%) গ্রাম 
উত্তরায়ত। ধ-শি-সা-রি-গ-ম-পশ্ধ, যোলিয়ানী (০1527) গ্রাম । 
নিক্ষলীদিযানী গ্রাম প্রাচীন শীসীয়র! বাবহার করিতেন না, উহা সেকালের ইতালীয় ্রীতীয় বাজকের) 
এধব প্রচার করেদ। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্ত । ১৩৫ 


হইলে, কোন স্থরকে আর উচ্চ নীচ করিয়া কড়ি-কোমল করার আবশ্বক হয় না। 
কড়ি কোমল বিশিষ্ট ঠাটের গ্হুর মধ্যবর্তী অস্তরের যে যে অনুক্রম, তাহ গ্রামের 
১ম- -ূচ্ছন| ব্যতীত, অন্যান্য যুচ্ছনার মধ্যে পাওয়] যায়। ১৬শ পরিচ্ছেদ এই বিষয় 
বিস্তারিত গ্রদশিত হইতেছে । 

যে সকল রাগ স্বাভাবিক গ্রামের কোন যুচ্ভনাতেই নির্ব্বাহ হয় না, যেমন আধুনিক 
ভৈরব রাগে কোমল-রি হইতে শুদ্ধ গ-এর অন্তর ম্বাভাবিক গ্রামের কোন স্থানেই 
পাওয়া যায় না, সেই সকল রাগে বোধ হয় বিকৃত নুর ব্যবহার হইত ; কেনন। বিকৃত 
মচ্ছনারও নিয়ম আছে, তাহ ক্রমে দেখাইতেছি। এইজন্যই বোধ হয় বিকৃত স্থুর 
সকল আধুনিক নিয়মেব কডি-কোমল স্থর হইতে ভিন্ন। 


পূর্ব্বোক্ত মৃচ্ছ নি সমূহকে শুদ্ধা কন্ছে, কেননা শুদ্ধ স্বর-যুক্তা। বিরুত স্বর-যুক্ত? 
মৃচ্ছনা িল পকাব :-_কাকলীকলিতা, সাস্তর], এবং কাকল্যন্তরা* | কাকলীকলিতা 
যৃচ্ছনায় কাকলী-নি, সাস্তবা মৃচ্ছনায় অস্তর-গ, এবং কাকল্যন্তরা মুচ্ছ নায় কাকলী-নি 
ও অস্তর-গ বাবহৃত হয়। 


এ সমস্ত মৃচ্ছনা আবার তিন জাতিতে বিভক্ত ) ঘখা__সম্পূর্ণ৷ যৃচ্ছ'না, যাহাতে 
সাত সথরই বর্তমান ১ ষাডবী মুচ্ছনা,_যাহাতে এক সুরের অভাব; এবং ওুঁড়বী 
মৃচ্ছনা,_ যাহাতে দ্ুই স্থরেব অভাবা। শাঙ্গদেবকৃত সঙ্গীত-রত্বাকরের মতে যড়জ- 
গ্রামে ষাডবী যুচ্ছনায় সা, রি, প, অথব। নি এই কয় সবরের কোন একটার অভাব; 
মধ্যম-গ্রামে সা, রি, কিন্ব। গ এই তিন সবরের একটির না একটির অভাব হয়। ষড়জ- 
গ্রামের ওভবী যৃচ্ছনায় সা ও প,কিশ্বা রি ও প, কিম্বা গ ও নি, এই কয় স্বরের অভাব, 
এক মধ্যম-গ্রামে বি ও ধ, কিন্বা গ ও নি, এই কয়ম্বরের অভাব হয়। এ সকল 
নানাজাতীয় মৃচ্ছনার সংখ্যা ১৮০। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক নিয়মে 
ইঁডব ও ষাঁভব রাগে যে ষে স্থুর বর্জিত হয়, উক্ত প্রাচীন নিয়মে সেরূপ নছে। আরো 
আশ্চর্য্য এই, প্রাচীন মতে সা-হথর বর্জিত হইতেছে । কিন্তু সা পরিত্যাগে গান-বান্ 


* “চতুদ্ধ]! তাঃ পৃথক শুদ্ধাঃ কাকলীক লিতাস্তথা”। 
সাস্তরাত্ত্ঘযোপেতাঃ যট্পঞ্চাশগিতীরিতাঃ॥” সঙ্গীত-রত্বাকর। 
1 “ওুড়ব পঞ্চগিশ্সৈব বাডবঃ বট স্বরো ভবেৎ। 


সম্পুর্ণ; সপ্তভিশ্চৈ বিজ্ঞেয্নো! গীতয়োতৃতিঃ॥” নারদ (সঙ্গীত-রতাকর)। 


১৩৩ গীতক্ৃত্র সার । 


করা অস্বাভাবিক কাধ্য ? অতএব যে স্থলে স! বর্জিত হয়,তথায় অন্য কোন স্থুর অবস্ত 
খরজ হইয়া থাকে,এইরূপ অনুভব ভিন্ন উপায়াস্তর নাইট। আবার ইহ1ও দেখা যাইতেছে 
যে, কোন অসম্পূর্ণ যৃচ্ছ'নায় ম-স্থর বঙ্জিত হয় নাই; কিন্তু সে কালে ম-বর্ছিত রাগ 
যে ছিল না ইছাই ব1 কি প্রকারে বিশ্বাস হয়? কালে কালে রাগের মুঙ্ছন। 
পরিবতিত হইয়া গিয়াছে; অতএব পুরাকালে যেখানে ম ছিল, এখন তথায় স। 
হুইয়াছে ; এবং যে স্থানে স| ছিল, এখন তথায় ম হইয়াছে, এই যুক্তি অবলগ্ধন করিলে 
অনেক বিষয়ের সামঞন্ত হয়। কিন্তু চ্যুত ম ও চুত সা থাকাতে এ যুক্তি সর্ববাঙ্ সুন্দর 
হইতে পারিতেছে না। সংস্কৃত গ্রস্থকারগণ ষে প্রকার অপরিষ্কার করিয়। সকল বিষয় 
'লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আশা কর! যায় ন1। 


তান £_মৃচ্ছনাস্তগগত হুরসমূহের নানাবিধ বিন্যাসকে তান কহে। তান সপ্ত 
প্রকার *; আচ্চিক, গাখিক, সামিক, স্বরাস্থর, ওুঁড়ব, বাডব ও সম্পূর্ণ। এক স্থরের 
তানকে আচ্চিক বলে, দুই স্থর়ের তানকে গাথিক, তিন শহরের তানকে মামিক, এই 
প্রকার সাত স্থর পর্য্যন্ত তানের প্রকার ভেদ করা হইয়াছে। তান আবার আরও 
ছুই গ্রকার--শুদ্ধ তান, ও কুট তান :--উপরোক্ত তানসকল শুদ্ধ; এবং লম্পূর্ণ ও 
অসম্পূর্ণ এই ছুই প্রকার মৃচ্ছন! বিপরীত ক্রম সহকারে উচ্চারিত হইলে, ছাহাকে 
কূট তান বলে। কুট তানের তাৎপর্য বুঝা যায় না। এই প্রকার নানাবিধ তান 
একত্র করিলে ৪৯ কোটা তান হওয়া! আশ্চর্য্য নহে। 


সঙ্গীত-রত্বাকর গ্রন্থে জাতি-প্রকরখ নামক অধ্যায়ে ১৮ প্রকার জাতি নির্দেশ কর। 
হইয়াছে; তাহার মধ্যে ষড়জাদি সপ্তত্বর নায়ী শুদ্ধ! জাতি সাত প্রকার, ষথ! :₹_ 
যাড়,জী, আর্যভী, গান্ধারী, ইত্যাদি ; এবং বিকৃতা৷ জাতি একাদশ প্রকার, যথা £__ 
যড়জ কৈশিকী, ঘড়জোদীচ্যবা, ষড় জমধ্যমা, গান্ধারোদীচ্যবা, রন গান্ধারী, কৈশিকী, 
যধ্যমোদীচাবা, কাশ্শরবী, গান্কারপঞ্চমী, আঙ্কী ও নন্দয়স্তী এই সকল জাতি কি 
তানের, না মৃচ্ছ'নার, না রাগের না গীতের, তাহ জ্ঞাত হওয়া ছুফর £ এবং উহাদের 
ঘষে কি তাৎপর্য ও প্রয়োজন, তাহাও বুঝা ছুঃসাধ্য। অনেক সময়ে এরূপ 
বোধ হয় যে, এ গ্রকার বনুতর কাল্পনিক বিবরণ দ্বার কেবল গ্রন্থের কলেবর 
বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। যাহা হুউক, উহার্দের কোন তাৎপধ্য থাকিলেও 


“আর্চিকো। গাধিকশ্চৈব সামিকম্চ ন্বরাত্তরঃ। 
'উড়বঃ বাড়বশ্চৈৰ সম্পুর্ণশ্চেতি সপ্তমঃ ॥” নারদ (সঙগীত-রগ্বাকর )। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্ব। ১৩৭ 


আধুনিক সরল হিন্দু সঙ্গীতের যে এতাধিক আডম্বরের আকাক্ষ! নাই, তাহ! 
নিশ্চয় । প্রাচীন গ্রন্থঝারদিগের লেখার ধরণ দেখিয়! এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, 
তাহারা যেন অগ্রে ব্যাকরণ প্রস্তত করিয়া ত্দনুারে এক নৃতন ভাঘ। প্রচার 
করিতেছেন, চলিত ভাষার ব্যবহারাঙ্ুসারে ব্যাকরণ গ্রস্তত করেন নাই। 

গ্রহ ও ন্যাস £--সঙ্গীত-শান্্কার রাগের মধ্যে কয়েক প্রকার স্বর প্রধান অর্থাৎ 
বিশেষ আবশ্যকীয় বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন 7 তাহাদের নাম গ্রহ, ন্তাস, অপন্তা স, 
লংন্যাস, অংশ, বাদী, সম্বাদী, অন্বাদী, বিবাদী, ইত্যাদি । গ্রস্থকারদিগের কেহ বলেন 
ষে, যে স্থর হইতে “রাগের” উত্থাপন হয় তাহার নাম গ্রহ $ ও ষেস্থরে রাগ সমাপ্ত হয় 
তাহার নামন্যাস *। কেহ বলেন ষে, “গীতের' আদিতে ও অস্তে যে যেন্থুর তাহার 
নাম ক্রমে গ্রহ ও নাস | অতএব গ্রহ ও ন্তাসের বিশেষ তাৎপর্য গ্রস্থকারদিগের 
বর্ণনায় কিছুই স্থির কর] যায় না, কারণ রাগ ও গীত অনেক ভিন্ন জিনিস। রাগ-রাগিণীর 
মধ্যে গ্রহ ও ন্যাস কি প্রকার তাহ! পরে দেখাইতেছি। আধুনিক বঙ্গীতে গ্রহ ও 
সাসের কোন বিধি নির্দিষ্ট নাই , সকল স্থুর হইতেই রাগের উত্থান ও সমাণি। দৃষ্ট হয়। 
(৮৪-৫ পৃষ্ঠায় দেখ )। গীতের হুরের গ্রহ ও গ্াস নির্দিষ্ট থাকা সম্ভব বটে । সঙ্গীত- 
রত্বাকরে অপন্যাস ও সংন্তাস প্রভৃতি কয়েক সবরের যে বর্ণন। আছে, তাহাতে এইমাত্র 
বুঝায় যে, উহার গ্ীতের কোন কোন অংশের শেষ স্থুর; কিন্তু সে ষে কিন্ধপ, তাহা 
আর বুঝা যায় না। 

বাদী, বিবাদী, ইত্যাদি £_-সঙ্গীত-রত্বাবলীর মতে রাগের বারী সুর রাজার 
স্যাম, সম্বাদী স্থর অমাত্যের স্তায়, অন্কবাদী ভূত্যের ন্যায়, এবং বিবাদী সবর শক্রবৎ 2 
কেহ কেহ বাদী সবরের আর এক নাম 'অংশ' বলেন $। রাগে যে স্থুর অধিকতর 
ব্যবহার হয়, তাহাকেই কোন কোন গ্রন্থকার বাদী কহেন. যদ্দার রাগাদি প্রতিপক্গ 
হয়। ইহাতে আপাততঃ এই বোধ হয় ষে, বাণী সম্বাদী প্রভৃতি দ্বার রাগের মধ্যে 


* “রাগাদৌ স্থাপিতে যন্ত স গ্রহ-স্বর উচাতে । 
ন্যাস-ন্বরস্তৃবিজ্েয়ো যন্ত রাগঃ সমাপকঃ1” সঙ্গীত-রত্বাকর। 
1 *“গ্রহ-স্বর স ইতুক্তো যে৷ গীতাদদৌ সমপিতঃ। 
নান-ম্বরস্ত স প্রোকতা যো গীতা সমাপ্তিকঃ ॥। সঙ্ীত-রারাধণ। 
€ “হামিবহধদনাদ্বাদী স রাগঃ প্রতিপাদকঃ। 
বাদিন। সংলংবাদাৎ সম্বাদী মন্ত্রিতুল্যকঃ 
মুখে তন্যানুব্ধনাদন্ু বাধীচ ভূত্যবৎ। 
তথ! বিবাদ্রাস্তেনৈব বিবাদী বৈরবস্তবেৎ ॥” সঙ্গীত-রত্বাবলী 
$ “'অনঙ্সত্বাৎ প্রধানত্াৎ অংশো জীবতরঃ দ্বরঃ।” সোমেম্বর 


১৩৮ গীতহ্ুত্র সার। 


স্থরের অবস্থা! বুঝায় ; অধুন1 এই রূপই সকলের সংস্কার । কিন্তু বাস্তবিক বাদী-নুরের 
অর্থ বোধ হয় এরূপ নহে; কারণ সংস্কৃত-গ্রস্থকারের1 সা সুরকেও রাগ বিশেষের বাদী 
বলিয়াছেন, যে সা সকল রাগেই সমান ব্যবহার্য । 

শাঙ্দেব, মত, দস্তিল, বিভ্তাল, প্রভৃতি গ্রস্থন্তারের মতে যে দুই স্থুর ১২ কি ৮ 
শ্রুতি বাবধানে অবস্থিত, তাহার পরস্পরের সম্বাদী* | যেমন সা-এর সম্বা্দী ম ও প, 
এবং ম ও প-এর সন্বাদী সা; সেইরূপ রি ও ধ, এবং গ ও নি, পরস্পর জন্থাদী। এক্ষণে 
মনে কর কোন চারিটা রাগে যদি রি বাদী হয়, তবে সেই কয় রাগেই ধ--সগ্থাদী, 
প-_অন্বাদী ও গ-_বিবাদী হুইলে, এ চারি রাগের পার্থক্য কিরূপে নির্বাহ হইবে ? 
এইজন্তই বলি যে, এ সকল শবের অর্থ ওই রূপ নহে । তবে €য কোন্‌ অর্থ ইহাও 
বুঝা কঠিন। আমার বোধ হয়, বাদী সম্বাদী দ্বার। গ্রামস্থ স্থর নিচয়ের পরস্পর মিলের 
সম্বন্ধ, অর্থাৎ হাশ্দনি বুঝায়। কোন স্থুরের সহিত তাহার পঞ্চম ও মধ্যমের মিল অদ্ধি 
নিকট, সেইজন্য তাহার! সম্বাদী। সা-এর পঞ্চম ১২ শ্রুতি ব্যবহিত ; অবরোহণে এ প 
৮শ্রতি ব্যবহছিত; আরোহণে ম-এর পর ১২ শ্রুতি ব্যৰহিত যে পর সপ্তকের সা» 
তাহ! এ ম-এর পঞ্চম; অবরোহণে সেই সা ম হইতে ৮ শ্রুতি ব্যবহিত। ইহাছে 
স্পস্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন স্থুরের সহিত তাহার পঞ্চমের যে সম্বন্ধ, তাহাই 
সম্বাদী। কিন্ত উপরে বলিলাম যে, সা-এর উচ্চ ও নিয় পঞ্চমের শ্রুতি ব্যবধান দুই 
প্রকার,--১২ ও ৮ | এএইজন্যই শান্্কারের! বোধ হয়, সম্বাদীর এ ছুই প্রকার শ্রুতি 
ব্যবধানের কথ। বলিয়াছেন । কিন্ত প্রকার ব্যবধানের ষে দুই অবস্থা, অর্থাৎ উচ্চ 
ও নীচ, মধ্যকালীয় গ্রস্থকারের! তাহ। অভিপ্রায় না করাতে, সা-এর দুই সম্বাদদী ম ও 
প, ধরিতে হইয়াছে ১ অথচ ম-এর পর ৮ শ্রতি ব্যবহিত যে নি, তাহাকে ম-এব 
সম্বাদদী বল! হয় নাই । বস্ততঃ উল্লিখিত বিচার মতে নি ম-এর সম্বাদী হইতে পারে 
না, কেননা উহ? ম-এর পঞ্চম নহে । এই নিয়মই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, কারণ বাদী- 
স্থুর দ্বার যেমন রাগ প্রতিপন্ন হয়, তাহার অমাত্য-_গ্রধান সাহায্যকারী-__-ষে সম্বাদী 
স্বর, অর্থাৎ বাদীর প, সেও ষে রাগ প্রতিপাদন বিষয়ে সাহায্য করিবে, তাহার সন্দেহ 
নাই। যে রাগে সাবাদী, তাহাতে প বজ্জিত হইতে পারে না) সেইরূপ প-বঞ্জিত 
রাগে সা-ন্থর বাদী হইবে না। যেমন আধুনিক প্রচলিত মালকৌশ রাগে প-বজ্জিত্ধ 
হওয়াতে ম বাদী হইতে পারে, কেনন। ম-এর পঞ্চম সা এ রাগের সম্ধাদীরূপে বিশেষ 


শপ চস প্র 


“শ্রুতয়ো স্বাদশাষ্টো বা যয়োরস্তর গোচরা। 
মিধোৌনো সন্বাদি তত্তো ॥” সঙ্গীত-রদ্বাকর। 





গীতক্গুত্র সার। ১৩৯ 


প্রয়োজনীয় । কিন্তু এই অর্থও সর্বাঙ্গহুন্দর হয় না। ফলতঃ এইবপ ব্যাখ্যা ব্যতীভ 
বাদী সন্বাদদীর অর্থ সামঞ্জস্য হওয়াও দুফর। 

সঙ্গীত রত্বাকরের টীকাকার সিংহভৃপাল লিখিয়াছেন ঘে, বাদীর স্থানে তাহার 
সন্বাদী প্রযুক্ত হইলে, জাতি রাগের হানি হয়, ইহার অর্থ কি? টীকাকার অর্থ করিতে 
গিয়া! এ প্রকার অনেক গোলমাল করিয়াছেন । 

মতঙ্গের মতে দুই শ্রুতি অন্মবে ষে সরব, তাহা বিবাদী | যেমন _রি-এর বিবাদী 
গ, ধ-এর বিবাদী নি; অর্থাৎ অর্দান্তর ব্যবহিত স্থুর সকলের পরস্পর মিল নাই, 
তজ্জন্তই বিবাদী, কিনা শ্রুতিকটু। আবার গ ও নি সকল স্থরেরই বিবাদী বলিয়া 
ব্যক্ত হইয়াছে 1; ইহার তাৎপর্য কিছুই পরিব্যক্ত হয় না। 


ফে সকল স্থরের পরস্পর বিবাদিত্ব স্থাদ্দিত্ব নাই,তাহার! অন্তবাদী | যেমন--সা- 
এর জ্ুপ,দ বি ও ধ, প-এর রি ও ধ, রি-এর মা ও সা, ইত্যাদি | অর্থাৎ ইহাতে বোধ 
হয়, অন্বাদীর মিল সন্বাদদীর স্তায় নিকট নহে, এবং বিবাদীর স্তায়ও অমিল নহে, 


পরস্ত সিংহতূপাল ইহাও বলেন যে,“ষে বাদী সর ছার! রাগেব রাগত্ব সমুদিত হইয়াছে, 
তাহাকে ষে গ্রতিপন্জ করে, সেহ অন্রবাদী $, যেমন স। স্থানে রি, কিম্বা রি স্থানে সা, 


প্রযুক্ত হুইলে জাতি রাগের বিনাশ হয় না”। ইহার অর্থ কি? কিছুই বুঝা 
যায় না । 

মধ্যম-গ্রামে সম্বাদী ও অন্ুবাদী কিঞিৎ প্রভেদ। এই গ্রামে সা-এর সম্বাদী প 
নহে, কেবল ম; রি-এর সম্বাদী ছুই, পওধ। বিবাদী স্বর ষডজ গ্রামের ন্যায় ॥ 
সাঁএর অন্থবাদী প, ধ ও রি) রি-এর অন্বাদী ম ও প, ইত্যাদি । 

বিবাদী সম্বন্ধে গ্রস্থকারগণ্ বলেন যে, যেস্থর ছ্বার। রাগের বাদিত্, সম্থাদিত্ব, ও 
অন্রবাদিত্ব বিনষ্ট হয়) তাঁহাকে বিবাদী বলে; কিন্তু রাগের মধ্যে এমন স্থুর পাওয়। 
যায় না। শান্মকারদিগের মতে ছুই শ্রুতি অন্তরে যে সুর, তাহাই বিবাদী ৯ 


-শশ্ 








* “ষশ্মিন গীতে অংশত্বেন পরিকলিতঃ যড়জঃ তৎস্থানে মধ্যম; ক্রিয়মানে। বাগে! ন ভবেত, যশ্মিন বা 
অংশজেন মুচ্ছ“নাবশান্মধ্যমঃ প্রযুক্ত তংস্থানে ষডজঃ প্রধুজ্যমানে। জাতি রাগহানিং ভবতি।”" 
সঙ্গীত-রত্বাকর টীক1। 

1 “-_-_----নি গাবন্য বিবাদিনো। 

রি-ধয়োরেব বা স্তাতাং তৌ তরো! বা! রি-ধবপি। সঙ্গীত-রত্বাকর। 

€ “'যেষাং পরস্পর বিবার্দিতং সম্বাদিত্বচ নাস্তি তেষাদনুবাদিত্বম। সঙ্গীত-রতাকর টাকা। 

8 'যদ্বাঙ্গিনা রাগন্ত রাগত্বং সমুদিতং তত্প্রাতপাদ্দকত্বং নাম অনুবাদিত্বম। ততশ্চ ষড়জ স্থানে খবতঃ 
প্রযুজ্যমানঃ খবভ স্থানে হড়্'জঃ প্রযুজ্যমানঃ জাতি রাগ বিনাশকরে! ন ভবতি।” সঙ্গীত-রত্বাকর টীক!। 


"১৪০ গানের প্রকার ও রীতি । 


কিন্ত কোন্‌ সবরের ছুই শ্রুতি অন্তরে তাহ প্রকাশ নাই । মনে কর বাধী স্থরেরই 
অন্তরে ; তাহা হইলে ঝিঝোটার বাদী স্থুর গ-এর ছুই শ্রুতি অন্তরে যে য, তাহাই 
কি উহার বিবাদী স্থর? সে ম বিঝোটার কিছুই হানি করে না, বরং মনা 
হইলে উহার রূপই থাকে না) রিও সেইরূপ; পও সেইরূপ । তবে কোন্‌ স্থর 
বিঁঝোটীর বিবাদী ? সংস্কৃত গ্রন্থকারেরাই বলিতে পারেন। আরও দেখ, পুরিয়ীতে গ 
স্থর বাদী ; .সই গ-এর নীচে কি উপরে, ছুই শ্রুতি অস্তরে, কোন সর পুরিয়াতে নাই। 

অতএব শান্্রকারদিগের লক্ষণ দৃষ্টে এইরূপ মীমাংসাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় ষে, বানী 
বিবাদী সংজ্ঞ। স্থর সমূহের পরস্পর মিলের সম্বন্ধ (হার্মনি) বাচক ; তাহার] রাগের মধ্যে 
স্থরের অবস্থা বাচক নছে, ইহা ষধ্যকালীয় কতকগুলি সংস্কৃত গ্রস্থ কারের ভ্রান্তি । 
ইহাতে এরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে, পূর্ববকালে হান্দনি ব্যবহার হইত, নতুবা, 
বানী সমন্বাদীর অন্য অর্থ সঙ্গত হয় ন|। 


এতছ্যতীত “ঘমল”, “ক্গিষ্',পূর্ববা শ্রিত',“পরাশ্রিত' প্রভৃতি কয়েক প্রকার স্থরের নাম 
আছে, যদ্বারা রাগের মধ্যে সবের ব্যবহার স্থান নির্দেশ কর] হয় ; যে ছুই স্থুর সর্ব! 
পরপর গীত হয়, তাহাদিগকে যমল কহছে। যেস্ুর সর্বদা] অন্ত সুয়ের পরে কিন্ব। 
পুর্বে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে শ্লিষ্ট কহে। যেন্ছুর সর্বদ] অন্য বরের পরে গীত হয়, 
তাহাকে পূর্বাশ্রিত কহে? এবং যাহা পূর্ব্বে গীত হয়, তাহাকে পরাশ্রিত কছে। 
পাঠকগণ এ লক্ষণ দেখিয়া অনায়াসেই বুঝিবেন যে, যে যে স্থর পূর্বাশ্রিত ও পরাশ্রিত 
তাহারাই ল্লিষ্ট ও তাহারাই ঘমল। এমন অবস্থায় অনর্থক সংজ্ঞ। বৃদ্ধি করাতে কি 
উপকার ? 

প্রাচীন গ্রস্থকারগণ স্বরসমূহকে নানা প্রকারে বিস্তন্ত করিয়া, সেই সকল বিস্তা:সর 
পৃথক পুথক্‌ নাম দিয়াছেন ; ঘথ। প্রসন্নাি, প্রসন্নাস্ত, ক্রমরেচিক, প্রেহ্খিত, সত্ধিগ্রচ্ছা- 
বন ইত্যাদি। ইহাদিগকে কেহ বর্ণালঙ্কার, কেহ ম্বরালঙ্কার, কেহ মৃচ্ছনালঙ্কার নাম 
দ্বিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্ধ্য এই যে, এঁ সকল স্বর-বিগাস সম্বদ্ধেও মতভেদ হইয়াছে , 
লঙ্গীত-রতবাকরের মতে-_-সা১১ স1১, সা, ইহাকে গ্রসঙ্গাদি বলে, কিন্তু সঙ্গীত-পারিজাত 
তে _সা রি সা” রি গ রি, গ ম গ, এই ক্রমকে প্রসন্নাদি বলে; সঙ্গীত-রত্বাকর 
মতে -সা১, রি সা১, *সা১, গ ম সা১, সা১ প ধনি সা১, ইহাকে ক্রমরেচিত বলে, 
অংগীত-পারিজাত মতে_গাগরিমগরিসা, রিমগরিপমগরি, এই ক্রমকে 
ক্রমরেচিত বলে, ইত্যাদি। উপযুক্ত সমালোচনার শাসনাভাবেই এ প্রকার 
বথেচ্ছাচারিত। বৃদ্ধি হইয়াছে; স্থৃতরাং ইহাতে সংগীতের আসল বিষয় সকল 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্। ১৪১ 


তিরোহছিত হইয়া, কেবল কৃত্রিম কাল্পনিক বিষয়গুলি বর্তমান রহিয়াছে। ইছাভে 
প্রকৃত সংগীত বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কি প্রকারে হইবে? 


গমক £-__গীত বাচ্যে ষে প্রকার আশ, মিড়, ঘষিট্‌, কম্তন, গিট কারী প্রভৃতি 
আভরণ ব্যবহার হয়, প্রাটীন গ্রস্থকারের। তাহাদিগের এক সাধারণ নাম "গমক" 
রাখিয়াছন | তাহার। গমকের বহুতর প্রকার ভেদ করিয়া, তাহারও পৃথক পৃথক না 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদ্দের লক্ষণ সকল দৃষ্টাস্ত দ্বার! ব্যাখ্যিত না হওয়াতে, এক 
এক গমকের অর্থ নান লোকে নান প্রকার করিতেছে । গমক যথা, কল্পিত, 
প্রত্যাহত, ছ্বিরাহত,ম্ষুরিত, অনাহত, শাস্ত; তিরিপ, ঘর্ষণ, অবঘর্ষণ, বিকর্ষণ, পুনস্বস্থান, 
অবশ্রস্বস্থান, কর্তরী,স্ফুট, ঢালু, মুদ্রা, ইত্যাদি । উক্ত প্রথম চারিটা গমক ছুই স্বরের 
নানাবিধ কম্পন বোঁধক ; তৎপর ভিনটা-নান1বিধ গিটুকারী ব্যগ্ক ; তৎপর ছুইটী-_ 
আশ. ও ঘষিট বাচক;) তৎপর তিনটা- নানাবিধ মিভ জ্ঞাপক ; কর্তরী গমকে 
সেতারাদি যন্ত্রে কন্তন বুঝায়; ইত্যাদি । 


রাগ-রাগিনী_মাদ্দি রাগ ও রাগিণী সম্বন্ধে গ্রস্থকারদিগের নানা প্রকার মত- 
ভেদের কথা ৮ম পরিচ্ছেদ্দে কতক দেখাইয়াছি। কোন মতে যে বিংশতিটা আদি 
রাগের কথ। উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই, শ্রা, নটর, বঙ্গাল, ভাষ, মধ্যম, যাড়ব, 
রক্তহংস, কোহলাস, প্রবভ, ভৈরভ, মেঘ, সোম, কামোদ, অত্র, পঞ্চম, কন্দর্প, দেশাখ্য, 
কাকুভ, কৌশিক, ও নষ্টনারায়ণঞ*্। যে গ্রন্থকার ব্রহ্মার মত জাল করিয়াছেন, তিনি 
বলেন যে-_শ্রী, বসস্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ, এই পাঁচটা রাগ মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে, 
এবং নট্নারায়ণ রাগ পার্বধতী-_ছুর্গার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 1। 


* "এ রাগ নটো বঙ্গালো ভাষ মধ্যম যাড়বৌ। 
রক্তহংসশ্চ কোহলাসঃ প্রভবে। ভৈরৰ ধ্বনিঃ। 
মেঘ-রাগং সোধ-বাগঃ কামোদশ্চাজ পঞ্চমঃ। 
স্তাতাং কন্দর্প দেশাখ্যো কাকুভাত্তশ্চ কৌশিকঃ | 
নট্-নারায়ণশ্চেতি রাগ বিংশতিরীরিতা ॥” সঙ্গীতসার-সংগ্রহ। 
+ “সদ্যোবজ্ঞান্ত এী-রাগে! বামদেবাদ্বসন্তকঃ| ' 
অঘোরান্তৈরবে। ভূততৎ পুরুষাৎ পঞ্চমো।'ভবেৎ॥ 
ঈশাণাখ্যান্মেঘগাগে! নাট্যারভে শিবাদভৎ। 
শিগিজায়া মুখাল্লান্তে নউ-নারারণে। ভবে ॥ ” তথ।। 


১৪২ গীতন্ত্র সার। 


রাগার্ণবের মতে আদি ছয় রাগ এই প্রকার, ষখা--ভৈরব, পঞ্চম, নট মল্লার, 
গৌড়মালব, শু দেশাখ্য*। এই মতে প্রতোোক রাগের পাঁচ পাচটা রাগিণী। নারদ 
সংহিতার মতাহুযায়িক ছয় রাগের নাম 4 পূর্বের বল! হইয়াছে । তাহাদের রাগিণী 
এই প্রকার £ মালবের রাগিণী--ধানসী, মালসী, রামকিরী, সৈদ্ববী, আশাবরী ও 
ভৈরবী ; মল্লারের রাগিণী _-বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা ; 
শ্রীর রাগিণী -গান্ধারী, স্থভগা, গৌড়ী, কৌমারা, বল্লারী ও বৈরাগী; বসন্তের রাগিণী 
_ তুড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পটমগ্তরী, গুর্জরী, ও বিভাষা ; হিন্দোলের রাগিণী- মায়ুরী, 
সবীপিকা, দেশকারী, পাহিভী, বরাড়ী ও মারহাটা (মহারাস্্রী) ; কর্ণাটের রাগিণী-__ 
নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী । 

নারদ সংহিতার এই মতটী আসল নারদের মত নহে ; উহ! সঙ্কনন মাত্র। ইচ্ার 
রস্থকার যে আধুনিক, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, এ মতে ছিন্দোলের রাগিণী বরাডী 
ও মারাটী, এই দুইটা শব্দ অতি আধুনিক ; ইহার! বিরাটা বা বৈরাটা, ও মহারাষ্ট্র 
শবের অপভ্রংশ ; এ অপভ্রংশ প্রাচীন কালের নহে। 

কোন মতে এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী, কোন মতে পাঁচ পাচ রাগিণী, ইহা 
পূর্বেবেই বলিয়াছি। কোন এক মতে যে যে রাগিণী এক রাগের স্ত্রী, অন্য মতে তাহ 
অন্ত রাগের স্ত্রী £ যেমন,__হুমস্ত মতে কেদারী দীপকের স্ত্রী, ব্রহ্মার মতে উহা 
শ্রী-রাগের স্ত্রী নারদ সংহিতা মতে উহ1 মলারের শ্রী, ইত্যার্দি। আবার এক মতে 
যাহার! রাগ, মতাস্তরে তাহার রাগিণী। যেমন-_হুমন্ত মতে হিন্দোল ও মালকৌশ 
রাগ, ব্রহ্মার মতে রাগিণী ; এবং ব্রহ্মার মতে বসন্ত রাগ, হনুমন্ত মতে রাগিণী ) ব্রহ্মার 
মতের পঞ্চম রাগ, নারদ সংহিতা স্বতে রাগিণী, ইত্যার্দি। কি রাগার্দির জাতি, কি 
খতু ও সময়, কি স্বর-বিন্তাস, কি রস, সকল বিষয়েই গ্রন্থকারদিগের তের পরম্পর 
ঘোর অনৈক্া ; কোন বিষয়েই এক্য নাই। এই সকল অনৈক্য যে নিতাস্ত শোচনীয় 
ব্যাপার, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহাতেই প্রতীত হয় যে, 
কিছুই কিছু না, অর্থাৎ প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের এ সকল নিয়ম নিতান্ত কাল্পনিক, 
এবং উহা! কেৰল গায়ক ও বাদকর্দিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইভেই 


 “তৈরবঃ পঞ্চম! নাটো মল্লারো গৌড়মালবঃ | 

দেশাখ্যশ্চেতি ষ্ড়াগাঃ প্রোচ/ন্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥” লংগীতসার-সংগ্রহ 
ব "সালবশ্চৈৰ মল্লারঃ ঞরাগশ্চ বলস্তকঃ। 

কিন্দোলশ্চার্থ কর্ণাট এতে রাগাঃ প্রকীত্তিতাঃ।1” তথ] । 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্। ১৪৩ 


বিশেষ পটু। সঙ্গীতের মূল শাস্্--ভরত ও হহ্ুমস্ত কৃত গ্রস্থমকল-_কালক্রমে লোপ 
পায়) তদস্তগত বিষয় সমূহ কতক মুখে মুখেই চলিয়া আইসে। তাহাই অবলম্বন 
পূর্বক সঙ্গীতের প্রধান প্রধান বিষয়, যেমন সপ্তশ্বর, দ্বাবিংশ শ্রুতি, একবিংশ মৃচ্ছণনা, 
তিন গ্রাম, ছয় রাগ, ৩০ বা! ৩৬ রাগিণী, প্রভৃতির সংখ্যা ও সংজ্ঞা হথির করিয়া, পরবর্তী 
গ্রন্থকারগণ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাহার! শ্বকপোল-কর্পিত 
অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কারণ মূল শাস্ত্র বত্ত মান না থাকাতে, তাহার 
দোহাই ধিয়। যাহার যাহ। ইচ্ছা! তাহাই করিতে উত্তম স্থযোগ হইয়াছল। 

এ প্রকার অনৈক্যের আরও কারণ এই ষে, গ্রস্থকারগণ দূর দূর সময়ের, ও দূর 
দূর স্থানের লোক : কেহ শ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্বে, কেহ পরে ; কেহ কাশ্মীর হইতে, 
কেহ ভ্রাবিভ হইতে, কেহ অযোধ্যা হইতে, কেহ কাশী হইতে, গ্রন্থ সকল 
লিখিয়৷ গিয়াছেন। কেহ পূর্ব প্রণীত কোন প্রাপ্ত গ্রস্থের অনুকরণ করিয়াছেন, কেহ 
নিজে ব্যবসায়া লোকের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন । কোন একটা স্থায়ী নিয়ম 
অবলম্বন করিয়! রাগ-রাগিণীগুলি শ্রেণীবদ্ধ হুয় নাই। উহ? গ্রস্থকারগণের স্বেচ্ছাধীন 
কর্পন!। মাত্র। তাহার] স্থরের মধ্যে প্রবেশ ন৷ করিয়। যাহা পাইয়াছেন, সমস্ত যডে- 
সাপ্টায় সংগ্রহ করিয়া গ্রস্থীকুত করিয়াছেন। ন্বর-বিন্যাসের প্রক তিগত সাদৃস্তান্থসারে 
রাগ-রাগিণী শ্রেণীবদ্ধ করিয়। যাইলে, হিন্দু সঙ্গীতের আরও গৌরব হইত, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ইহাতেই অনেক সময় মনে হয় যে, সঙ্গীতে কৃতকর্া লোকের ন্যায় মধ্য 
কালের এ গ্রন্থকর্তাদিগের তত স্ুরঙ্ঞান ছিল না) কারণ স্থরজ্ঞান থাকিলে স্বর- 
বিস্তাসাহছসারে রাগ-রাগণী সমূহকে শ্রেণীবদ্ধ করাই স্বাভাবিক॥ যাহা হউক, এক্ষণে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার্থ আমাদের এই প্রকারই মনে করিতে হইছেছে যে, এখন আমরা! 
রাগাদদির যে ষে মৃত্তি দেখিতেছি, তাহা। সেকালে অন্তরূপ ছিল। 

রাগ-রাগিণী সমস্তই যে সংগ্রহ, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, অধিকাংশ রাগিণী 
দেশের নামে খ্যাত £ যথা, সৈ্ধবী-সিদ্ধু, বঙ্গালী-__বঙ্গ, সৌরটা-_স্থ্রাট, ভৃপালী-_ 
ভূপাল, গুজ্জরী--গুজরাট, মালবী-_মালোক়ণ, কামোদী-_কান্বোদিয়া, কর্ণাটা-_কর্ণাট, 
গান্ধারী-_কান্দাহার, টঙ্কা_ টক্কদেশ (রাজপুতান1), বৈরাটা-_-বিরাট, কালাংড়া_ 
কলিঙ্গ, যূলতানী-_মূলতান, ইত্যাদি | 

আদি ছয় রাগের মাম যে ছয় খতুর অবস্থানুষায়ী, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 
হস্নমন্ত মতে রাগের খতু এই গুকার £ ঘথা- গ্রীন্মে দ্বীপক, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, 
হ্মস্তে মালকৌশ, শিশিরে শ্রী, ও বসন্তে হিন্দোল। দীপক ও মেঘ এক প্রকার 
খতুরই নাম। বসস্তে হিন্দোল,-দোলোৎসব বসস্ত কালেই হয়, দোলনের নামেই 


১৪৪ গীতশ্্জ সার । 


হিন্দোল। নেকালে পশ্চিম-হিনুস্থানে বোধ হয় শরৎকালে মহাদেবের পৃজ। হইভ, 
এইজন্ত তদৃতুর"দ্বর-বিন্যাসের নাম ভৈরব রাখ হইয়াছে- ভৈরব মহাদেবের এক নাম । 
হৈমস্তিক শ্বর-বিস্তামের নাম মালকৌশ হওয়ার কারণ বোধ হয় এই হইতে পারে যে, 
মালকৌশ মল্লকৌশিকের অপভ্রংশ ; কৌশিকের এক অর্থ ব্যালগ্রাহী-_সাপুড়ে,_ 
এতদ্দেশে সাপুড়েকেও মাল বলে ? পুরাকালের হিন্দুস্থানী মালের। বোধ হয় উত্তম গায়ক 
ছিল; এখনও হিন্দুস্থানী সাপুড়িয়ার। উত্তম তুম্ুড়ী বাজায়; পুরাকালে তাহার। যে 
স্থরে গান করিত সেই স্থর খানির নাম মল্লকৌশিক রাখা হইয়া থাকিবে ; এবং 
হেমস্তে পথ ঘাট সম্ত শুফ হইয়। ভ্রমণোপষোগী হয়, সেই সময় মালের। ফিরি করিতে 
বাহির হয় বলিয়া, মালকৌশ হেমস্তে গাওয়ার রীতি হইয়া থাকিবে । শিশির খাতুতে 
শ্র-রাগ গাওয়ার তাৎপধ্য এই হইতে পারে যে, শীতকালে ধান্তাদি বহু প্রকার শস্ত 
কাট! হয়; এই সময়ে লক্ষমীদেবীর পুজ| সব্বসাধারণে গরচলিত; তজ্জন্ত এই খাতুর 
বাবহাধ্য ত্বরবিন্থাসের নাম শ্রী হইয়াছে। শ্রীন্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইলেও পুংরাগের মধ্যে যে 
ধর! হইয়াছে এই ব্যাপারটা সংগ্রহের সাক্ষ্য দিতেছে ; শীতকালে শশ্য কাটা, কিন্ব। লক্ষ্মী 
পূজা বিষয়ক স্থর ব্যতীত অন্ত কোন স্থুর না পাওয়াতে আদি সংগ্রহক।র উহাকেই ছয় 
রাগ মধ্যে গ্রহণ করিতে বাধা হুইয়1ছিলেন ১ নতুবা তাহারা কখনই বাকরণ দোষ 
বহন করিতেন না। শ্রী-রাগ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বিবেচন। হয়, কেননা সকল মতেই 
উহা আদি রাগ এবং পিশিরে গেয়। 

ভারতের প্রাচীন গ্রস্থকারগণ সাহিত্য বিষয়ে অপাধারণ পণ্ডিত, আশ্চর্য কবিত্ব- 
শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তীহারা ঘে যে বিষয় ধরিয়াছেন, তাহাই এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
করিয়াছেন? তাহাদ্দের কল্পনা বলে দেবতারা যখন মনুষ্তের স্তায় রূপগুণ বিশিষ্ট, তখন 
গানের সুর সকলও মহত্তের স্তায় বূপগুণ বিশিষ্ট না হয় কেন? এই জন্ত ম্বরবিন্তাস 
সমুহের কেহ পুরুষ কেহস্ত্রী;ঃ আবার তাহার! সংসারী- ্তী-পুত্র-বিশিষ্ট | বাইব্রের 
আদি পুরুষ আদমের স্ত্রী হবা যেরূপ আদমের শরীর হইতে নির্গত হুইয়াছিলেন, 
রাঁগিণীগণও সেইরূপ রাগ হইতে সমুত্ভূত হুইয়া ঘরকন্া কগিতেছে। স্মুল কথা এই, 
প্রাচীন গ্রস্থকার্ঠণ জানিতেন যে, কালক্রমে রাগ-রাগিণীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইবে; 
তাহার্দের সহিত আদি রাগ নিচয়ের একট! সম্বন্ধ ন! রাখিলে, ইহারা ক্রমে গ্রাধান্ত ও 
আদরহীন হইয়৷ বিলুণ্ঠ হইয়া যাইবে । এইজন্ত তাহারা এই কৌশল অবলম্বন করেন 
' ষে, রাগের! পুঞ্ষ হইলে তাহাদের স্ত্রীর প্রয়োজন হইবে ) এবং ভারতবর্ষের বড় 
লোকেরা! যেমন বহুবিবাহপ্রিক্, রাগেরাও সেইরূপ এক এক জনে পাঁচ বা ছয়টী 
করিয়! বিবাহ করিল?) ভ্থতরাং তাহাদের বহু পুঅও জন্মিল। র্যগপুতরাও বহু 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র । ১৪৫ 
বিবাহ করিল; তৎপরে উপরাগ ও উপরাগিণী হইতেও বাকি থাকিল না। এইরূণে 
রাগ-রাগিণার বংশ বৃদ্ধি হইক়1 সংখ্যাতীত পরিবার হয়। এক্ষণে যে কোন স্থর (রাগ) 


বলিবে, তাহা এ আদি রাগ-রাগিণী হইতে ষে সমুদ্ভূত হইয়াছে, ইহ! বলিবার উত্তষ 
পথ হুইয়াছে। 


প্রাচীন গ্রস্থকারগণ রাগ-রাগিণীর কি প্রকার বর্ণন করিয়াছেন, এক্ষণে দেখা 
ষাউক। 
ভৈরব £__সঙল্গীত-দর্পণের মতে__ 
“ধৈবতাংশ গ্রহন্তাসে রি-প হীনত্বমাগতঃ। 
ওঁড়বঃ স তু বিজ্দেয়ো ধৈবতাদিক মুচ্ছন! | 
ধৈবতো!বিকৃতো যত্র ভৈরবঃ পরিকীত্তিতঃ ॥৮ 
অথাৎ ভেরব-প্লাগ ওড়ব জাতীয় ? ইহাতেধৈবতাদি মৃচ্ছনা, অর্থাৎ ধ-নি-সা-গ-ম-ধ 
ঠাট $ ইহার ধ বিকৃত। প্রাচীন মতে বিকৃত .ধ স্থান-চ্ত স্থুর নহে, অতএব এই 
বিকৃতের ফল-গ্রহ হওয়া হুফর | সঙ্গীত-নির্ণয়ের মতে-_ 
“ভিন্ন ষড়জসমুৎপন্নো ভৈরবোপি রি-বজ্জিতঃ | 
ধ-গ্রহাংশো মধ্যমাস্তো গেয়ো মঙ্গলকন্মণণি 1৮ 
অর্থাৎ ভৈরব খাড়ব জাতীয়_রি-বর্জিত, এবং ষড়জ হইতে উৎপন্ন, ও মঙ্গল 
কাধ্যে গেয় ;) ধ ইহার গ্রহ ও অংশ, এবং ম ইহার ন্তাস। কোন মতে ইহা প্রচ 
রমে গেয়, থা “প্রচণ্ড রূপ কিল টউৈরবোহয়ং।” 
রবী £__সঙ্গীত-দর্পণের মতে-_ 
“সম্পূর্ণী ভৈরবী জ্ঞেয়। গ্রহাংশন্যাস মধ্যমা 
সৌবীরী মুচ্ছন। জ্ঞয়া মধ্যম-গ্রামচারিণী ॥৮ 


অর্থাৎ ভৈরবী সম্পূর্ণা জাতি ;ম ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাম; ইহ মধ্যম গ্রামের 
রাগিণী, ইহ। পৌবীরী মৃচ্ছননাযুক্তা, অর্থাৎ ম-প-্ধ-নি-সা-রি-গ ইহার ঠাট। সংগীত- 
রত্বাকরের মতে-_ 
“ধাংশ স্তাস গ্রহাস্তার মন্দ্র গান্ধার শোভিতা। ৷ 


ভৈরবী ভৈরবোপাঙলী সমাংশেন ব্বরাস্ভবেৎ ॥” 
ও 


১৪৬ গীতহত্র নার । 


অর্থাৎ ধ ভৈরবীর গ্রহ,অংশ ও গ্যাস; মন্দ্র ও তার, এই ছুই সপ্তকের গ ইহাছে ব্যবহা; 
হয় ; এবং ইার ম্বর-বিন্তাস ভৈরবের স্তায়। ভৈরবী হাশ্ত রসে গেয়া, তাহ1:১১, 
পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছি। তাঁর ও মন্ত্র গান্ধার শোভিতা৷ এই মাত্র বলিলে এরপ বুঝা; 
যে, ভৈরবীতে মধ্য-সগ্ুকের ব।বহার হয় না, যাহা অসম্ভব; অতএব এরূপ বর্ণন 
কার্ধযত সঙ্গত নহে। 
ভ্রী-রাগ :__সঙ্গীত-দর্পণের মতে-__ 
“শ্রী-রাগঃ সচ বিজ্ঞেয়ঃ সত্রয়েণ বিভূষিতঃ। 


পূর্ণ; সর্ধ্ব গুণোপেতো৷ যুচ্ছন। প্রথম। মতা । 
কেচিং কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয় সংযুতম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ প্রী-রাগ প্রথম মৃচ্ছন! যুক্ত, অর্থাৎ সা-রি-গ ম-প ধ-নি ইহার ঠা; ইহ 
সম্পূর্ণ জাতীয় ; এবং তিন সা, কোন মতে তিন রি বিশিষ্ট, ও সর্বব গুণ যুক্ত । এ 
তিন সা-এর তাৎ্পর্ধয, বোধ হয়, মন্ত্র, মধ্য ও তার, এই তিন সপ্তকের তিন সা। কিন্ত 
তাহাই বা কেমন হয়? কারণ তিন স] কিম্বা তিন রি-তে দুই অষ্টম হয় সেকাছে 
কি ছুই অষ্টমের কমে শ্রী-রাগ মৃত্তিমান হইত না? অথবা এ তিন সা-এর অর্থ শুহ 
ও ছুই বিরুত--চাত ও অচ্যুত, এইরূপ তিন সাঃ কিন্তু এরূপ অর্থে তিন রি পাওয় 
যায় না, কারণ রি কেরল শুদ্ধ ও বিকৃত, এই ছুই প্রকার হয় । ফলতঃ এক সঙ্গে এ 
প্রকার তিন সা-এর ব্যবহার কাধ্যতও সঙ্গত নহে। এইরূপ তিন সা, তিন ম, ছ্ভিন ” 
ইত্যার্দি, রাগ বিশেষে প্রায়ই বণিত দৃষ্ট হয়) ইহার বিশেষার্থ বুঝা ছুফর। 

খান্বাবতী £_সংগীত-পারিজাত মতে-_ 

“খান্বাবতী প-হীনা স্তাৎ কোমলীত কৃধৈবত। 
গান্ধার মুচ্ছ নাযুক্ত। রিণ! ত্যক্তোবরোহিকা ॥” 

অর্থাৎ থাস্বাবতী (খাম্বাজ ) রাগিণী খাড়ব জাতি, প-বজ্জিতা ; গান্ধার মৃচ্ছনা 
যুক্তা, অর্থাৎ গ-ম-ধ-নি-দা-রি ইহার ঠাট ) ইহার ধ কোমল) ইহাতে অবরোহণে 
রি ত্যাগ কর! বিধি। 

কেদারী £__-সংগীত-দর্পণের মতে-_ 

“কেদারী রি-ধ-হীনা স্তাদৌড়বা পরিকীন্তিতা। 
নিত্রয়। মৃচ্ছনি মার্গা কাকলী-স্বর-মগ্ডিতা ॥৮ 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্তর। ১৪৭ 


অর্থাৎ কেদারী-রাগিণী গুঁড়ব জাতি, রি ও ধ বজ্জিতা; মধ্যম-গ্রামের যুচ্ছনা 
মাগী, অর্থাৎ নি-সা-গ-ম-প-নি, ইহার ঠা; ইহাতিন নি ও কাকলী স্বর; অর্থাৎ 
বিকৃত-নি, যুক্তা 

ভূপাঁলী :_সংগীত-দর্পণের মতে-_ 

“গ্রহাংস ন্তাস ষড়জা সা ভূপালী কথিত বুধৈঃ | 
প্রথম! মূচ্ছন] জ্রেয়া সম্পূর্ণ রস শাস্তিকে । 
রি-প হীনৌড়ব। কৈশ্চিদিয়মেব প্রকীনত্তিতা। ॥% 

অর্থাৎ ভূপালী-রাঁগিণী সম্পূর্ণা, মতাস্তরে ভব জাতি,__রি ও প বঙ্ছিভা; প্রথমা 
যুচ্ছনায় নিষ্পন্না, এবং শাস্ত রসে গেয়] ; স। ইহার গ্রহ, অশ ও ন্যাস। 

এ প্রকার আর অধিক রাগের উদাহরণ দেওয়া নিপ্রয়োজন , উহা ঘারাই সংগীভ 
কৃতুহলী পাঠক সংস্ত-গ্রস্থকর্তা'দগের রাগ-রাগিণী বর্ণনার রীতি বুঝিতে পারিবেন। 
তাহাদের এক আশ্চর্য্য সংস্কার এই ছিল যে, গাইবার সময় যদি ভ্রমে রাগ অশুদ্ধ হয়, 
তবে স্থুরস। গুর্জরী রাগিণী গাইলে সেই দোৌষ মোচন হয় *। 

রাগ-রাগিণী অসংখ্য ছিল। শুনা যায়, সংগীতনারায়ণ-কর্তা বলিয়াছেন ষে, 
শ্রীকফের লীল। সময়ে তাহার যোড়শ সহম্র গোপিনীব। প্রত্যহ প্রত্যেকে এক এক নৃতন 
রাগ গান করিয়। তাহাব চিত্তাকর্ষণ করিত। গ্রত্যুত তাহার ১৬ হাজার গোপিনী 
যেমনি সত্য, তাহাদের কৃত রাগ-রাগিণীও তেমনি সত্য। সে যাহা হইক, রাগ-রাগিণী 
ত্বর-বিন্যাসের উদ্দাহরণ মাত্র ঃ অতএব এ পর্য্যন্ত ষত প্রকার রাগের উৎপত্তি হইয়াছে, 
তত্তাবতের বৃত্তান্ত বর্ণন। করা সাংগী'তিক ব্যাকরণের কখন নায্য কার্য হইতে পারে 
না। সংস্কৃত-গ্রন্থকারগণ রাগ-রাগিণীর স্বরূপ ষে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 
এরূপ সন্দেহ হয় যে, সংগীতে তাহাদের হাতে মুখে প্ররূত সাধনা ছিল না। সংগীভে 
সাধন! ও কর্তব না থাকিলেও, কৃতবিদ্ধ লোকে যে পাচ প্রকার গ্রন্থ দেখিয়া! নৃতন 
সংগীত-পুম্তক লিখিতে পারেন, ইহার জীবিত দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যেই বর্তমান । 

তাল £-_কোন কোন গ্রস্থকর্তা তাল শবের এক আশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি করেন তাহারা 
বলেন যে, মহাদেবের পুং নৃত্য__“তাগুব', এবং ভগবতীর স্ত্রী নৃত্য £লাস্য”, এই ছুই 
শব্খেরআঘ্যক্ষর লইয়া, “তাল” শব্ধ উৎপন্ন হইয়াছে "| কিন্তু বাস্তবিক করতালি হইতেই 





সনে 


+"« লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিৎ গাধপ্তি চ বিরাগতঃ। 
হুরসা গুজ্জরণ তস্য দোষং হতীতিকথ্যতে ॥ ” সঙ্গীত-নির্ণয়। 
+ “তাগুবস্যাদ্য বর্ণেন লকারে। লান্ত শব্ধ ভাক্‌। 


বদ সঙ্গচ্ছতে লোঁকে তদ! তাল: প্রকীন্তিতঃ॥” সঙ্গীতার্ণৰ । 


১৪৮ গীত সুত্র সার। 


যে তাল শব গৃহীত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই $ অনেক গ্রন্থকারের মতও এ *। 
প্রাচীন মতে সংগীত যেমন ছুই প্রকার.__মার্গ ও দেশী, মার্গ সংগীতের তালও 
দেবলোক ব্যতীত মর্ত্যলোকে প্রচলিত নাই। মার্গ-তাল পাঁচটি, ঘথা-_ চচ্চৎপুট, 
চারপুট, ষট.পিতাপুন্রক, সম্পর্কেষ্টাক ও উদবষ্ট | কি চমৎকার নাম ! ইহারা মহাদেবের 
পঞ্চ মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 1। 

সংন্কত সংগীত-গ্রস্থে যে সকল দেশী তালের বিবরণ লিখিত আছে, তাহার এক্ষণে 
প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ সেই সকল নামের মধ্য কয়েকটী আধুনিক 
তালের নাম পাওয়া যায়; যথা-_চতুস্তাল ( চৌতাল ), ধতিতাল (ঘৎ), একতালী, 
রূপক, ত্রিপুট ( তেওট ৰা তেওর] ), ঝম্প। ( ঝাঁপতাল ), ইত্যাদি । কিন্তু ইহার] যে 
প্রকার মাত্রান্সারে বাঁ্ণত হইয়াছে, সেই মাত্রার ভিন্ন তাৎপর্ধ) বশতঃ আধুনিক সংগীত- 
বেতাগণ উহাদদিগকে সহসা চিনিতে পারেন না । 


সংস্কত-গ্রস্থকারগণ পাচটা লঘু অক্ষরের উচ্চারণ কালকে “মাত্রা” বলিয়াছেন ! ৯ 
ইহাতে মাত্রা যে কি পদার্থ, তাহার প্রকৃত তাৎপধ্য কিছুই প্রকাশ পায় না। পাচটা 
লঘু অক্ষর, ক খ গ ঘঙ, উচ্চারণের সমষ্টি কালকেই কি মাত্রা বলা যাইবে, না এ 
প্রত্যেক অক্ষরের কালকেই মাত্রা বলিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় হয় না। ধদি পাচটা 
অক্ষরের সমষ্টি কালকে মাত্রা বল! যায়, তাহ! হইলে কিছুই অর্থ হয় নাঃ আর যদি 
প্রত্যেক অক্ষরের কালকেই মাত্র! ধরা যায়, তবে এ স্থলে পঞ্চাক্ষরের কথাই ব! 
বল্য়াছেন কেন? যাহা হউক, তাহার। উহারই অর্ধমাত্র কালকে ক্রত, এবং তাহারও 
অর্ধ, অর্থাৎ সিকি মাতআ্রাকে অণুক্রত নামে অভিছিত করিয়া, গুরুর গ, লঘুব ল, গ্লুতের 
প. ভ্রতের দ. এই প্রকার সংকেতান্রসারে $ তালের রূপ বিবুত করিয়াছেন .ষথা.__“যতি 


% “হ্স্তদ্য়ন্ত সংযোগে বিয়োগে চাপি বস্ততে। 

ব্যাপ্ডিমান্‌ যে! দশ প্রাণৈঃ স কালস্তাল সংজ্ঞকঃ”॥ রাগার্ণব। 

+ “চচ্চৎপুটশ্চাচপুট: ফটুপিতা পুত্রকোপি চ। 

সম্পর্কেষ্টাক উদঘটস্তালাঃ পঞ্চ গ্রকীর্তিতাঃ। 

পূর্বৎ শিবন্য পঞ্চেত্যো যুখেভ্যো নির্ঈতাঃ ক্রমাৎ।” সঙ্গীত-দপণ | 
| “পঞ্চলঘু ্ষরোচ্চার*কালো! মাত্রা সমীরিতা। 


তদর্ধংছ্রত মিত্যুক্ং তার্ধঞাপ্যপুদ্রতং 1” তথা। 
$ “লকারে লঘুয়েকঃ স্যাদ্‌ গকারেতু গুরুমত:। 
_গকারে পল. তমূরেরং গণত্দোতধাপরং ৪” তথা। 


ভ 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্র । ১৪৯ 


তালে লদৌ লদে।”*, অর্থাংযতি তালে প্রথমে একটী লঘু ও দ্রুত আঘাত,তৎপরে একটা 
ভ্রুত ও লঘু আঘাত । “দ্রতেনত্তেক-তালিক1”,অথব। মতান্তরে “একমেব ভ্রতং যন্ত্র সা 
ভবেদেক ও1লিকা”, অর্থাৎ একটা ভ্ররতে একতালী হয়। “চতুস্তালে। দ্রুত ত্রয়ং লাস্তং” 
অথবা মত্রাস্তবে “চতুস্তালে! গুরোঃ পবে দবয়ে। ক্রতাঃ*, অর্থাৎ চতুত্তালে তিনটা ভ্রতের 
পর একটী লঘু, অথব। এক্টা গুরুর পর তিনটী ভ্রত। “লঘুধুগ্মাভিঘাতেন 
রূপকম্তাল ঈরিতা”, অথবা “রূপকেতু বিরামান্ত দ্রুতহন্দমুদ্বাহৃতঃ', অর্থাৎ যে তালে 
ছুইটী লঘু আঘাত হয, তাহাকে ৰবপক তাল কহে, অথবা যাহাতে ছুইটা ক্ররতের 
পর বিরাম ফাক )। “ঝম্পা তালে বিরামাস্ত ত্রুত ছন্বং লঘুস্ততঃ, অর্থাৎ দুইটা দ্রুত 
আঘাতের পর বিরাম হইয়া, তৎপরে একটী লঘু আঘাতে ঝম্প। তাল হয়। 
কিঞ্চিং প্রণিধান করিয়। দেখিলেই জানা যায় যে, আধুনিক ষৎ, চৌতাল, বূপক, 
ঝাঁপতাল, একাল প্রভৃতির প্রচলিত রূপ উক্ত তালান্তর্গত লঘু, গুরু ও ভ্রুতের মধ্যেই 
স্কন্দর বিবাজ করিতেছে । যথ। £-চৌতালে যে চারিটী তালাথাত ব! তালি দেওয়া 
যায়, তাহার তিনটা পিঠা-পিছী দ্রুত পড়ে, তৎপরে একটা বিলম্বে পড়ে 4, তাহাই 
“ক্রুতত্রয়ং লান্তং”, অথব। উহ্হারই উল্টা “গুরোঃ পরে ত্রয়োঃ ভ্রুতা” বলিয়। বণিত 
হইয়াছে। রূপকে কেবল দুইটী তালাঘাত দিয়! ফাক দিতে হয়, তাহাই উক্ত 
“বিরামান্ত ক্রুতছন্দের, তাৎ্পধ্য। বঝাঁপতালে ছুইটী তালাঘাত দ্রুত পড়িয়া, 
ফাকের পরে আর একটী তালি পড়ে, তাহাই “বিরামাস্ত দ্রুতঘন্ব* লঘুঃ বলিয়! উক্ত 
হুইয়াছে। একতালায় এক নিয্»মে একটা তালাধাতই বারম্বার পড়ে , সেই জন্য “ক্রতেন' 
বলার তাৎপর্য এই যে, এ সকল তালাঘাতের মধ্যে আর বিশ্রাম নাই। এইরূপে সংস্কত- 
গ্রন্থে বণিত ও আধুনিক প্রচলিত তুল্য নামবিশিষ্ট তালসমূহের ষে প্রকার পরস্পর 
সামগ্ুস্ত দেখা ধাইতেছে, তাহাতে উহাদের একতা অভ্রাস্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে %। 
সংস্কত গ্রস্থকারগণ তালসমূহের লঘু, গুক, দ্রুত, প্রভৃতি নামে যেমাত্রার নির্দেশ 
করিয়াছেন, তাহা বস্ততঃ মাত্র! নহে; তাহ! কেবল তালাঘাতের আন্দাজী পরিমাণ । 
অর্থাৎ লঘু গুরু প্রভৃতি এ আঘাতের স্থায়িত্ব পরিমাণের গ্রর্কৃত অনুপাত নহে; ইহা! 


" তালের এই সকল সংস্কৃত বচন “স'স্কৃত-সঙ্গীতদারসংগ্র নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত। 

1 প্রচলিত তালপযুহেব বগ ও নিয়মাদি ১৫শ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য । 

£ মৃদক্গমঞ্জবীর গ্রস্থকর্ীগণ এই বিষধের রহন্ঠোদঘ।টনে অসমর্থ হইয।, প্রচলিত ফ্রপদীয় তাল কতিপয়ের 
সহিত সংস্কৃত গ্রন্থের লিখিত অন্যান্য তালের মিল দেখাইতে বৃথা যত্র পাইয়াছেন। যেমন-_চৌতালের 
সহিত কান্ত”, রূপকের সহিত “দ্বিধাবর্ণ, ইত্যাদি । ইহা! বিষম ভ্রস্তি। কারণ বশ্রীকাত্ত', “ঘ্িধাবর্ণ', ইহার 
(ভি তাল। 


১৫৪ গীতন্ত্র সার। 


্রন্থকারদিগের নিরূপিত আহমানিক পরিমাণ মাত্র। তাহার প্রমাণ এই £--সংস্কৃত- 
গ্রন্থকর্তাগণ লিখিয়াছেন যে, 'একতালীতে' একটা ভ্রুত মাত্রা ও 'করুণ তালে? একটা গুরু 
মাত্রা, ব্যবহার হয়; একত্রত ও গুরুর অর্থ যদি অর্ধ মাত্রা ও দুই মাত্রা হয়, তবে 
সে কাহার অর্ধ? কাহার দ্বিগুণ? কেনন। অর্ধ ও দ্বিগুণ আপেক্ষিক শব্ধ $পরস্ত এ স্থানে 
আর অন্য মাত্রাই নাই যে তাহার তুলনায় অর্ধ ও দ্বিগুণ হইবে । এ দ্রুতের পরিমাণ এক 
মাত্রা, কি! ছুই মাত্রা বলিলেই বাদোষ কি? কোন দোষ নাই । অতএব এ ক্রত,লঘু, গুরু, 
প্রভৃতির শে অর্থ নহে। তবে ভ্রুত কিন্ব! গুরু বলার তাৎপর্য এই যে, ষে তালির 
অর্থাৎ আঘ তের গতি সচরাচর জলদ, তাহাকে গ্রস্থকর্তীগণ দ্রুত বলিয়াছেন $ ষে 
তালির গতি টিমা, তাহাকে গুরু বলিয়াছেন; ইত্যাদি। এইজন্য একই তালের আঘাত 
পরম্পরাকে এক গ্রন্থকার লঘুং অন্ত গ্রন্থকার গুরু কিন্বা ত্রুতবলিয়াছেন ;কারণ আঘাতের 
গতি সম্বন্ধে ধাহার যেরূপ পছন্দ, তিনি তদ্রপই বর্ণনা করিয়াছেন; ইহার দৃষ্টান্ত 
চতুস্তাল রূপক, প্রভৃতির লক্ষণে ত্রষ্টব্য। অতএব আমর! যাহাকে মাত্রা বলি, তাহার 
অন্থপাতান্রসারে এ লঘু গুরুপ্রভূতিব্যব্ৃতহয় নাই। তাহার আরও প্রমাণএন্ যে,গুত থে 
কেবল তিন মাত্রা, তাহা নহে; কারণ শান্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন ষে.“ছুরাহবানেচ গানেচ 
: রোদনেচ প্রুতো। মত+”, অর্থাৎ দূর হইতে ডাকিতে, গান কাঁরতে, ও রোদনে, যে স্বর 
ব্যবহার হয়, তাহাকে প্লুত বলে) অতএব গুরু অপেক্ষা দীর্ঘতর কাল হুইলে পুত হয়, 
তাহা চারি, পাচ, ছয় গ্রভৃতি মাত্রাও হইতে পারে । আরও বিশ্ষে এই যে, তিন 
মাত্জাপেক্ষা দীর্ঘতর স্থায়িত্ব জাপক কোন সংজ্ঞা, সংস্কত গ্রস্থাদিতে ব্যবহত হয় নাই। 
সঙ্গীতের তালের মধ্যে গণিতের যে সুন্দর সম্বন্ধ র'হয়াছে, তাহার কোন আভাস 
সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রস্থাদিতে দৃষ্ট হয় ন। বন্ততঃ তত্যতিরেকে তালের মাত্রার ও লয়ের 
বিশুদ্ধ ব্যাখা হওয়াও অসম্ভব &। 


সংস্কৃত "ন্থকর্তাগণ তালের চারি গ্রকার গ্রহ, অর্থাৎ ধরণের উল্লেখ করিয়াছেন 
যথা, _সম, বিষম, অতীতও অনাগত ৭ কোন মতে বিষম গ্রহবাদে তিন গ্রকার গ্রহ; । 


* সৃদক্রমগ্রীর শেষে সংস্কৃত তালসমূহের যেবপ নব্য প্রণালীতে মাত্রা নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহ ষে 
প্রায় সমল্যই ভুল হইয়! গিয়াছে, ইহা.এক্ষণে সঙ্গীত-নিপুপ পাঠকবৃন্দ সহজে বুঝিতে পারিবেন। 
+ “সমাতাতানাগতাশ্চ বিষম্চ গ্রহা মতাঃ। 
চত্বারঃ কথিতান্তালে নু বিচক্ষণৈঃ ॥” সঙ্গীত-দর্পণ | 
1 “তালে! গীতগতেঃ সাম্যকারী তন্ত গ্রহান্ত্রয়ঃ 1” সঙ্গীত-সময়সার। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্তর। ১৫১ 


এঁ নকল গ্রহের অর্থ সন্বদ্ধেও বিভিন্ন গ্রস্থকারের বিভিন্ন মত | এ বিষয়ে ১৫শ পরিচ্ছেকধে 
বিষ্তারিত রূপে সমালোচিত হইতেছে । 

মৃদঙ্গমঞ্জরীর শেষভাগে ষে ২৭৫ প্রকার প্রাচীন তালের, এবং কণকৌমু্দীর শেষ 
ভাগে যে ১৭৬ প্রকার প্রাচীন গীতের, তালিক] দেওয়া হইয়াছে, তাহ! দেখিয়া 
অনেকের ভ্রম হইতে পারে যে, আধুনিক হিন্দু সঙ্গীতের অবস্থা অতি হীন, কেনন! 
এখন তত প্রকার তাল ও গানের ব্যবহার নাই। প্রাচীনকালীয় তাল ও গীতের 
সংখ্যা ও তাহাদের নামের ঘট) দেখিয়া! লোকে এপ প্রতারিত হইবে, তাহার সন্দেহ 
কি? কিন্তু সঙ্গীত-দক্ষ সুম্মদশী ব্যক্কিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, সংস্কৃত পদ্যের 
ছন্দ যেরূপ বর্ণের ও মান্রার সংখ্যা ও তাহাদের লঘু গুরুত্ব ভেদে অসংখ্য প্রকার, এ 
সকল তালও সেইরূপ *। আরও একহ প্রকার তালের আট, দশটী করিয়া নাম 
দ্বেওয়। হইয়াছে, ষেমন 'অক্র' তালের ম্তায় তালের নয় প্রকার নাম; “করুণ তালের 
স্তায় তলে: আট প্রকার নাম, ইত্যার্দি। 

প্রত্যেক নৃতন গ্রস্থকারই কতকগুলি করিয়া নৃতন তাল কল্পন! করিয়। দিয়াছেন। 
পুরাকালে মুদ্রাযস্ত্রাভাবে সকলে সকলের রচিত গ্রন্থ কখন দেখিতে পাইতেন নাঃ 
সেইহেতু এক গ্রস্থকার যে প্রকার তাল বল্পন। করিয়! লিখিয়াছেন, অন্য গ্রন্থকার তাহা 
ন। জানিয়া, সেই প্রকার তাল রচনা করিয়া, তাহার অন্ত নাম দিয়। নিজ গ্রন্থে 
সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সকল নানা কারণে তালের সংখ্য। বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্ত 
সে সমস্ত তাল সঙ্গীত সমাজে কখনই ব্যবহৃত হয় নাই ; যে কয়েকটা তাল সর্বাপেক্ষা 
উত্তম, তাহাই সব্বদ। ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাহাই আমর' পাইয়াছি। এখনও 
কোন কোন ওত্ডাদ ব্রহ্ম, রুদ্র, লছ.মী প্রভৃতি তালের গান গাইয়। থাকেন; কিন্ত 
চৌতাল, ধামার, ঝাপতাল, কাওআলী প্রভৃতি গান করিতে যেরূপ স্ফৃত্তি পাওয়! বায়, 
এবং ভজ্জন্ত গায়কেরও যত খানি গুণীপন। প্রকাশ পায়, ব্রহ্ম, রুদ্র, গ্রভৃতি তাল সকলে 
সেকূপ মজ1 ও ফল কিছুই হয় না| এইজন্য উহার। অব্যবহার্ধ্য হঃয়! গিয়াছে। 

এঁ সকল সংস্কত তালের নিয়মান্গসারে এখনকার প্রত্যেক গানের ছন্দকেই আমর! 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তাল বলিতে পারি $ বিভিন্ন গুনের বর্ণসকল বিভিন্ন গুকারে লঘু ও 
গ্ররু হয়, ইহা সকলেই জানেন : এক এক গানের এক এক প্রকার লঘু গুরুর নিয়ম নিদ্দিষ্ 

রাখিয়া, তাহার পৃথক পৃথক তাল নাম দিলে, এবং তবল! ও মৃদঞ্গে তালের যত প্রকার 


* “অর্ধমাত্রা দ্রুত মা! ব্রিয়তং প্লুত উযতে। 
আতাদি রচনাতেম্াত্তাল ভেদোহপ্যনেকধা॥” সঙ্গীত-সারসংগ্রহ। 


১৪২ গীতক্ছ্জ সার । 


পরন্‌ ব্যবহার হয়, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক নাম দিলে, আধুনিক তাল সংখ্যা 
কতই যে বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহা! সঙ্গীতবিৎ গুণীমাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইদানীং 
বাঙ্গালী কবিগণ প্রায়ই নূতন নৃতন ছন্দে কবিতাদি রচন] করিয়া থাকেন ) অতএব এ 
পর্যস্ত শত শত বাঙ্গল ছন্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে । কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই কি নাম 
আছে? পয়ার, ত্রিপদদী, চতুষ্পদী, বিষমপদী প্রভৃতি কয়েকটা জাতি-সাধারণ নাম 
মাত্র প্রচলিত অছে। আধুনিক সঙ্গীতের তালেও সেই প্রকার জাতি-সাধারণ নাম 
কয়েকটী প্রচলিত। চতুদ্দিশাক্ষরে পয়ার হয়ঃ আবার দশাক্ষরে, দ্বাদশাক্ষরে, 
যোড়শাক্ষরেও পয়ার হয় ; সেইরূপ ত্রিপদীও কত প্রকার, চৌপদীও কত প্রকার। সেই 
সমত্দের এক এক পৃথক নাম দিলে, বাঙ্গল! ছন্দের যেমন অসংখ্য নাম হয়, সেইরূপ 
কাওআলী তালে কতই ছন্দ রচন। কর! যায়, একতালায়ও কত ছন্দ কর! যায়, যত 
'তালেও কতই করা যায়; ইহা তালের ও ছন্দের রহস্তজ্জ লোকে অনায়াসেই বুবিতে 
পারেন। এ সকল ছন্দের পৃথক পৃথক নাম দিলে, আধুনিক তালও অসংখ্য প্রকার 
হুইতে পারে। পুরাকালের পণ্ডিতগণ লকল বিষয়েই অল্প তারতম্যে নৃতন নৃতন নাম 
দিতে অতিশয় ভাল বামিতেন, এবং পটুও ছিলেন। সংস্কৃত ধাতু কল্পতরু বিশেষ ; 
তদবলম্বনে নূতন শব্ধ রচনা কর! কিছুই কঠিন নহে। 


গীত বিষয়েও এ প্রকার। সংস্কত-গ্রস্থকারগণ পছ্যের ছন্দ, ভাবার্থ, বিষয়, ও রাগ- 
রাগিণীর অঙ্গীয় অবস্থা প্রভৃতির বিভিন্নতান্থসারে গীতের প্রকার-ভেদ করতঃ তাহাদের 
পৃথক পৃথক নাম দিয়, গীত সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। সংস্কৃত-সঙ্গীত-রত্বাকরস্থ স্বরাধ্যায়ের 
শেষ ভাগে গীতি-প্রকর়ণে কপাল, কম্বল, মাগধী প্রসূতি বিভিন্ন জাতীয় গানের লক্ষণ 
দেখিলেই, উহ! অবগত হওয়! যায়। গ্রস্থবিস্তার ভয়ে তত্তাবৎ বিষয়ের দৃষ্টাস্তাদি 
এস্থলে দিলাম না । €কঠকৌমুদীর* উপসংহারে দৃষ্ট হইবে যে, যে ১৬ প্রকার ফ্রক 
গানের কথ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্বে উল্লেখ আছে, তাহারা একাদশাক্ষরের পদ্দে এক এক 
অক্ষর বৃদ্ধি হইয়া, ২৬ অক্ষরের পদ পর্য্যস্ত ১৬ প্রকার হইয়াছে *। এই প্রকার 
বিভিন্নতাকে কি গানের বিভিন্ন প্রণালী বল? যায়? ইহাতে সংগীতকুতুছলী 
জনসাধারণ নিতান্ত প্রতারিত হুইয়াছেন। 


* “যড়তিঃ পাদৈরুত্তমঃ গাৎ পঞ্চভিমধ্ামোমতঃ। 
অধমন্ত চতুর্ভি; হাদেবস্ত ফ্রবক্রিধা ॥ 
একাদশাক্ষ রাৎ পাদাদেকৈকাক্ষ র বার্ধিতৈত। 
খটক্রবাঃ যোড়শ নথযুঃ বড়. বিশেতাক্ষরাবধি।” নঙ্গীত-শান্ত্র ; (কঠকৌমুদী )। 


হিন্দু সঙ্গীতের প্রাচীন শান্থ। ১৫৩ 


ংস্কত সংগীত গ্রস্থের বণিত অঙ্কচারিণী, কুবাঞ্জিত, তাগ্ডিকাব্যাণ্চি, শরভলীলক, 
প্রভৃতি যে অসংখ্য প্রকার গান সে কালে প্রচলিত ছিল যাহা কণকৌমুদ্দীতে ব্যক্ত 
হইয়াছে,তাহাদের পরস্পর বিভিন্ন ধ্পদ হইতে খেয়ালের কিছ টপ্লার যেরূপ বিভিন্নত 
তত দূর কখনই নয়। উহাদের বিভিন্নতার নিয়ম ষে কিরূপ উল্লিখত প্ুবকের কয়েক 
প্রকার ভেদের নিয়মেই তাহার আভাষ পাওয়। যায়। আমাদের আধুনিক সংগীতে 
এ নিয়মে গানের অধংখ্য প্রকার ভেদ এখনি কর। যাইতে পারে। মনে কর- ধপদ 
গানের মধ্যে যেমন “হোরী' নামক এক প্রকার গান আছে, তাহ) ধামার তালেই গাওয়! 
হয়) খেয়ালের "গুল্নক্” গান কেবল একতালাতেই গাওয়া হয়, টগ্পার মধ্যে ঠুংরী, 
গজল, খেমট! প্রভৃতি গান ক্রমান্বয়ে ঠুরী, পোন্ত। ও থেম্ট1 তালেই গাওয়া হয় ; 
সেইরূপ ধরপদের, খেয়ালের ও টগ্লার অন্যান্য তালের গানেরও এ গকার পৃথক পৃথক 
নাম অনায়াসেই দেওয়া যাইতে পারে । আরো, দোলোৎসবের গানকে যেমন হোরী 
বলে, ৬।হ৭4 এ তালে ঝুলন যাত্তার গানকে “ঝোলি+, দুগোৎসবের গানকে “শারদীয়, 
(এই বিষয়ে আগমনী ও বিজয় গুচলিতই আছে ), বাসম্তীপুজার গানকে “বাসম্তী", 
রথযাত্রার গানকে 'রাথিক', এই প্রকার কতই নাম দেওয়া! যাইতে পারে। অন্তান্ত 
তালের গান সম্বন্ধেও এরূপ করা যায়। অতএব এক্ষণে সংগীত-রহস্তজ্ঞ বাক্তি মাত্রেই 
বুঝিতে পারিবেন যে, গানের যে নানাবিধ তাল, রাগ, ছন্দ, বিষয় প্রভৃতি এক্ষণে 
প্রচলিত আ.ছ, শাহার উলট-পালট মিশ্রণে লক্ষ প্রকার গান হয় কিনা? আবার 
নৃতন নৃতন রচন। করিলে, কোটা প্রকার হয়। কিন্তু এ প্রকার অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে 
ষত্ববান হওয়ায় কোনই ফল নাই; অত প্রকার নাম কি কখন মনে থাকে, বা ব্যবহার 
তয়? অতএব এক্ধপ অকিঞ্চিৎকর প্রভেদ জনিত গানের ও তালের প্রচুর নামের 
অভাবে, আধু'নক সংগীতের হীনত্1 কখনই প্রতিপন্ন হয় না। প্রাচীন সংগীত প্রণালী 
হইতে আধুনিক সংগীত প্রণালী যে সহম্রাংশে উন্নতি লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ 
হইয়াছে, তাহার প্রমাণের অপ্রতুল নাই; ইহা! সংগীতে ইত্িহাস-দক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই 
অবগত আছেন। 


৯৩শ পরিচ্ছেদ - কণ্ঠের সহিত যন্ত্রের সঙ্গত। 


গান গাওয়ার সময়, কণ্ঠের সাহাধ্যার্থে, কোন এক যন্ত্র গানের সঙ্গে সঙ্গে বাদিস্ক 
হওয়ার রীতি সর্বত্র প্রচলিত আছে; তাহাকেই 'সঙ্গত' কহে। তান্থর বেয়।লাঙ্গি 
মন্ত্র্ারা সুরের সঙ্গত হয় ১ এবং পাখোয়াজ ও বায়! তবল। ছার1 তালের সঙ্গত হহয়। 
খাকে। তাল-পঙ্গতের বিষয় তালের পরিচ্ছেদদে বিবৃত হইবে। আরব্ধ পরিচ্ছেক্কে 
স্থর-সঙ্গতের বিষয় বণিত হুইতেছে। 


তান্বুর। 

হিন্দৃস্থানে কালাবতী ও পুরুষের গানে সচরাচর তাস্থুরার সঙ্গত, এবং অন্থান্য গানে 
সারনীর সঙ্গত, হইয়! থাকে । এই গ্রন্থে প্রধানত্ঃ কালাবতী গান্রই উপদেশ দেওয়। 
হইয়াছে; অতএব তাম্থ্রার কথাই জ্গ্রে বল৷ উচিত। তান্বুরায় চারিটি তার থাকে । 
মধোর দুইটা পাকা__ইম্পাতের-__তার , তাহাদের ছুই পাশের তার দুইটী পিতলের । 
মধ্য তারছয়ের একটীকে গায়কের প্রয়োজন মত চড়াইয়া! অপরটীকে তাহারই সম-স্থরে 
বাধিতে হয়; এই তারছয়কে খরজের যুড়ি কহে 3 উহ। মুদারার খরজ। ইহাদ্বের 
দক্ষিণ 1দকে যে পিতলের তার, যাহাকে প্রথম তার বলা! যায়, তাহাকে এ খরজের নীচে 
উদ্দারার প-হথরে বাধিবে'চ এবং এ যুড়ির বামদিকের যে পিতলের তার, যাহাকে ৪র্থ 
আর কহে, তাহাকে এ খরজের খাদ অষ্টম, অর্থ।ৎ উদ্দারার খরজ, করিয়। বাধিৰে। 
ভাম্বুরার তারে স্ৃতা দিয়া যে জোআরী কর হয়, তদ্বিষয়ে আমার আপত্তি আছে 3 
তাহ প্রথম পরিচ্ছেদ ব্যস্ত কর! হইয়াছে । প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তান্ুরার সুর বীধা 
অসম্ভব কার্য | অতএব যতদ্দিন তামরা বাধার উপযুক্ত স্থুর-বোধ না হয়, ততদিন 
শিক্ষকের নিকট হইতে সুর বাধিয়। লইয়া তাহ] যতুপূর্ববক রাখিয়! দিবে। আসন- 
পিড়ি হইয। বসিয়া তান্ুবার তুদ্বী কোলের উপর করিয়া, তার গুলি দক্ষিণ দিকে লইয়। 
ডাণ্তী-নামক অর্ধগোল যে লঙ্ব! কাঠ, তাহার মধ্যদেশ দক্ষিণ হস্ডের বুদ্ধা ও অনামিকা! 
কিম্বা মধ।মা, যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, সেই অঙ্গুলী দিয় এমন ভাবে আল্‌গোছে 
ধরিবে, ষেন তারগুলি করতলে ন। লাগে। এই প্রকারে ধারণপূর্ববক দক্ষিণ কাণের 
নিকট খাড়া করিয়। রাখি, দক্ষিণ তর্জনী দ্বার। ১ম, ২য়, ওয়, ও ৪র্থ তার পর পর 
ধ্বনিত করিবে ; তর্জনী দ্বারা প্রত্যেক তারকে বৃদ্ধার দিকে ঈবৎ আকর্ষণ করিয়। 
'অমনি ছাড়িয়া দিবে, তাহা হইলে তার ভালরূপে ধ্বনিত হইবে। 


কঠের সহিত যন্ত্রের স্গত। ১৫৫ 


এক্ষণে কোন্‌ ওজনে তান্বরার তার বীধিতে হইবে, সে বিষয় মীমাংসা করিতে 
হয়। যে গায়কের ষে ওজনে গাওয়া অভ্যাস, তাহাকে দেই ওজনে তান্থুর। চড়াইয়। 
লইতে হয়; এইটা সাধারণ নিয়ম | কিন্তু সে ওজনটা সর্ববদ1 ধরিয়। রাখা মুফধিল, কেনন। 
তাস্ুরার কাণ অর্থাৎ খটী গুলি প্রায়ই খনিয়। যায়। প্রয়োজনীয় ওজনে সর্বদ। স্বর 
মিলাইবার জন্য ইউরোপে এক প্রকার ইম্পাত নিশ্মিত “ম্থর-শলাকা” ( টিউনিং ফর্ক) 
প্রস্তুত হয়; তাহার ধ্বনি চিরস্থায়ী | স্থর বীধিবার জন্য সেই স্থর-শলাক। ব্যবহার 
কর। ডচিত। উহা সা, ম, ধঃ ওএভুতি পানা গুঞ্ার ওজনের প্রাপ্ত হওয়া যায়* | 
সর্বসাধারণের কঠের ওজন পরিমাণের গড়পড়তা অনুসারে, স্বর-শলাকাতে খরজের 
ওজন নির্দিষ্ট কর! হইয়াছে । সাকিন্বা৷ ম স্থরের শলাক। কিনিয়া লইয়া, তাহারই 
সুরে কিম্বা ষে ওঙ্নে গায়কের সুবিধা হয় ও গান জমিতে পারে, সেই ওজনটী এ 
শলাকার স্বর হইতে কতখানি উচ্চ বা নিম্ন, তাহ! স্থির করিয়। রাখিয়া, তদনুসারে 
তাণুরা শিল্াটলে, সর্বদা উপযুক্ত সহজ ওজনে গাওয়া যাইতে পাঁরবে। কঠের 
উপযুক্ত মত ওজন ন] পাইলে, স্বর কখন অতিবুক্ত উচ্চ ও কখন আতারক্ত খান 
হইয়া গাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হয় । আবার সকল গানেরও বিস্তার সমান নয়; কোন 
গানে অধিক উচ্চে চড়িতে হয় ; কোন গানে অধিক খাদে নামিতে হয়| এইরূপ গান 
সকল একই ওজনে গাইলে কখনই গানের উচিত মাধুর্য প্রকাশিত হয় না। অত- 
এব কঠে সাধারণতঃ কোন্‌ গান কোন্‌ ওজনে ধরিলে ভাল হয়, তাহা! উক্ত স্বর- 
শলাকার স্থুর অনসারে স্বরলিপিতে প্রকাশ থাক] উচিত) যেমন সা-হ্বরে, বা রি-ন্বরে 
ব। ম-সথরে খরজ ; অর্থাৎ উক্ত স্তর-শলাক1 হইতে এ স্বর লইয়া, তাহার সহিত 
তান্ুরার খরজ বীধিয়! গাইবে । সমস্ত ইউরোপীয় যন্ত্রে স্বর-গ্রামের ওজন একই 


*“কলিকাতায় ইউরোপীয় বাঙ্গাযন্ত্রা্গি বিক্রেতাদিগের দোকানে টিউনিং ফক পাওয়া যায়। কখন কখন 
চীনাবাজারেও পাওয়! যার । মূল্য সামান্ত। আকৃতি হাড়িকাঠের হ্যায়। 

টিউনিং ফর্ক দুই প্রকার £__'একম্রা' ও “অচলম্বারিক' ৷ উপরে যে স্থর-শলাকার কথা উল্লেখ কর 
হইল, তাহ! একমুরা, অর্থাৎ জাহাতে একটা হরমাত্র ধ্বনিত হয়। অচলম্বারিক-শলাকা এক যোডার কষ 
হয় না; ইহা গণিতের হিলাবানুসারে আশ্চয্য কৌশলে গঠিত । ছুইটী শলাকাতে ৮টা শ্বাভাবিক ও ৫টী 
বিকৃত র, এইরূপ ১৩টী অর্দন্বর পাওয়। যায়। এ শলাকার ছুই গায়ে দুইটী গার সংলগ্ন থাকে; তাহা 
উপর নীচ করিলে স্থর পরিবর্তন হয়। শলাকার এত্যেক পদে সমপরিমাণ (ইকোয়াল টেল্পেরামেন্ট ) 
অনুসারে অর্ধস্বর কবিয়! খাজ কাট! থাকে এবং তথায় সুরের নামও লিখা থাকে , সেই খাঁজে খাজে উফ 
ভারঘয় সরাইলে, সা, রি, গ প্রভৃতি নির্গত হয়। একটী শলাকায় কড়ি কোমল সহিত সারি গ ষ» 
অপরটীতে সবিকৃত প ধ নি স1১ পর্য্স্ত খাকে। 


৮১৯ গীতশ্ৃত্র সার। 


প্রকার ও চিরস্থায়ী এবং স্ুর-শলাকার সহিত তাহাদের এঁক্য আছে; অতএব স্থর- 
শলাকা না থাকিলেও পিয়ানো হাশ্মোনিয়ম প্রভৃতি যন্ত্রে উক্ত খরজের ওজন পাওয়। 
যাইবে । কোন এক যন্ত্রে মূল স্থর পরিবর্তন না করিয়া, তাহারই ভিন্ন ভিন্ন পার্দায় 
খরজ ধরিয়। গাইলে, 'খরজ পরিবর্তন” কাধ্যের প্রয়োজন হয়। খরজ-পণিবর্তন (বষয়ক 
নিয়মা্দি ১৭শ পরি চ্ছেদে বিস্তারিত প্রকটিত হইতেছে। 

গান সাধ্যমত উচ্চকণ্ে গাইতে চেষ্টা কর] উচিত, কেনন। খাদ স্বরাপেক্ষা৷ উচ্চ স্বর 
অধিক মনোহর ; তাহার প্রমাণ,_বংশী, বালক ও স্্ীকঠ, কোল, শ্তামা, ইত্যাদি; 
ইহাদের স্বর কি সুন্দর, মধুর ও মনোহর, তাহ। সকলেই জানে। স্ত্ীজাতি ভালবাসার 
সামগ্রী বলিয়! যে তাহাদের সরু__উচ্চ-_-কঠম্বর কাপে মিষ্ট বোধ হয়, ভাহা। নহে। 
অনেক নুন্দরীর কণন্বর মোটা হয়, কিন্তু তাহা তাহাদের রূপের খাতিরে কি স্থমধুর 
লাগে? কখনই নহে; আবার আত কুৎসিতা স্ত্রীর ক যদি সরু হয়, তাহাপ গান কে 
না শুনে? কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে স্থৃতি-উদ্দীপন৷ উহার কারণ; তাহাও 
নহে। স্ত্রীজাতিত্ব জন্তই থে তাহাদের সরু ক মিষ্ট, তাহ নহে; কই শ্ত্রীজাতির 
মনোহারিত্বের অন্ততর কারণ। আধুনিক প্রাণীতত্বের ভন্নত মতানুসারে উহা! প্রমাণ 
কর। যায়। স্থগ্রসিদ্ধ জাম্মাণীয় পণ্ডিত ভাক্তার হেল্মজ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ঘার! 
খাদ স্বরাপেক্ষ! উচ্চ স্বরের মাধুর্যাঁধক্যের কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন । ওথম 
পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে যে, বিখাত গায়ক মৃত আহম্মদ খাঅতি উচ্চ কণ্ঠে 
গাইতেন । তিনি সচরাচর যে স্বরে তাথুর। বাঁধিয়া! লইতেন, তাহ। সা চি'হুত স্থুর- 
শলাকার ম কিম্বা প-এর সহিত মিলিত। 

গানের ওস্তাদের! শাকৃরেদ্দের কের ওজন-সীমার প্রতি আমলে মনোষোগ করেন 
না। যে ও্তাদের যে ওজনে গাওয়। অভ্যাস শাকৃরেদকে সেই ওজনে গাইতে 
উপর্দেশ করেন; তাহাতে অনেক সময় এরূপ ফল হয় যে ছাত্রের 
স্বাভাবিক স্থকটী বিকৃত হইয়া যায়। সকলের কণ্ঠের ওজন-পরিমাণ 
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কঠের সহিত যস্ত্রের নঙগত। ১৫৭ 


একরপ হয় না; কেহ স্বর অধিক চড়াইতে পারে,খাদদে অধিক নামাইতে পারে না ১ 
কেহ অধিক খাদে নামাইতে পারে, চড়াইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় কি কর! 
উচিত তাহা কেহ বুঝিতে চেষ্টা করেন না। অনেক সময় এরূপ হয় যে, ওস্তাদের খাদ 
গলায় গাওয়! অভ্যাস, কিন্তু শিষ্ের গলা তত খাদে নামে না; ইহার কঠের 
ওজন উচ্চ; ওত্তার্দ) সেই শিল্তের স্বাভাবিক শক্তির বিরুদ্ধে, তাহাকে খাদে 
গাওয়াইয়া। যথেষ্ট কষ্টে ফেলেন। শেষে ফল এই হয় যে, শিষ্বের কষ্টে-শ্রেষে যে খাদ 
বাহির হয়, তাহাতে গান হুললিত হয় ন; লাভের মধ্যে তাহার যে স্বাভাবিক সুন্দর 
উচ্চ স্বর টুকু থাকে, তাহাও বুজিয়া বিরুত হইয়া যায়। হয়ত এ উচ্চ স্বরে গান সাধন! 
করিলে শিষ্য একজন উৎকৃষ্ট সুমধুর গায়ক হুইতে পারিত। আবার তথ্িলোমে, 
অনেক সময় এমন হয় ষে ওস্তাদ উচ্চ গলায় গাইয়। থাকেন, ছাত্র তত চড়িতে পারে 
না; ছাত্রকে জোর করিয়া চড়াইতে অভ্যাস করান্‌, শেষে তাহার খাদ স্বরও থাকে না, 
উচ্চ স্বরও হয় না। বালকের ও স্ত্রীলোকের ক, পুরুষের ক অপেক্ষ। অনেক উচ্চ। 
ওত্তাদর্দিগের নিকট উহাদের গান শিক্ষা করাই বড় কষ্টকর হয়। বালক-শিক্ষা সম্বন্ধে 
ঘৎকিঞ্িৎ উপদেশ এস্বলে দেওয়া অনুপযোগী বোধ হয় না| যথা £__ 

[শক্ষক খাদে গান ধরিয়] বালককে তাহার উচ্চ অষ্টমে গাওয়াইতে চেষ্ট। করিবেন; 
এইটা সাধারণ নিয়ম। বালক বালিকাকে শিখাইবার সময় শিক্ষক কখনই তাস্থুর! 
ব্যবহার করিবেন না। বেয়ালা, এআর, অথবা সারঙ্গীর সঙ্গত এ সময় নিতান্ত 
প্রয়োজন; কেননা এ সকল যন্ত্র বালকের কঠেব সম ওজনে বাদ্দিত হইয়া, তাহার 
অভ্যাসের প্রকৃত সাহায্য করে। শিক্ষক নিজে প্রথমে গানটা উচ্চ অষ্টমে ধরিয়া, 
বালক-শিষ্তকে তাহার অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়। দিয়, ষতদূর পারেন তাহার 
সহিত সম ওজনে গাইয়া, পরে গানের ষে উচ্চ অংশ শিক্ষকের গাওয়। অসম্ভব, কি 
অধিক কষ্টকর, কিম্বা টাকী, হইয়া পড়িবে, তাহ। খাদে দেখাইয়া দিবেন। বাঁলক- 
দ্বিগকে প্রথম হইতেই স্বরলিপি দৃষ্টে গাইতে চেষ্টা করান উচিত নহে । অগ্রে মুখে 
মুখে আট দশটা ভিন্ন ভিন্ন ঠাটের সরল সিধ! গান শিখাইয়া, তাহ। স্থচারুরূপে গাইতে 
পারিলে, তৎপরে ন্বরলিপির উপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ মুখে মুখে শিখাইবার 
সময় মধ্যে মধ্যে সার্গমের যে কয়েক প্রকার সাধন অভ্যাস করাইতে পারেন, শিক্ষক 
তজ্জন্য মনোযোগী হইবেন। বালকের যে সময়ে গলায় বয়সা ধরে, সে সময় এক বৎসর 
কাল তাহার গান অভ্যাস ক্ষান্ত দেওয়! উচিত; নতুব1 ম্বাভাবিক মর্দানা আওয়াজ 
হওয়ার ব্যাঘাত কখন কখন হয়। অন্মদ্দেশে বালককে গান শিক্ষা দেওয়ার প্রথা নাই; 
অতএব তছিষয়ে আর অধিক উপদেশ এ গ্রন্থে দেওয়। নিশ্রয়োজন। 


১৫০ গীতঙ্ছত্র সার। 


প্রথম পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, তান্বুরার স্থরের সহযোগে ক সাধন করা ভভ 
উচিত নহে। তখন তাহার কেবল আওয়াজেরই দোষ দেখান হইয়াছে ; এক্ষণে 
তাহার স্বর বাধিবার নিয়মে কি দোষ আছে, তাহার সমালোচন পূর্বক মংশোধনের 
উপায় অবধারণ করা যাউক। যে নিয়মে তাম্বরার ন্র বাধা হয়, তাহাতে উহা 
একাকী শুনিতে কতক মিষ্ট বোঁধ হয়। কিন্ত গানের সহিত তান্থুরার সঙ্গত কি তৃপ্তি- 
জনক? অনেকেই তাহা স্বীকার করেন না। ইহাতে কেবল সা ও প, এই ছুইটামাত্র 
স্বর পাওয়া যায়। গ্রামস্থ সকল স্থরের সহিতই কি সা ও প-এর মিল আছে? তাহা 
নাই) অতএব উহারা অনেক স্থলেই গানের মাধুর্য নষ্ট করে। যে ষে রাগিণীতে গ, 
প ও নিন্থুর প্রবল, যেমন ইমন-কল্যাণ, বেহাগ, কালাংড়া ইত্যাদি, তাহাদের সময় 
তাস্ুরার আওয়াজ অসঙ্গত হয় না; কেনন। খাদ খরজের তারে গ ও প, এবং প-্এর 
তারে নি মধ্যে মধ্যে ধ্বনিত হুয়*। যে সকল রাগে গ ও নি কোমল, তাহাদের 
সময় তান্ুরার ধ্বনি কাকু হইয়া পড়ে। কিন্তু অভ্যাসে সকলই সহ্‌ হয়; তজ্জন্য 
সংগীত সমাজে এ প্রকার দোষ অনুভূত হয় না । অনেক রাগে প বজ্জিত; সে সকল 
রাগ গান করার সময়, তান্বরার প-এর তার ম-এ বীধা উচিত। কিন্তু সা-এর সহিত 
ম-এর মিল তত মিষ্ট হয় না বলিয়! এরূপ করিয়া সকলে বাধে না; এই স্থানে এক 
বৃহৎ অসঙ্গতি রহিয়াছে । অতএব গানের সহিত প্রস্লিত নিয়মে তাখ্ুরার সঙ্গত 
কখনই উৎকৃষ্ট বল! যাইতে পারে না; উহা অতি নিকষ্ট সঙ্গত। তানুরা কালাবৎদিগের 
নিকটই বিশেষ আদরণীয়) অপর সাধারণের নিকট তত নহে। সর্ববদ। শুন অভ্যাস 
বশতই উহা! আমাদের কানে সহ হইয়৷ অতৃপ্তিকর বোধ হয় না; বরং অভ্যাস প্রভাবে 
উহার অভাবে গান ফাকা ফাকা বোধ হয়। গানের সহিত কোন্‌ প্রকার ুর- 
সঙ্গত সম্যগুপষোগী ও সর্বোৎকৃষ্ট, তাহার বিচার করিতে হইলে, অগ্রে সঙ্গতের 
প্রয়োজন দেখিতে হুইবে। 

প্রথমতঃ, কোন্‌ ওজনে গান ধরিলে গাইবার স্থবিধ! হুয়, এবং গাইতে গাইতে কঠ 
ঘাহাতে সেই ওজনের বাহিরে না যায়, এইজন্ত যন্ত্রের প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষণ 
গাইতে হুইলে, নিয়মিতরূপে দম রাখ! কঠিন হয়, যন্ত্রের সঙ্গতে দমভঙ্গ-জন্য গানের রস 


* তারের ধ্বনি একক অর্থাৎ একস্বর নহে। তারের ম্বাভাৰিক মুল সবরের মহিত আর আর যে সকল 
"হরের অধিক মিল, যেমন উহার অষ্টম, হ্বাদশ, পঞ্চদশ ও সপ্তদশ স্থর, তার কাম্পত হইলে ইহারা মূল স্থবেৰ 
অনুযলে ধ্বনিত হয়। এই সকল ন্বরকে উহার “যোগাংশ” (হার্দানিকস) কহে। ইহাই স্বর-গ্রামোৎপতির 
সুল। কোন ইংরাজী শবাবিজ্ঞান গ্রন্থে & বিষয়ের বিস্তারিত রহস্য হষটব্য। 


কের সহিত যন্ত্রের সঙ্গত। ১৫৯ 


দক্ষ হইতে পায় না, এবং অন্যান্য যে সমন্য ক্ষ ক্ষুদ্র দোষ গাইতে গাইতে উপস্থিত হয়, 
দে সকলই যষ্ত্রে ঢাকিয়! লয়। এই দ্বিতীয় প্রয়োজন জন্যই যন্ত্রের সঙ্গত অপরিহাধ্য। 
তাস্ুর! দ্বারা তাহ হয় কি? কখনই নহে। কষের সঙ্গে সঙ্গে গানটা সম্পূর্ণ রূপে না 
বাজিলে কখনই উল্লিখিত বিষয়ের সাহাধ্য হয় না। অতএব যে যন্ত্র্ধার গানের 
আদ্যোপাস্ত সাহাষা হইবে সেই যন্ত্রের সঙ্গতই সর্ববোৎকৃষ্ট। এম্রার, সারঙ্গী, সার্বীণ 
এ কার্ষ্যের যথার্থ উপযোগী ; বিশেষ এই সকল যন্ত্র ছড় দিয়! বাঁদিত হওয়াতে, ইহাদের 
আওয়াজ কণ্স্বরের ন্যায় ইচ্ছামত হৃন্ব ও দীর্ঘ এবং মুছু ও সরল করা যায়, তাহাতে 
গ্লানের সমূহ সাহাষ্য হয়। হান্শোনিয়ম কিন্বা পিয়ানে। এ কার্ষেয তত উপযোগী নহে, 
কেনন। এ সকল যন্ত্রে হিন্দু সঙ্গীতের রস একেবারে নষ্টহয়; সেইজন্য উক্ত যঙ্থে 
হিন্দৃস্বানী স্থরের গাঁন বাজান নিতান্ত অনুচিত * (৪১ পৃষ্ঠা দেখ)। ইউরোপের কেবল 
বেয়ালা আমাদের সঙ্গতের উত্তম উপযোগী । 

গানের সহিত প্রচলিত নিয়মে তান্থুরার সঙ্গত সম্বন্ধে প্রাচীন সংগীত-শান্ত্রে বিশেষ 
কোন অন্থুজ্ঞা মাই | দেবধি নারদ ষে বীণ! যন্ত্র সর্বদা! বাজাইয়। গান করিতেন, 
তাহাতে গানটা সম্পুর্ণ বাজিত, ইহা! সকলেই জানে । হিন্দুস্থানে অন্যান্য সকল প্রকার 
গানেই সারঙ্গী কিন্বা সারিন্দার সঙ্গত হুইয়। থাকে । কালাবঁৎ গায়কেরা যন্ত্রীদিগকে 
চিরকালই তাচ্ছিলা করেন; সেইজন্য যন্ত্রীর সাহাষ্য না লইয়। নিজে তান্ুর ধরিয়। 
গাওয়ার প্রথা হইয়] গিয়াছে । আরও, সর্বদা যন্ত্রী সহসা! কোথা পাওয়। যায়? পাইলেও, 
তাহাকে পারিতোধিকের বখর] দিতে হয়) বখ্‌রা দিলেও,যখন ষে গান দরবারে গাইন্ে 
হুম, যন্ত্রীকে তাহার কিঞিৎ উপদেশ পূর্ববাহ্থে না দিলেই বা সঙ্গতৈর সহিত গানের 
স্থমিল কি প্রকারে হয়? উপদেশ ন! দিলেও, ছুই এক বার সঙ্গে খঙ্গে গাইলেই যে পাকা 
বস্ত্রী, সে সেই গান আদায় করিয়া! লইবেই। কিন্তু কালাবতের। অন্ুকে গান দিতে কত 
ইচ্ছুক, তাহ! অনেকেই জানে । এই সকল কারণে ওন্তাদদী গানে সারঙ্গ্যাদি যন্ত্রের সঙ্গত 
বিস্তীর্ণ হইতে ন] পারিয়া, তারার সঙ্গত প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। নিজে নিজে সারঙী' 
বাজাইয়! কালাৰতী করাও যথেষ্ট পরিশ্রমের কার্য, এবং এ প্রকার যন্ত্র বাদনেও সম্যক্‌ 
নিগুণতার প্রয়োজন | শিক্ষার নানা অস্থবিধার মধ্যে এত বিদ্যা লোকের কোথা 


হুইতে হইবে? 


* পিয়ানো ও হার্ঘোনিয়ম বাজাইতে স্পৃহা হইলে ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা কব! উচিত। তথে এ 
সকল যন্ত্রের অনুরোধে আমানের সঙ্গীতকে ইউরোপীয় সঙ্গীতের কায়দায় পরিণত কর৷ যদি ভাল ও সুবিধা 
'যোধ হয় সে'ভিন্ন কথ! ; তাহা লোকের রুচির উপর নির্ভর । 


১৩৭ গীতস্ত্র সার । 


এক্ষণে তাশ্ুরায় যেরূপ সঙ্গত হয়, তাহাতে গাইতে গাইতে শর যাহাতে ছাড়িয়া 
না যায়, কেবল তাহারই যে কিছু সাহাব্য হয়; কিন্তু তাহা করিতে গিয়া তান্থুরায় যে 
একঘেয়ে বাস্ভ উৎপন্ন হয়, তাহ। কি স্থখদায়ক ? কখনই নহে । উহাতে গানের সাহাধ্য 
ন| হুইয়। বরং গোলমাল হয়। অভ্যাস বশতঃ এ একঘেয়ে কার্ধ্য সহ হইতেছে বটে, 
কিন্ত তন্নিবন্ধন গান গাইয়া৷ আশানুরূপ ফল পাওয়। যায় না। আমাদের শ্রোতৃবর্গের 
রুচি মার্জিত ও উন্নত হুইলে, কখনই এ একঘেয়ে গ্রণালীর আদর থাকিবে না) উহা? 
অবশ্যই পরিবসত্তিত হুইয়া৷ যাইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রকার অভাব সকল দূরীকৃত 
হইলে, তবে জাতীয় সঙ্গীত ক্রমে উন্নত হওয়ার পথে দাড়াইবে। 


ভিখারী বৈফবেরা যে একতারা* বাজাইয়া গান করে, তাম্থুরা সেই একতারারই 
জোঠ্ ভ্রাতা । সঙ্গীতের কিশোরাবস্থায় এ প্রকার সামান্য স্থর-সঙ্গত ভিন্ন উচ্চতর সঙ্গত 
আশা কর! যায় না । ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতের বাল]াবস্থা অনেক দিন উত্তীর্ণ হইয়া! গিয়াছে, 
কিন্ত উহার বর্তমান পূর্ণ যৌবনোচিত বেশ ভূষা এখনও সংগৃহীত হয় নাই । ইতি- 
পূর্বের বলিয়াছি যে, নিজে নিজে মারজী, এশ্রার, বেস্বালা প্রভৃ“ত যন্ত্র বাজাইয়। ওভ্তাদী 
গান গাওয়া সহজসাধা নছে। তাহা না পারিলেও, যে সঙ্গতে রাগের মূর্তি ভালরূপ 
প্রকাশিত হওয়ার সাহায্য হইতে পারে, এমন ভাবে স্থর দিংলও গানের অনেক মাধুর্য 
বৃদ্ধি হয়। তান্থবাতেও সে কার্ধয হইতে পারে ? তাহা হইলে উহার একঘেয়েমীও দূর 
হম্ব। তজ্জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন :__ 

তান্থুরায় আরও ঢুইটী তার যোগ করিয়! ছয়টা তার বিভিন্ন স্বরে বীথিতে হুইবে ৯ 
যে রাগের যে ষে স্থর গ্রহ ও ন্তাস, এবং বাদী ও স্ধাদ্দী, সেই চারি থরে চারি তার 
এবং খরজ স্থরে ছুইটা তার--এই প্রকারে তান্থুর! বাঁধিয়া, তাহা প্রচলিত রীতির স্থায় 
অনবরত ন। বাজাইয়া, যখন যখন এ সকল স্থর গানে স্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হইবে, 
তাদহ্ুসারে তার কয়টা ধ্বনিত করিলে গানের শোভ| যথেষ্ট বদ্ধিত হইবে । এ বিষয়ে 
এক্ষণে এক অস্থবিধা এই যে, আধুনিক সঙ্গীতে বাদী, সন্বাণী, গ্রহ ও ম্যাস, এই সকল 
প্রাচীন কথার নাম মাত্র আছে » রাগ-রাগিণীর মুর্তি পরিবর্তিত হওয়াতে, এক্ষণে এ 
সকল সুরের নিশ্চয়তা নাই। অতএব এক্ষণে এ নামগুলি ব্যবহার ন! করিয়া, যে ষে 
স্বর গানের মধ্যে প্রধান, সেই কয়েকটা স্থরে তাস্ুরার তারগুলি বাঁধিতে হইবে । 
জক্জন্থ প্রত্যেক গান গাইবার সময় তান্থুরার খরজের তার ব্যতীত অন্তান্ত তারের স্থর 
বদলাইতভে হইবে । তাহাতে কোনই হানি নাই। এহ্রার, সারক্গী প্রভৃতি তরফ বিশিষ্ট 
বঙ্তে নূতন ঠাটের রাগ বান কালীন, বাকের সর্বদাই তারের স্থুর বদলাইয়া থাকেন। 


কের সহিত. বয়ের সঙ্গত । ১৪৯ 


ভাস্কর! বাধার জন্ত, প্রত্যেক গানের স্বরলিপিয় উপর, সরড়ের সর ক্তয়েরুটী এরর্ার 
লিখিত থাকা উচিত; গাইবার সময় তদরুসারে তার বীরিয়!, হখন হয়ন এ সকল জর 
জ্গা্ট বিধানে কণ্ডে উচ্চারিত হইবে, তখন সেই সেই স্থুরের তারে আদ্গাত হইবে। ষেয়ন, 
ইষনে প১ ন১ সরগ; কেদারায় পু ধ১ ন১ অসম কানভ়ায় প১নে। সর মর 
ভৈরবীতে প১ ধো১ স গে! ম? ইত্যার্দি। অন্ত সুরের সময়, এবং করত আরোহণা- 
বরোহুণের সময় খরজের যুড়ী ধবনিত হইবে । আবার এক রাগের ভিন্ন ভিন্ন গানেও 
সঙ্গতের স্থর বিভিন্ন হইতে পারে । এই প্রকার সঙ্গতই ঘে সর্বাংশে নির্দোষ, তাহ। 
নহে) কেননা গানের ব্যবহার্ধয আরও যে যে হর উহাতে বাকি থাকিতেছে ( যেমন 
কড়ি-ম ), তাহাদের সময় খরজ ধ্বনির তত মিল হুইবে নাঞ্। কিন্ত সংক্ষেপে $& 
প্রকার সঙ্গত ব্যতীত উত্তমতর সঙ্গত হওয়া অসম্ভব । দ্বিতীয় ভাগে দুই একটা গানে 
ভাম্বরার সঙ্গত ব্বরলিপি যোগে লিখিয়া দেখান হাইবে। 

চলিত নিয়মাপেক্ষা এরূপ করিয়] তান্ুর! বাজান কিছু কঠিন হইবে বটে, সে অভি 
সামান্ত । বিন! পরিশ্রমে কোথায় স্বখ পাওয়া যায়? ইউরোপে ইদানীং এরপ প্রথা 
হইয়! পড়িয়াছে ষে, গায়ক পিয়ানে! বাজাইতে ন। পারিলে তাহার প্রতিষ্ঠা নাই ; সেই 
পিয়ানে! বাদন ষেরূপ কঠিন, তাহার সহিত তাম্বুরার তুলনাই হয় না। উপরে ষে 
অভিনব সঙ্গত প্রণালীর প্রস্তাব করা হুইল, ধাহার উহা ভাল ন৷ লাগিবে, তিনি 
গ্রচলিত নিয়মে তাস্থুরা৷ বাজাইয়৷ গাইবেন; তাহারও নিষেধ নাই। একেবারেই 
কোন নূতন প্রণালী ঘে সর্বত্র সমাদৃত হইবে, এরূপ আশ! কর! নিতান্ত ছুরাকাঙ্ষা। 
আমাদের গানে প্রচলিত তাঘুরার সঙ্গত-প্রণালীর উন্নতি হওয়া আবশ্তক ) তথিবয়ে 
সঙ্গীত সমাজের মনঃসংষোগ করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্ত । তে লেখকের মনে যে 
নিয়ম ভাল বোধ হইল, তাহাই উপরে প্রকাশিত হুইল। অন্যান্ত সঙ্গীতবিজ্ঞ লোকে 


_& গ্লানের সহিত উচিত মত সুর-সঙ্গতের প্রয়োজন হইতেই ইউরোপে 'বহুমিল' শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়। 
তাহ এক্ষণে অন্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে । এ কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীতে বহুমিল ভিন্ন অন্ধ প্রকার হুর-স্ঙ্গত 
ব্যবহার নাই, এবং সেইজন্ই ইটরোপীয় অর্কেই্টু?, ব্যাগ, প্রভৃতি বান্ধে এত প্রকার যন্ত্র বাবন্ৃত হইয়া থাকে। 
বন্মিল প্রণালী লঙ্গীত বিষ্ভার সর্বেরবাচ্চ অঙ্গ । ইহার প্রকৃত নিয়মান্ুদারে গানে হুর-সঙ্গত প্রযুক্ত হইলে, 
গীতাদি যে কতদূর বিচিত্র ও হুপ্রাব্য হয়, তাহা বহুমিল-জঞাত লোকমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু ভারতীয় 
সঙ্গীত সষাজে বহুমিলের নিয়ম এখনও অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে । সহস| সে নিয়মে সঙ্গত-প্রণালী আমাদের 
গামে বাবহায় করিলে, অনভ্যাসবশতঃ অনেকে তাহার ০১৭ন্দর্ধয প্রপিধান নাও করিতে পারেন ; বিশেষতঃ 
শিক্ষা ও সাধন! ব্যতিরেকে তানুযায়িক সঙ্গত বস্ত্রে বান করাও সহজমাধ্য নহে । এই হেতু সে প্রকার হযে 
সঙ্গতের বিষব এ গ্রন্থে উল্পথ করিলাম না । গ্রস্থাত্বরে তদ্িযয়ক নিয়ম ও উপদেশাদি প্রকাশ করার বালন। 


র[হল। 
১১ 


১৬২ গীত লায়। 


উহ অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবন পূর্ব্বক তাহার প্রস্তাবনা করিলে আরও ভাল হুয়। 
এই রূপেই ত বিদ্যার উন্নতি হইয়। থাকে । নতুবা চিরকাল যাহা হইয়া আসিতেছে, 
'তদ্বপেক্ষা ভাল আর কি হুইবে--এরপ যনে করিলে, চিরকাল মাতৃক্রোড়েই থাকিতে 
হয়। কিন্তু মধ্যে মধ্যে লোকের উচিত বুদ্ধি হয় বলিয়াই জন-সমাজের এত উন্নতি 


হইয়াছে । 


১৪শ পরিচ্ছেদ_ মাত্রা, ছন্দ ও তালাদির বিবরণ। 


গীত ক্রিয়ার কাল, অর্থাৎ ষে সকল সুরে গান হয়, তাহাদের স্থায়িত্বের কাল, কখন 
পরিমিত - কখন অপরিমিত রূপে, ব্যয়িত হইয়া! থাকে। যে গীতে কাল ব্যয়ের 
কোন পরিমাণ থাকে না, তাহাকে “কথকতা' অথব1 “আলাপ” বল! যায় ; যে গীতে 
কালের পরিমাণ থাকে, তাহাকে “গাঁন* বলা যায়| 
' লয় ও তাল: _গীতের আছ্যোপাস্তে কাল-পরিমাণের নিয়ম এক সমান রাখাকে 
লয়” কছে (“লয়ঃ সাম্যম্” ইতি অমরকোধঃ )*। সেই লয়কে,-অর্থাৎ কাল- 
পরিমাণের তুল্যতাকে, রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্ত--অর্থাৎ গান 
ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে “তাল? কহে। লয় প্রকাশ করণার্থ গানের কোন 
কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ করিতে হয়; সেই বলবৎ উচ্চারণের নাম প্রত্বন' 
€ 2০০6) 1 এক করতলের উপর অপর করতলের আঘাত দ্বার অর্থাং কর-তালি- 
দ্বার এ প্রন্থন প্রদশিত হয় বলিয়া, গানকালের এরূপ পরিমাণ করার নাম তাল 


রাখা হইয়াছে %। 

* সঙ্গীতসারে লয়ের এইরপ ব্যাখ্যা করা হুইয়াছে, “বথা--কালের অবিচ্ছেদ গতির নাম লয়” ; এবং 
সুদ্সমঞ্জরীতে-_“হৃনয, দীর্ঘ, তি, অর্ধ এবং অণু এই পাঁচটা মাত্রানুযায়িক কালের অবিচ্ছে্ গতির নাম লয়” 
এ্রইযাপ লিখা হুইয়াছে, যাহার কোন অর্থ হয় না। অসমান অনিরমিত রূপেও গানকালের গতি অবিচ্ছেদ 
থাকিতে পারে, তাহ! হইলেও কি লয় হয়? কালের অবিচ্ছেদ গতির মধ্যে নিয়ম, অনিয়ম-_দুইই থাকিতে 
পায়ে । অতএব লয়ের একপ ব্যাখ্যা অতিশয় অপ্তদ্ধ। “তবলামালা' নামক তালবিষয়ক পুস্তকেও 
গ্রস্থকার লয়ের উদ্ত' প্রকার অশুদ্ধ ব্যাখ্যার নকল কছিয়াছেন। 

+ “তালোগাত গতেঃ সাম্যকারী------ 1” সঙ্গীত-সময়সার ৷ 

$ তালঃ কালক্রিয়ামাণং লয়ঃ সাম্যমখাস্থিয়াং। অমরকোষ। 





মাজা, ছন্দ ও তালাদির বিবরণ ১৬৩ 


মাত্র £--গানকালের উক্ত সম পরিমাণ অসংখ্য গ্রকারে কর] যায়; সেই জন্ত 
ছন্দ অসংখ্য গ্রকার। যে একটী আদর্শ কালের অশ্ুপাতান্ুসারে এঁ পরিমাণের সমতা 
হয়, ও যাহার গণনাহুসারে ছন্দের বিভিন্নত। হয়, সেই কালটার নাম “মাত্রা” | 
মাত্রার সমপরিমাণানুসারে সাঙ্গীতিক ক্রিয়াব্যাপক সকল কালই বিভাগ প্রাপ্ত হয়, 
স্থতরাং মাত্রাই লয়। 


মাত্রা শিক্ষা £--যনে কর, ১-_-২--৩--৪, এই চারিটী অঙ্ক সমান সমান কালে 
উচ্চারণ করিয়া, ও ১-এর উপর প্রত্বন ও তালি দিয়া, উহাদিগকে যদি চারি বার 
আবৃত্তি কর। যায়, ঘেমন ১২৩৪ |১২৩৪| ১২৩৪ | ১২৩৪, তাহ হইলে 
একটা ছন্দের উদ্ভব হয়; ইহার প্রত্যেক প্রন্থন বা তালির কাল সমান চারি ভাগে 
বিভক্ত হইতেছে বলিয়া, সেই প্রত্যেক ভাগ- অর্থাৎ এ প্রতোক অন্ক-_-এ ছন্দের 
মাত্র! ; অতএব এ ছন্দটার মাত্রা-সমষ্টি ষোল, ইহা! সহজেই বুঝ|। যায়; উহার নাম 


* সঙ্গীতসার ও মৃদঙ্গমগ্জুরীতে মাত্রার যে ব্যাখ্যা! কৰা হইযাচে, তাহাতে তাহার প্রকৃত অর্থ হয় নাই। 
্রন্থ কারগণ মাত্রার অর্থের জন্ ব্াকরণ শান্থের মত অবলম্বন কবাতেই মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । এঁ সকল 
্রস্থে পিখিত হইয়াছে যে, বর্ণোচ্চারণ কালের নাম মাত্রা “এবং হম্ব দীর্ঘ প্ত ও ব্যঞ্জন এই চার প্রকার মাত্রা 
সঙ্গীতে ব্যবহার হয় ।” আশ্চর্য্য ভ্রম, এ প্রকার কথা সঙ্গীত-বিজ্ঞোচিত হয় না; কারণ স্থরের স্থাযিত্ব বৃতর 
প্রকারে হইয়। থাকে । আরও, মৃদঙ্গমঞ্জরীতে সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের “পঞ্চ লঘুক্ষরোচ্চার কালোমাত্রা সমীরিতা” 
এই গ্নোকাণ্ধের মন্দানুসারে মাত্রার অর্থ অবধারিত করিতে গিয়া গ্রন্থকার সমূহ ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছেন। 
₹১২শ পরিচ্ছেদে তালের বিৰরণ দেখ ।) মাত্রার বিশুদ্ধ অর্থ -জ্ঞানাভাবেই'এ সকল গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন তালের 
নিয়ম যে রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাও অশুদ্ধ হইয়া! গিয়াছে, তাহা ক্রমে দেখাইতেছি। মুর ও তাল, এই 
ছুইটী মাত্র জিনিস লইযা৷ সঙ্গীত হয়। অতএব লয় ও মাত্রার বিশুদ্ধ উপপত্তি বোধ না থাঁকিলে সঙ্গীতের 
রীতিমত ও পরিশুদ্ধ স্বরলিপি কর! অসম্ভব ; কেনন। কেবল স্থর লিখিলেই দ্বরলিপি হয় না। গানের কিন্বা 
গতের ন্ুর-সমুহের ও তালের বোল বিষয়ক অক্ষরের স্থায়িত্ব পরিমাণ করা সহজ কাধ্য নহে; সেই 
স্থায়িতানুযায়িক'তালের জন্তাই শ্বরলিপির যে কিছু কাঠিম্য। অতএব স্রের স্থায়িত্ব বিশুদ্ধ ও হুৰোধ না হইলে 
'্বরলিপি দ্বারা সঙ্গীত শিক্ষা কর! অসম্ভব | এ ক্রটি প্রযুক্তই ঙ্গীতদার, কণ্ঠবৌমূদ্রী, যন্তক্ষে্রদী পিকা, 
প্রভৃতি গ্রন্থগুলির স্বরলিপি সম্যক ফলোপদায়ক হয় নাই। 

ভবলামালাতেও মাত্রার উক্ত অসঙ্গত ওঅপরিক্ষার ব্যাখ্যার অনুকবণ কর] হইয়াছে, সুতরাং মাত্রার বিশুদ্ধ 
নিয়মাভাবে উহাতেও তালের ঠেকার বোলগুলির ষে প্রকার মাত্র! নির্দেশ কর! হইয়াছে, তাহা প্রায়শই 
জশ্ুদ্ধ ও মসঙ্গত হইয়াছে; তাহা! পরে দেখাইতেছি। তালের মাত্রা দেখাইবার জন্য এই পুস্তকে ঠেকার 
বোলসমুহে যে প্রকার মাত্র! চি্ক যোগ কর! হইয়াছে তন্দার! অক্ষরগুলির প্রকৃত স্থায়ীকাল কোন রূপে বোধ 
হইতে পারে না। প্রত্যেক অক্ষরের স্থাপিত্ব জানিতে না পান্গিলে পুস্তক দেখিয়া! কখনই তাল শিক্ষা কর। 
সম্ভব হয় ন!। ূ 


১৪ শীতক্ছান সুর | 


হুইল “চতুর্মাত্রিক' ছন্দ । আবার, ১--২--৩ কেবল এই তিনটা অঙ্ক এ্রন্ধপ উচ্ভারণ 
করতঃ, ১এর উপর প্রন্বন ও তালি দিয়া, বার বার আবৃত্তি করিলে, যেয়ুন 
১২৩ |১২৩|১২৩| ১২৩, এইরূপ আর এক ছন্দের উদয় হয়) তাহার 
গ্রত্যেক ভালি সমান তিন ভাগ হওয়াতে, সেই প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ অঙ্কও এ ছন্দের 
মাত্র ; হুতরাং এ ছন্দের মাত্র! সমষ্টি ১২, এবং উহার নাম হুইল 'ত্রিমাত্রিক* ছন্দ । 
এ অঙ্কগুলি ধদ্দি এক এক সেকেণ্ডে এক একটি উচ্চারণ কর! যায়, তাহা হইলে মাত্রার 
কাল-পরিমাণ এক সেকেও্ড হইবে ; কিন্বা৷ যাহার যেরূপ নাড়ীর গতি, সেই প্রত্যেক 
গতির সহিত ঘদি এক একটি অঙ্ক উচ্চারণ কর! যায়, তথায় মাত্রার পরিমাণ এক নাড়ী 
হইবে) এইরূপ অন্ত কোন পরিমাণও হইতে পারে । মাত্াকালের কোন নির্দিষ্ট 
পরিমাণ নাই ; খন যে পরিমাণে তাহা স্থায়ী কর! যাইবে, তাহাই ছন্দের আস্ঘোপান্তে 
সমান ও অখণ্ড থাকিবে । এরূপ কোন কালাহ্ুসারে প্রত্যেক অঙ্ক উচ্চারণের সঙ্গে 
সঙ্গে, ভূমিতে অঙ্গুলীর টোক। দিতে হুয়, এবং প্রস্বনের উপরিস্থ টোকাটী অপেক্ষারুড 
জোরে দিতে হয়? তাহারই এক একটা টোকা এক এক মাত্রার উত্তম প্রতিরপ ও 
নিদর্শক হয়, এবং তত্দ্ারা লয় অন্ুভূত হুইয়! মাত্রার সমপরিমাণের শাসন ও অভ্যাস 
হইয়। থাকে। এই স্থানে ৪৮ পৃষ্ঠার প্রথম পারাগ্রাফস্থ উপদেশ সকল ম্মরণ 
করিতে হইবে। 


উক্ত ১ ২ প্রভৃতি অঙ্বস্থানে বর্ণ উচ্চারিত হুইলেই, গানের মত হৃয়। উক্ত 
প্রথম ছন্দে ১৬টা অঙ্ক একই ভাবে উচ্চারিত হওয়াতে, একঘেয়ে মত শ্রনায়। 
উহাকে বিচিত্ত করিতে হইলে ১৬ অপেক্ষা কম সংখ্যক অঙ্ক বা বর্ণ কতক 
উচ্চারণ করিলেই তাহা হয়। মনে কর, ঘদি ১২টা 'লা” বর্ণ উচ্চারণ করিয়। 
তাহাতেই এঁ ১৬ মাত্র। পুরণ করিতে হয়, তাহা! হইলে কোন কোন লা-এ ষে একের 
অধিক মাত্র পড়িবে, ইহা সহজেই বুঝ1 যায়। ১২ মাত্রায় ১২ লা উচ্চারণ করতঃ) 
বাঁকি চারি মাত্রা উহ্ারই কোন চারিটা লাএ যোগ করিলে, চারিটী লা-এ দুই ছুই 
মাত্র ও আটটা লা-এ এক এক মাত্রা পড়িয়া ১৬-মাত্র! পূর্ণ হয়। আবার, উক্ত ১৬ 
মাআ। যেমন চারি চারি মাত্রা অনুসারে চারি ভাগ হইয়াছে, এ ১২টী লাও তেমনি 
চারি ভাগ হইলে, গ্রত্যেক ভাগে তিনটী করিয়। ল! পড়ে, ইহা অতি সহজ কথ 3 সেই 
তিনটা লা-এর একটী ল1ছুই মাত্রার কালে, অর্থাৎ এক মাত্রার ছিগুণ কালে ও আর দুইটা 
লা এক এক মাত্রার কালে উচ্চারিত হইলে, চাঁর মাত্রা! পূর্ণ হম) কিম্বা আরও 


বাজ, ছন্ ও ভালাঙির বিবরণ। 9৬6 


ধিচি্রতার জন্ত কোন ভাগে চারি যাঙ্জায় চারি লা, অপর ভাগে ছুই মাজা করিয়া ছুই 
অ, ইত্যাদি কোন প্রকারে উচ্চারিত হইতে পারে । থা, _ 


রি 


[নাত] গা 24 
ল।.- লালা | লা লা লাস | লালা লা লা | লা -- লা... 


এ লা-এর পর কসি স্থানে আ। উচ্চারণ করিবে, তাহা! হইলে লাআ এই প্রকার উচ্চারণ 
হুইয়!, ল1 দুই মাত্রা দীর্ঘ হইবে। ম্বরলিপির ব্যবহৃত মাত্রার সংকেত যোগে উহ 
জিখিলে, এই কপ হয় ৫. 


৬ এ] 3. 
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আবার এ ১৬ মাত্রায় বর্দি ১৬ অপেক্ষা অধিকতর বর্ণ উচ্চারণ করিতে হট, 
তাহা হইলে কোন ছুইটী বর্ণ কোন এক মাত্রা কালের মধ্যে কাজেই লইতে হইবে ; 
এবং এক মাত্রার মধ্যে বি ছুইটী বর্ণ সকালে উচ্চারিত হয়, গুহার প্রত্যেকেতে 
অর্ধ মাত্রা করিয়া লাগে, __ইহা। বুঝিতে বোধ হয় কঠিন হইবে নী। অর্ধ মাত্রা এই 
জূপেই ব্যবহার হয়। মনে কর, ঘ্দি ২১টী লা ১৬ যাত্রার মধ্যে উচ্চারণ করিতে হয়, 
ভাহা হইলে সহজে ১৬ মাত্রায় ১৬ লা, ও বাকি €টী লা এ ১৬ লা-এর কোন পাঁচটীর 
সহিত তত্তৎ মাত্রার মধো উচ্চারিত হুইবে, তাহা! হইলেই ১৬ মাত্র। খাঁপিবে ; 
ধখা, 


১২৭২ ৩৪ ১” ২ ৩৪ ১২৩৪ ১২ ৩৪ 


রসি ২ পোপ সস (সস 
লা লালা জাল! লালা! লাল! লালা লা লাল্মনালানা লা লাজান! 


যার্জা শুগরূপে ধ্যবঙ্থাক্স হইলে, এ রপ ধো। যোড়া বিশ্ব! ধে কয়েকঈীতে একদী 


3৬৬ গতস্ত জার । 
পূর্ণ মাত্র! হয়, ততটা ভিন্ন ব্যবহার হয় না। এ উদ্বাহরণ ত্বরলিপিতে লিখিলে এই 








স্বপ হয়, যথা-- 
2710877 4:৩৫ ৭. এ ০83 
4.44.8 








এইরূপে ছন্দ সকল গঠিত হইয়া থাকে । গানের অক্ষর সকল এ গ্রকার নিয়মে নানা 
রূপে স্থায়ী হইয়া লঘু গুরু হয়? এবং এ রূপেই তালের ও ছন্দের মী নিরপিক্ত 
হইয়! খাকে। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সঙ্গীত-ক্রিয়-ব্যাপক কালকে তুল্য পরিমাণে বিভাগ 
করার উদ্দেশ্ত কি? উদ্দেস্ত এই £ সঙ্গীত ক্রিয়া! তুল্য কালে সম্পন্ন হুইলে, একটা 
গীত কিন্বা গত. আরন্ধ হইয়া, কিরূপ নিয়মান্ুসারে পর পর কার্য হইবে, শ্রোতা 
পূর্ববাহ্রেই তাহার আভাষ পাইয়। প্রস্তত থাকিতে পারেন) এবং সেই আভাষান্সারে 
শ্রোতার মনে যে আকাঙ্ষার উদয় হয়, লীত-শিল্পী তাহা! যতদূর পূরণ করেন, শ্রোতা 
ততদূর পরিতৃপ্ত হন। তুল্য কাল হইলেই, শ্রোত1 গানের কিম্বা গতের পশ্চাৎ শশ্চাৎ 
গমন করিতে পারেন, কেনন। তুল্যতার নিয়ম একই রূপ ও অপরিবর্তনীয়। অসমান 
কালের কোনই নিয়ম থাকে না; সেই জন্ত “কি ষে হুইবে' তাহাও জান। যায় না9 
এই কারণ বশতঃ তাল-হীন সঙ্গীত সম্পূর্ণ তৃপ্থিজনক হয় না। এই জন্ত সকল যুগে ও 
সকল দেশেই সঙ্গীতের কাল তুল্য পরিমাণে বিভক্ত হুইক্সা ব্যবহার হুইতেছে। ষে 
কাজ করা যায়, তাহা বন্দি অপরে বুঝিতে পারে, তাহা হইলেই সেই কাজের আদর 
হয়; কেনন। তত্বারা অন্তের মনাকর্ষণ হয়। অতএব তাহ! বুঝিবার জন্ঠই শিক্ষা ও 
উপদেশের প্রয়োজন) এই হেতু সঙ্গীতে অশিক্ষিত অপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্কি, অর্থাৎ 
সমজদার লৌকে, অধিক রস পাইয়া থাকেন। সঙ্গীতে কালের যেমন তুল্যতা 
রক্ষার প্রয়োজন, ধ্বনিরও সেই রূপ একটী অপরিবর্তনীয় নিয়মের প্রয়োজন ; সেই 
জন্তই নাদসাগর হুইতে সা রিগ ম প্রভৃতি এরূপ কয়েকটা নিয়মিত ধ্বনি 
বাছিয়! লওয়! হইয়াছে, যাহাদিগকে চিনা যাইতে পারে | অনিয়মিত ধনি ও কাল 
কখনই শিক্ষা! হইতে পারে না। বুঝিবার অঙ্থপায় ও জনভ্যাস বশতই বিদেশীয় কাব্য 


মাত্রা, ছদ ও তালাঘির বিবরণ ৯৬% 


ও সঙ্গীত ভাল লাগে না; কিন্তু তাহ। শিক্ষা করিলে তাহাতে হথেষ্ট রস পাঁওয়! যায় । 
সেইরূপ, রাগর-াগিণী ন বুঝিলে, খেয়াল ধ্রুপদের মজ। পাওয়া যায় না। 
ছন্দ :__দঙ্গীতের কালকে সর্বদা এই ভাবে তুল্য বিভাগ করিলে, সঙ্গীত এক- 
ঘেয়ে হুইয়। পড়ে, অত এব কাল-পরিমাণের অভিনবতা-_বিচিত্রতার জন্য ছন্দের উদ্তব 
হুইয়াছে। প্রত্যেক ছন্দে কালেরও তুল্যতা রক্ষা হয়? এবং স্থরসকল নান! গ্রকার 
নিয়মান্ছসারে লঘু গুরু হইয়া, সঙ্গীতের কাল-ক্রিয়ার সুন্দর বিচিত্রতা সম্পাদিত হয়। 
এই জন্ত ছন্দ এত মনোহর । মাআর সমান পরিমাণাহ্ুসারে যে কোন নিক্পমিত কার্ধয 
কর! যায়, তাহাতেই এক প্রকার ছন্দ হুয় বটে; কিন্তু ছন্দে আরও একটু বিশেষত্ব 
আছে; যথা £-- 
যে পরিমিত মাত্রাবিশিষ্ট রচনার মধ্যে কার্ধ্য সকল বারদ্বার লঘু গুরু হইয়া, মধ্যে 

মধো তাহা নিয়মিত অন্তরে প্রত্বনদ্বার! বিভাগ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে “ছম্দ' কছে। নিয়ে 
নানাবিধ ছন্দের উদ্দাহরণ প্রদত্ত হইল ২-- 

পজ ঝটকাঞ। [ মোহমুদগর । 

ম! কুরু ধনজনযৌবন গর্বং ) হরতি নিমেধাৎ কালঃ সর্ববং | 

মায়ামধমিদমখিলং হিত্বা, ক্রক্মপদ্দং প্রবিশাণ্ড বিদ্বিত্বা ॥ 

চৌপৌআ। [ পিঙ্গল (প্রাকৃত )। 

সন্থ সীসহি গঙ্গা, গোরি অধঙ্গা, গিম পিস্ষিঅ ফণিহার|। 

কণ্ঠে টঠিঅ বীসা, পিক্ধন দীসা, সন্ভতারিঅ সংসার1॥ 

পংক্তি। | ছন্দঃকুম্থম। 

প্রেম যথা অধিকার করে, মান কি গৌবব তুচ্ছ তথ!। 

মানবশে হয় গর্র্ব মনে ) গব্বিত বঞ্চিত সখ্য সুখে ॥ 

মানবক। [ ছন্দোমঞ্জরী। 

আদি-গতং তুর্ধ্য-গতং, পঞ্চমকং চাস্তর্গতং। 
স্যাদ্‌গুরুচেৎ তৎকথিতং, মানবক ক্রীড়মিদং ॥ 


* ছন্দ সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত কাবাছন্দের উদ্লাহরণ প্রদত্ত হইল , কেনন] সঙ্গীতের ছন্দ, বব যোগ 
ব্যতীত সাষান্ঠ বাক্যে উচ্চারিত হইলে, কাব্যছন্দের ভাই গুনায়। কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতেব তাল, 
এতছুভয়ের মূল নিয়ম একই প্রকার । 

উপরে সংস্কৃত ছন্দের উদাহবণ অধিক করিধা দিবার তাৎপর্য এইযে, প্রকৃত ছন্দ সংস্কত ভিন্ন বাঙ্গলা 
ভাঁবায় পাওযা বায় না। স'স্কৃতে ছন্দের পারিপাটা, বিচিত্তরঠ। ও মধুরত! যেরপ অধিক এমন জন্য ভাষায় 
নাই এই অন্তই সংস্কৃত পনের এত দাধুরয। 


১৮ নতগ্জ মায় 


রভনিয়গখ তর্ইসবসধ ঘোর। রবি কিয়ণগন্ধ, 
মপিরুণষ্ধি লক্ষ বৃদ্ধি রহসনেব তামসী। (পিল) 


লতুতরিপনী। [ সন্তাবশতক। 
করিব বলিয়া, রহিলে বমিয়। কয় কু নাহি হয়। 
করণীয় বাহ? আগ কর তাহা, বিলম্ব উচিত নম্ব ॥ 


হঞ়্িগীত। [ পন্তপাঠ। 


শিখিবে কালে যাহা, থাকিবে চির তাহা। 
অকালে বৃথ! জর, বালির বাধ সম! 


ভূত প্রযাত। [ অন্ামঙগল। 
অহা কত বেশে যাদের লাজে। 
ৰভভম্‌ বভন্তম্‌ শি্গ। ঘোর বাজে । 


সঙ্গীতের ভালগুলি এক একটা ছন্দ। ছন্যোবন্ধ স্ুরসমূছের নানাবিধ স্থায়িত্ছের 
কাল সকলের মধ্যে পরস্পর আছ্ছপাঁতিক লম্বদ্ধ অর্থাৎ কেহ কাহার ছিগুণ ব! অর্থ 
বা সিকি, ইত্যাদি? ইহ! পূর্ব্বে ফ্বেখাইয়াছি। এই জন্ত ছন্দ যেমনই কেন নৃঙম 
হউক না, একবার কতক দূর গুনিলেই তাহার নিয়ম বুঝা যায়। যে ছন্দ শীম্রবুঝ! 
যায় না, তাহাতে অবশ্তই কোন দোষ থাকে । যে রূপ মাজা লইয়া ছন্দ গঠিত হয়, 
তাহ। গানের অক্ষর সংখ্যান্থরোধে নান। প্রকারে খণ্ডীকৃত হইলেও সাকল্যে পুর্ণ ভাবেই 
থাকে, অর্থাৎ ছনোর মাতা সমষ্টি একটি পূর্ণ রাশি) কারণ তুল্য কালিক ক্রিয়া 
স্বার! কালাস্বক রাশির বিভাগকল্পনাই ছন্দের যূল। 


স্বস্মলিপিত ছচন্দক্স পদহ্িত্ভাগ। 


উপরে ছন্দের যে কয়েকচী উদাহয়ণ দেওয়া হইল, তাহাদের মধ্যে তালি ও 
প্রশ্থন স্থান নিয়ে প্রদশিত হইতেছে £ (রেফ চিহ্নিত বর্ণ সমূহের উপর তালি ও 
জত্বন | ) বখা-- 

১. 1] কুরু ধ্নিজনযৌ বন গর্ববং ? হরতি নির্মেষাৎ কালঃ সর্বং 


বাআ, ছন্ছ গু সাজীর্িয় বিবয়ণ ১৬৮ 
জন্‌ সীঁসহি গঙ্গী, গোয়ি অঙ্গ, গিঁহ পিদ্বিঅ ফণিরহার]। 


এট 


ও, গ্রে ষর্থা অধির্কার করে? ধান কি গৌরব তুচ্ছ তর্থ। 


গ. আঁদি-গতং তুধ্যি-সতং, পর্চরকধ সগতং। 


রি 


র'জনিরদ্ধ উঁষসবন্ধ খোক| রবি কি িশগন্ধ, 


৬ 


করিব বলিয়া! রহিল বলিয়া, কয়া কতু নাহি হর়্। 


রি 


শিখিবে কালে যা।, থাকিবে চির ভাহা। 
৬. মরা! রুজ বেশে বর্হাদেব সাজে। 


চারিটা প্রন্থনের নানে একটা ছন্দ কিন্বা ভাল হইতে পারে না। এ প্রশ্ন স্থানে 
করভাণি কিন্বা কোন আঘাত দেওয়াকে ভাল কিন্বা তালি দেওয়! কহে, ইহা! পূর্বেই 
ব্ক্ত হুইয়াছে। ছন্দের মধ্যে প্রশ্ন ছুই প্রকার : গ্রবল ও দূর্ববল। উপয়ে যে 
প্রশ্বন দেখান হুইল, তাহা! প্রবল প্রন্বন ; তদ্ধ্যতীত অন্য স্থানে যে প্রশ্বন, তাহ ছূর্ববল 
প্রশ্বন) তাহ! নিষ্বে গ্রদশিত হইতেছে । নঙ্গীতের শ্বরলিপিতে প্রন্থন ও তালি 
পরিষ্কার রূপে প্রাদর্শনার্থ, াংকেতিক ও সার্গম, উভয় স্বরলিপিতে, প্রত্যেক ছন্দকে 
প্রশ্বনাছসার়ে ছোঘ্বারা বিভাগ কর] হয় ; তাহ! করিলে, বর্ণের উপর প্রদ্বন-শ্ছচক আর 
কোন চিহ্ছের গ্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক ছেদের অব্যবহিত পরবর্তী বর্ণে প্রন্থন, 
এরূপ বুঝিতে ছইবে ) বথা,_- 


গীদকুহ সার, 


মা | কুরু | ধন জন | যৌবন | গর্ব্বং 
সাংকেতিক ও সাম, উভয় শ্বরলিপির মাত্রা-চিহন ও তালি বিভাগাঙ্থুসারে, উক্ত" 
ছন্দ কয়েকটার তালি ও মাত্র নিয়ে গ্রদশিত হইল £- 
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মাত্রা, ছন্দ ও তালাদ্ির বিবরণ ১৭১ 


8815-17-781218-818-44-41 


সবে, শে।.্ মা. | দে $-৮।ৰ 


৭.4. |, 


উক্ত বৃহৎ ছেদের পরবর্তী বর্ণে প্রবল প্রন্বন, এবং ক্ষুদ্র ছেদের পরবর্তী বর্ণে ভূর্ব্ল 
প্রশ্বন। ছুইটি বৃহচ্ছেদের মধ্যবর্তী অংশকে পদ অথব। গণ * বল! যায়। উক্ত ১মও 
ওয় ছন্দের প্রত্যেক পদে চারি মাত্র! ; তথায় মেচককে মাত্র! ধরা হইয়াছে । ২য় 
ছন্দের প্রত্যেক পদে আট মাঝ! ; তথায় কৌণিককে মান্র। ধর] হইয়াছে। র্থ 
ছন্দের গ্রত্যেক পদে তিন মাত্রা, ও মেচক তথায় মাত্রা। «ম ও্ঠ ছন্দের প্রত্যেক 
পদে হয় মাত্রা, ও কৌণিক তথায় মাত্রা। ৭ম ছন্দের এক পদে তিন মাত্রা, তৎপর 
পদে চা(» মাজা, এই রূপ ছুই পদের আবর্তন। ৮ম ছন্দের প্রতি পদে পাঁচ মাত্রা । 
প্রন্থনের অনুরোধে ২য় ও ৮ম ছন্দের শেষ পদের কতক অংশ প্রথম পদের পূর্বে 
গিয়াছে । ছন্দোবিশেষে প্রায়ই এরূপ হয়; ইহা কিছুই অসঙ্গত নহে? কারণ ছন্দের 
বারস্বার আবৃত্তি হইলে, চক্রের স্তায় তাহার পূর্বব পরের নিশ্চন্নতা থাকে ন!, এবং এ 
শেষ পদও এ রূপ খণ্ীরুত দেখায় না+। এই ছন্কে 'বৃত্ত'ও বলে। উক্ত ক্ষত 
ছেদের স্থানে বৃহচ্ছেদ দিয়া, এক পদকে ছুই পদ করিয়া, লিখ যাইতে পারে, তাহাতে 
বরং শিক্ষার্থীবৃন্দের অভ্যাসের সৃবিধ। হুয়। এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, কতৰ- 





* গণাতে ইতি গণঃ, যাহা! গণনা কর! যায, তাহাকে গণ বলে; অর্থঠৎ এক, এক ছুই, এক ছুই তিন 
বা এক ছুই তিন চার, ইত্যা্গি গণন। ক্রমে যে মাত্রা স্মুহ সম্বন্ধ হইয় ছন্দ গঠিত হয়, তাহাই গণ, যেমন 
এক-ক্রিয়1 বা একমাত্রিক গণ, দ্বি-ক্রিয়া বা ছ্বি-সাত্রিক গণ, ত্রি-ক্রিয়1 ব! ত্রিমাত্রিক গণ, চতুঃ-ক্রিয়া ব॥ 
চতুর্াত্রিক গণ, ইত্যাদি। 

1 এইরূপ যে কেন হয়, তাহার মূল তত্ব এই,_-ছন্দের সমাপ্তিকে আক্ষেপ রহিত ও সম্পূর্ণ করিবার 
জন্ত, কাব্যের কিছ্বা সঙ্গীতের সকল ছন্দই গ্রবলতর প্রন্থন বিশেষের উপর শেষ করা বিধি; অতএব ফে 
ছন্দের গণগুলি জতি দীর্ঘ, ঘেদন আট মাত্র! বা! ছয় মাত্রা, অর্থাৎ স্থূল কথায় চারি মাত্রার কম নয়, সেই ছন্দ 
এ সুদীর্ঘ গণের" ১ম, বা ২য় বা ৩য মাত্রা শেষ হইলে (কেননা তত দুব পযন্ত প্রন্মনের এলাক! ) 
পুনরায় ছন্দ উচ্চারণের পূর্বে, উক্ত গণের বাকি মাত্রাগুলির কাল পৃবপার্থ এত ক্ষণ বিবাম দিতে হয় যে 
তাহাতে বিরক্তি ধরে । এই জন্ক অল্পক্ষণ বিরাম শিয়া, & গণের শেষ হইতেই পুনর্্বার ছন্দ আরম্ভ করিতে 
ইচ্ছা হয়, যেমন উল্লিখিত 'চৌপোআ ছন্দে । উ্ লঘুক্রিপদী ছন্দের শেষে অত বিরাম কতক বিরক্তিকর, 
এইজদ্ভ মব শেষে আর ছুইটী বর্ণ উচ্চারণ কর! যাইতে পারে, যেমন “ওহে, করিব বলিয়া,” ইত্যার্দি; উক্ত 
পংকি ছন্দের শেষেও ছুই নিস্তন্ধ মাত্রায় ছুইটী লঘু বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে, এবং তাহা প্রচলিতও আছে, 
যেষন তোটক ছন্দ। 


$৭২ গীতশৃ সায় 


গুলি মারা মিলিয়া! একটা প্ ব! গণ হয় ; এবং সেই কপ চারি পদে অর্থাৎ গণে, অথব! 
ভারিটী গ্রন্থনে একটী তাজ হয়। লার্গম স্বল্পলিপিতে তালের যে যে স্বাগে পদ বিভাগ 
হয়, তত্রত্য মাত্রা জাপক কোলন চিহ্ন উঠাইন্স| দিয়া, লেই স্থলে দাড়ি বসাইতে হয় 
স্বতরাং এ ছেদ তথায় কোলনের অর্থই প্রকাশ করে। 

তালি ও ফান্চ :__-উক্ত চারি পদ অথবা প্রত্থনকে সাধারণ কথায় তিন তানি 
ও এক ফাক বল! যায়। কোন কোন তালে ষে উপেক্ষা অধিক কিন্ব। অন্ন তালি 
ও ফাক দেওয়া যায়, তাহা! কেবল লঙ্গীত ব্যবসায়ীর্দিগের শ্েচ্ছাধীন ব্যবহার $ নতুব। 
ছন্দের মূল নিয়মে সকল ভালকেই তিন তালি ও এক ফাকে বিভাগ করা যায়। থে 
তালের যে ছন্দ, তাহার একবার পূর্ণ আবৃত্ধিকে তালের এক “ফের' বা “আওর্দা' 
কহে। (আবৃত শবের অপভংশে “জাওর্দা' হইয়াছে । ) গীতাদিতে তালের এক 
এক ফের কোথা পূর্ণ হইতেছে, ভাহ! দেখাইবার জন্ত তিন পঙ্গে তিন তালি, ও এক 
পড়ে ফাক দেওয়া হয়। তালের এ এক কেরে কাব্যছন্দের এক চয়ণ হয় উহারই 
ডারি ফেরে যেষন একটি পূর্ণ ছন্দ হয়, তেমনি সেই চারি ফেরে ঞপঙ্গের এক তু 
অর্থাৎ কলি হয়। উত্ত এক এক পদের মধ্যগত মাত্রার সংখ্যা ভেদে তাল ভেদ হয়; 
এবং তালের মাত্রাসি সমান হইলেও, পদ মধ্যবর্তী ক্রিয়ার লঘৃ-গুরুত্ব ভে, অর্থাৎ 
পীতৈর মাজাধার অক্ষরের লখু-গুরুদ্থ তেষে, তালের ছন্দ ভেদ হইয়া থাকে। 


ছচল্দত্ম গুাকান্ম ও জাতি 
কাব্যের ছন্দ যেমন দুই প্রকার,__ বর্ণবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ব, সঙ্গীতের ছন্দও সেই রূপ ছুই 
প্রকার হইতে পারে। কিন্তু বর্ণবৃত্ত ছন্দ সঙ্গীতে অতিশয্প একঘেয়ে হয় বলিয়! তাহা 
সচরাচর ব্যবহার হয় না । মাত্রাবৃত ছন্দই সঙ্গীত কার্ষের বিশেষ উপধোগী, এই জন 
লকল তালই মাত্রাবৃত্ত। 
বাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে হৃশ্ব স্বরে যে বপ লঘু ও দীর্ঘ স্বরে গরু উচ্চারণ হয়, 
সঙ্গীতে গানের বর্ণনকল প্রায়ই সে নিয়মের অধীন হয় না। সঙ্গীত-ছন্দের অনুরোধে 
্ব স্বরও গুরু রূপে, ও দীর্ঘ ্বরও লঘু রূপে উচ্চারিত হইতে পারে। ব্যাকরণে 
ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্ধমাত্রিক বলে বটে? কিন্তু কি কাব্যের কি সঙ্গীতের, কোন ছন্দই 
ব্যঞঙ্জন অর্থাৎ হসস্ত বর্ণ মাজা ও বর্ণ সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় না। ছন্দে হস্ত 
বর্ণের কোন পৃথক মাত্রা নাই ; উচ্চারণ সময়ে উহ্ীতে কেবল জিহবা! ব1 ওষ্ঠ সংলগ্ন 
হয় মাত। কাব্য ছন্দে উহা পূর্বব্িত হুস্ব শ্বরের গুরুতা! সম্পাদন করে; ইহাতে 
* কাকের অর্থ ১৫শ পরিচ্ছেদের প্রথমেই ভ্রষ্টধ্য। 


মাত্রা, ছন্দ ও তালার বিবরণ । ১৪ 


প্রস্তিপর হইতেছে ঘে, ব্যঞ্ন বর্ণের জন্ত যদি কোন মাআ। ধরিতে হয়, চাহ পূণ, 
অর্ধ নছে। 

বঙ্গীতের মান্রাবৃত্ত ছন্দ, অর্থাৎ তালসকল, প্রধানত তিন জাতি; ষখ।--১. 
চতুর্মাত্রিক তাল : যেমন কওয়ালী, আড়া, ঠুংরী ইত্যাদি $ ২. ত্রিমাত্রিক তাল £ যেমন 
একতালা, থেম্টা, ইত্যাদি ; ৩. এ দুই জাতির তাল 'মশ্রে উৎপর বিষমপদী তাল £ 
ঘেষন ধৎ, ঝাপতভাল, ইত্যাদি ; দ্বিমাত্রিক ও অষ্টমাত্রিক তাল চতুর্াত্রিকেরই অন্তর্গত » 


এবং বন্সাত্রিক তাল ত্রিমাত্রিকের অন্তর্গত। পর পরিচ্ছেদে উহ্বাদের বিস্তারিত বিবরণ 
ও নিয্পম লিপিবদ্ধ হইতেছে। পূর্বব-দশিত প্রথম তিনটি ছন্দ? চতুর্মাত্রিক ; ৪র্থ, ৫ম ও 
৬ঠ ছন্দ ত্রিমাত্রিক ; তৎপরে শেষ ছুইটি ছন্দ বিষমপদী,_- তাহার মধ্যে হুরিগীত ছন্দ * 
যৎ কিম্বা তেওরার অন্গুরূপ এবং তৃজজপ্রয়াত ঝাপতালের অনুরূপ | ২ম, ২য়, ও ৫ম, 
এই তিনটা ছন্ মান্রাবৃত্ত? অবশিষ্ট ছন্দগুলি বর্ণবৃত্ত। 

পূর্বে বল। হইয়াছে ঘে, কালের সমান পরিমাণের নাম লয়; সেই লয়ই ছনেোর 
জীবন । অত্বএব ছন্দের মান্াকে ষতবার সমান দুই ভাগ কর] যায়, তাহারও এক 
এক ভাগকে সেই ছন্দের মাত্র! বল! যাইতে পারে ১ কারণ তাহাতে লয়ের ব্যতিক্রষ 
হয় না। এই হেতু চতুর্াত্রিক ছন্দকে অষ্ট কিম্বা ফোড়শ মাত্রিকও বলা যায়, যেমন 
মনে কর, চতুর্মাত্রিক ছন্দের এই 
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আট কৌণিক প্রয়োগ হুইতে পারে, তথায় কৌণিককে মাত ধরিলে, উহা! কাজেই 
অষ্টমাত্রিক হুইয়! পডে | আবার এ আট কৌণিক স্কানে ১৬ ছিকৌণিক বসাইয়া, সেই 
দ্বিকীণিককে মাত্র ধরিলে, তখন তাহাকে কাজেই যোডশমান্তিক ছন্দ বলিতে হয়। 


আবার তাহারই বিলোমে (ইন্ভাস্লী চতুর্মাত্জিককে ছিমাত্রক কিন্বা একমাত্রিক ও 
বলা যাইতে পারে। সেইরূপ ত্রিমাত্রিক ছন্দকে যন্মাত্রিক অথবা তাদশমাত্রিকও 
বলা যায়। কিন্তু স্থবিধার জন্ত কালের ঘে গরিষ্ঠ তুল্য বিভাগের উপর গানের 
অধিকাংশ অক্ষর পড়ে, সেই বিভাগান্থযায়িক কালকেই মাত্রা রূপে * হণ কর] বিধিণ*। 


* হরিগীত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ও মাত্াবৃত্ত, দুই প্রকারই হয় ; মাত্রাবৃত্ত যথা,_ 
“মহিষ মঙ্দিনি' সিংহ নানি, সিংহ বাহিনি চ্ডিকে। 
বিদ্ধ্য বাসিনি, বিকট হানিনি, যমমহিষ ভয খপ্ডিকে |” 

+ 'যন্ত্ক্ষেত্রদীগিকা' নামক গ্রস্থে ছন্দের এক এভ্ভুত ভ্রমাত্মক মত প্রকাশিত হইয়াছে ।" গ্রন্থকার 
ব্যাকরণের গোহাই দিষা, প্রাচীন ছন্দশাস্ত্রের মত উন্টাইতে বৃথা যত্ত পাইযাছেন অর্থাৎ বাাকরণের মতে 
যাপ্জন বর্ণ অর্ামাত্রিক বলিষা, তিনি ছন্দের মধ্যে সংঘুক্তাক্ষরে পূর্বন্থিত হন্থ গ্বরকে গুরু উচ্চারণ জন্য ছুই 
যাত্রিক বলিতে চাছেন নাঃ তাহাকে দেড় মাত্রিক, এবং দীর্ঘ ম্বরকে জআডাই মাত্রিক বলিতে 
উপদ্বেশে করিয়াছেন। ইহা! যে বৃহৎ ভ্রান্ত, তাহা ছান্মলিক মাত্রেই শ্বীকার করিব্নে। 


১৭৪ গীতশত সার। 


তেক্ষ1:- গীতাদিতে তালের ছন্দ ও লয় বিশ্তদ্ধ হইতেছে কি না, তাহার প্রমাণ 
ও শাসনার্থ, বায়! মৃদঙ্গাদি যন্ত্রে লঘু গুরু আঘাত পরম্পর] ভ্বার৷ তালের ছন্দটা গানের 
সহিত বাদন করার রীতি ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাচীন কাল হুইতে প্রচলিত $ ইহাকেই_ 


তাহার এ মতে একই ছন্দের সকল চরণে মাত্রাসধষ্টির যে সমতা থাকে না, তাহাও তিনি একবার মনে 
করেন না। বোধ হয় ডানার এরাপ সংস্কার যে, ছন্দের সকল চরণে মাত্রাসমহ্তি সমান থাকার প্রযোজন 
নাই। উত্ত গ্রন্থকার কেবল ছুই মাত্র! কালকেই গুরু বলেন না; এক মাত্রার অধিক হইলেই গুরু ; তাহা 
যওয়া, দেড়, পৌনে ছুই, আড়াই প্রভৃতি মাত্রাও হইতে পারে, এইরূপ লিখিযাছেন। ইহাকেই বলে 
যথেচ্ছাচাব। সর্বপ্রধান ছন্দোগ্রস্থ “পিঙ্গল' প্রণেতা! বলিতেছেন, “স গুক বঙ্ক হুমত্তো” অর্থাৎ গুক সংজ্ঞা 
বক্র রেখান্বার। সন্কেতিত এবং তাহা! 'ছুমতো", অর্থাৎ ছুই মাত্র! কাল ব্যাপিষা তাহার উচ্চারণ থাকিবে। 
ছন্দোমপ্ররীরও সেই মত। এ বিষষে লক্ষ লক্ষ প্রমাণ জাছে। অতএব ছন্দ শান্ত্রকর্তার৷ লু গুরুব যে 
নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতীব ন্যাষসঙ্গত ও শ্বভাবানুমোদিত ॥ তাহার অগ্যথাচরণ কর! অবিবেকতা 
ব। অজ্ঞতাব ফল্প। যন্্গ্ধে রদীপিকার ছন্দোলক্কার প্রস্তাব মধ্যে গ্রস্থকার সংস্কৃত ছন্দোগ্রস্থেব কতকগুলি 
বর্ণবৃত্ত ছন্দের লক্ষণ, উদাহবণসহ লিপিবদ্ধ করিযা সকলেতেই কাওযালীর তাল প্রযোগ করিষাছেন, স্বতরাং 
তাহা অনেক স্থলেই অসঙ্গত হইযাছে ; কেননা সকল ছন্দের মাত্রা সমষ্টি কাওয়ালীর ন্তাষয আট মাত্রা 
নহে। এই হেতু অনেক ছন্দেই কাওযালীব তিন তালি এক ফাক যোগ করিতে গিষা গোঁজা মিলন 
হইযাছে। তাহার এক দৃষ্টান্ত এই £-_'সথি বলে সককণে, চল ধনী ধন দিতে”, এই বপ সতী ছন্দেব 
চারি চবণে বিশ মাত্রা যাহা ৮-এর বিভাজ্য নহে, সুতরাং ইহ।তে কাওযালীর ন্যাষ তাল যোগ করিয়। 
্রস্থকার শেষে মিলাইতে পারেন নাই, উহা ফাকে আরমভ্ভ করিযা, ১ম তালিতে শেষ কর] হইয়াছে। ইহাতে 
কাওযালীব আড়াই ফের মাত্র হয় ; আরও চারি মাত্র! যদি এ ছন্দে থাকিত, তাহা হইলে ডহাতে কাওযালী 
তাল, প্রবুষ্টবপে না হউক, কতক “সঙ্গত হইত, কেনন| তখন তাহাতে কাওয়ালীর পুরা তিন ফের পাইত। 
উল্লিখিত সতী ছন্দ ঝাপতালের অবিকল অন্বরূপ, উহাতে ঝাপতাল কিরূপ হুন্দর সঙ্গত হয 
তাহ1 দেখাই, বখ1-- 


্‌ ৩ গু ১ চ ৩ চ ১ 
]|সঃখি|বঃলে:_- |সঃক|রুঃপেঃ-|চঃল|ধঃনী|ধঃন] দিঃতে:_| 
কোন কোন-ছন্দের চারি চরণের মাক! সমষ্টি ৮-এর বিভাজ্য হইলেও কাওযালীর তাল তাহাতে হুসঙ্গত 
কইবে না। উক্ত গ্রন্থে বৃহৃতী ছন্দের যে উদাহ্রণটা দেওয়] হইয়াছে, যথা--"নটবর তরণী বেশে, গদ গদ 
সন উল্লাসে ।” ইহার দুই চরণে ২৪ মাত্রা থাকাতে, কাওয়ালীর পুর! তিন ফের উহাতে মিলিতে পারে । 
কিন্ত এ ছন্দের যে প্রকৃতি, তাহা উহার এক চরণেই প্রকাশ আছে, অপর তিন চবণ প্রথম চরণের 
গৌনরুক্তি মাত্র” ছন্দ মাত্রেই এই নিধম। কাওয়ালীর ছন্দ উহ! হইতে অনেক পৃথক , কাওয়ালীর মাত্রা- 
সমগ্ি আট, আর এ বৃহতীর' মাত্রা সমষ্টি বার। বৃহতী ছদ্দ চৌতাল কিন্বা একতালার অনুপ , যথা-_ 


টব গু ১ ৬ ৩ ৪ 
|নঃট|বঃর|তঃরু|ণী:_- |বে:-|শে ১ 
কন্যা, মধুমতী, ও পংক্তি ছন্দের সহিত কাওধালীর সম্পূর্ণ মিল হয়। উক্ত গ্রন্থে এ প্রকার ত্রম-প্রমা 


“বিস্তয়। বিশেষ আশ্চর্য এই যে, গ্রন্থকার সংস্কৃত কাব্যছন্দ সমূহের প্রসঙ্গ করিতে দেতার-শিক্ষা-বিধায় ক 
গ্রন্থ ভিন্ন আর উপযুক্ুতর স্থান পান দাই। 


সাজা, ছন্দ ও বতালাদির বিবরণ ১৭৫ 


“ঠেকা” দেওয়। বলে। এ সকল আঘাতের গ্রশ্থন, ও লঘু-গুরুত্বান্ুসারে তাহাদের 
প্রত্যেকের এক একটী নাম কয্পন৷ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যথা,_ধা তেটে ধিন 
ভাক, ভা দিৎ থুন না, ইত্যাদি । ইহার্দিগকে ঠেকার 'বোঁল' কছে। প্রত্যেক 
ভালের বোল পৃথক; তাহা মুখস্ত করিয়া, প্রন্বনান্থসারে যথাস্থানে হাতে তালি ও 
ফাক দিয়! উচ্চারণের অভ্যাস করিলে, তালের ছন্দ উত্তম শিক্ষা হয়। পর পরিচ্ছেদে 
ঠেকার বোল লহিত প্রচলিত তাল সমূহের ছন্দ প্রকটিত হইতেছে। 


তভালাঙ্ক :--€ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে যে, সাহ্কেতিক স্বরলিপিতে মণ্ডল, 
বিশদ, মেচক, কৌণিক গ্রভৃতি বর্ণ সবার! সবরের বিভিন্ন স্থায়িত্ব গ্রকাশিত হইয়। থাকে । 
এ বর্ণ গুলির কোন একটা মাত্র। রূপে গৃহীত হুইয়! ছন্দ লিখিত হয়; এবং সচরাচর 
মেচক ও কৌণিক, এই ছুই বর্ণ ই ছন্দোবিশেষে মাত্রা রূপে গৃহীত হুইয়। থাকে, ইছ। 
৪৯ পৃষ্ঠায় ব্যক্ত হুইয়াছে। তালের অর্থাৎ ছন্দের প্রত্যেক পদে ঘত গুলি করিয়। 
মাত্রা থাকে তাহা সাংকেতিক স্বরলিপিতে কুঞ্চিকার পার্থেই ভগ্রাংশ সদৃশ 
অঙ্ক দ্বার! প্রকাশ থাকে ) তাহাকে “তালাঙ্ক” নামে কহা। যাঁয়। তদ্দার1 পদাস্তরগত 
মজার সংখ্যা যেমন বুঝা যায়, তেমনই মেচক কিন্বা কৌণিক, কোন্‌ বর্ণটা 
মাজ। রূপে গৃহীত হইয়াছে, তাহাও জানা যায়। সাঙ্কেতিক স্বরলিপির এই নিয়মটা 
অতীব চমতকার) একটা গানের কিম্বা গতের মধ্যে ছন্দের পরিবর্তন হইলে, গায়ক 
কিবা বাদক তালাঙ্ক দৃষ্টে তদ্ধিযয়ে সতর্ক হইতে পারে। সার্গম স্বরলিপিতে এঁ অতি 
প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা অত সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এঁ তালাঙ্ক কি 
রূপে গঠিত হয় ও বুঝিতে হয় ভাহা। নিম্নে প্রকটিত হইতেছে £__ 

মণ্ডল যেমন সর্ববাপেক্ষ। দীর্ঘতম, উহাকে ১-এর ন্যায় পূর্ণ রাঁশিবৎ স্থিরতর রাখিয়া, 
অপরাপর বর্ণকে উহারই ভগ্রাংশ রূপে ব্যক্ত কর যায়ঃ যেমন বিশদকে ২, মেচককে 
, কৌশিককে $, এই প্রকার ভগ্নাংশে লিখা যায়। এ ভগ্নাংশই তালাঙ্ক রূপে ব্যবহৃত 
হইয়। থাকে । তালের প্রত্যেক পদ্দে যতটি মাত্রা হয়, তাহার সংখ্যা এ ভগ্নাংশের 
উপর স্থানে থাকে ; এবং স্থায়িত্ব জাপক যে বর্ণটি মাত্রা রূপে গৃহীত হয়, তাহা মগুলের 
ষত অংশ, সেই অষ্কটি এ ভগ্নাংশের নিম্ন স্থানে থাকে ; থা £--ষে তালের প্রত্যেক 
পদে চারি মাত্রা, তাহার তালাঙ্কের উপরিশ্ব অঙ্ক ৪ হইবে, এবং সেই তালে দি 
মেচককে মাআ! রূপে গ্রহণ করা ঘায়, তাহা হইলে এ তালাঙ্কের নিযস্থ অস্কও ৪ হইবে, 
কেনন। মেচক মণ্ডলের চতুর্থাংশ ; অতএব এ তালাঙ্টী & হইবে। যে তালের প্রত্যেক 
পদে তিন মাত, ও সেই মাত বদ্দি কৌণিক দিয়া লিখ। যায়, তাহার তালাঙ্ক ও 


১৭ ঈাহত হায় । 


হুইনে। এই প্রকার নিয়মে ভিন ভিন্ন তালের জন্ত বিভিন্ন জন্ক বাবডত হইয়া থাকে । 
ধখ। নিয়ে-_ 
হর (০ ৪টী সিকি) অর্থাৎ প্রতিপন্দে ৪ মাত্রার প্রত্যেকে মেচক। 


পা 8_ মেগুলের ৪টী অষ্টমাংশ) অর্থাৎ গ্রতিপদে ৪ মাত্রার প্রত্যেকে কৌঃ। 


ছিমাজিক (২-(মগুলের ২টা অর্ধ) অর্থাৎ গ্রতিপদে ২ মাত্রার প্রত্যেকে বিশদ । 
ছন্দের কঃ ২টা সিকি) অর্থাৎ প্রতিপদ্দে ২ মাত্রার প্রত্যেকে মেচক । 
ত্রিখাজ্রিক (২. (মগুলের ৩টা সিকি) অর্থাৎ গ্রতিপদে ও মাআার প্রত্যেকে মেচক । 
ছন্দের রি »(অগ্ডুলের ৩টা অষ্টমাংশ) অর্থাৎ প্রতিপদে ৩ মাত্রার প্রত্যেকে কৌশিক। 


বিষমপদী ছন্দের তালাঙ্ক দুইটা, কখন তিনটাও হইতে পারে। কারণ উহার 
ভিন্ন ভিন্ন পদে মাত্রার সংখ্যা বিভিন্ন। এই হেতু কোন তালের অঙ্ক & ও 8) কোন 
তালের ২ও ও; কোন তালের ১ ও ৮; কোন তালের ই, ৩০; ইত্যাদি। 
কোন. কোন, তালের কি কি তালাঙ্ক, তাহা পর পরিচ্ছেদে লিখিত হইতেছে। 

যতি £_ ছন্দের মধ্যে জিহ্বার বিরামার্থ, অথবা শ্বাস গ্রহণার্থ, ষে বিচ্ছেদের স্থান 
থাকে, তাহাকে ছান্দনিকগণ 'ঘতি' নামে কহেন | ছন্দের যেখানে সেখানে বিশ্রাম 
লওয়। যাইতে পারে না, তাহ! হইলে ছন্দ ভঙ্গ হইয়া যায় | সামান্ততঃ যতির নিয়ম 
এই £__মাজাবৃত ছন্দের যে কয়েকটা মাআ, ও বর্ণবৃত্তের যে কয়েকটা বর্ণ, যে ছন্দের গণ» 
তাহাদের পরই তির স্থান। সংস্কত-ছন্দোবিদ্গণ বলেন যে, যতি ছারা ছদে'র লয় 
রক্ষ। হয় 11 স্বতরাং ছন্দের ধথা তথা ঘতি হইতে পারে না, তাহা হইলে জয় ভঙ্গ হয় ১ 
এইজন্ত ছন্দের গণে গণে তির স্থান হওয়াই উৎকৃষ্ট নিয়ম । যেমন £--পদ্থাটিকা ছন্দে 
প্রতি চারি মাত্রার পরে তি ) অন্গুষ্টপে, মানবকে, চারি অক্ষরের পর; তোটকে, 
তৃক্জনপ্রয়াতে, তিন তিন অক্ষরে ; পয়ারেশ্চারি অক্ষরে ও শেষে দুই অক্ষরে, ইত্যাদি । 
কিন্ত ছন্দের প্রত্যেক চরণের শেষেই ধতির প্রধান স্থান। একটা দীর্ঘ ত্বর না৷ হইলে 
জিহ্যার বিশ্রামের স্থান হয় না। এই জন্য সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় ভাল ভাল ছন্দ এত্যেক 
চরণান্তে একটা দীর্ঘ শ্বর সর্বদাই ব্যবহার হয়; কোথাও শবাভরোধে ব্রত্ব স্যর 


টির 





* শ্যতির্জিহ্েষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে। 
মা বিচ্ছেদ বিরাদান্তৈ; পদৈর্ধাচ্য। নিজেচ্ছয়॥” (ছন্দোগোবিন্দ | ) 
+ “লয় প্রবৃত্তি নিরমে! বতিবিত্যতিখীরতে । (সোমের ) 


যাত্রা, ছন্দ গ তালাদির বিবরণ । ১৭৭ 


খাকিলেও, তাহা যতির জন্ত দবীর্ঘ রূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে । নিয়ে একটা সামান্ত 
বাল! শ্লোক ছার! পাদাস্তে গুরু উচ্চারণের তাৎপর্ধ্য দেখাইতেছি ;-__ 
“মালতী মালতী মালতী ফুল। 
মজালে মজালে মজালে কুল।” 


এ ছন্দটা তিন তিন মাত্রান্থসারে গণবদন্ধ হইয়া রচিত, ইহা! সহজেই বুঝ! যাস 8 
অর্থাৎ “মালতী” এই তিনটা অক্ষর তিন মাত্রায় উচ্চারিত $ উহাতে ত্রিমাত্িক গণ 
চারিবার উচ্চারিত হুইয়! এক চরণ পূর্ণ হইয়াছে । এ মা-এ কিস্বা! তী-এ দীর্ঘ স্বর 
আছে বলিয়া গুরচচারণ হইবে না *। পরস্ত শেষে ফুল” এই শবটী তিন মাত্র। পর্য্যস্ত 
দীর্ঘোচচারিত হইবে, নতুবা লয় রক্ষা হইবে না। প্রকৃত ঘতির জন্য, অর্থাৎ জিহ্বার 
বিশ্রাম জন্য, পাদাস্তে তিনটা অক্ষয়ে তিন মাতা! ন! হইয়া, একটা অক্ষরে তিন মাত্রা 
হইয়াছে / ল-টীহ্সস্ত জন্য বর্ণ সংখ্যার মধ্যে ধর্তব্য নহে)। এ ফুল স্থানে ধদি 
“কুন্থম", এই রূপ তিনাক্ষরিক শব্ধ দেওয়া যায়, খা__“মালতী মালতী মালতী কুক্থ্ম,* 
তাহ! হইলে উচ্চারণ অতীব একঘেয়ে হইয়! যায়, এবং জিহ্বা! তথায় বিশ্রামেরও সময় 
পায় না। ফুল্‌ শব্দ থাকাতে ছন্দের গতি কেমন বিচিত্র হইয়াছে; বালকেও এ ছন্দ 
পছন্দ করে। এরূপ পাদাস্তে গুরু উচ্চারণ বিশিষ্ট ছন্দই যথার্থ ছন্দ, ও সর্বাপেক্ষা 
মনোহর । এই জন্য ঘটা যন্ত্রের টকৃটকী শব্দ সমমাত্রিক হইলেও, তাহাকে প্রকৃত ছন্দ 
বল। যায় না, কেনন। তাহাতে এ প্রকার যতি-বিশ্রাম নাই 11 

সঙ্গীতের তালে ষতি দিতে হুইলে, তাহার নিয়ম এই হুইতে পারে যে, ষে কয়েকটা 
মাত! গণবদ্ধ হইয়া তাল গ্রথিত হয়, তাহাদের পরেই যতির স্থান $ যেমন চতুর্মাত্রিক 
তালে চারি মাক্রার পর 7 ত্রিমাত্রিক তালে তিন মাত্রার পর $ পঞ্চমাত্রিক তালে পাচ 
মাত্রার পর; ইত্যাদি । যথা ১-- 





* বাঙ্গাল! ছন্দমাত্রেরই ॥নিয়ম এই যে, হুম্ব ও দীর্ঘ সকল বর্ণ ই এক এক মাত্রাধ উচ্চারিত হয় ॥ এই 
হেতু বাঙগল! ছন্দ সকল প্রাষই নিস্তেজ, বিচিত্রতা! হীন ও একযেবে। 

+ডাক্তার সার শোঁ্ীব্রমোহন ঠাকুর মহাশয়কৃত যন্তক্ষেত্রদীপিকাতে তির যে ব্যাথা হুইযাছে, তাহা 
অর্থশূন্য ও অসঙ্গত। যথা-_“প্রবৃত্ধিহ্চক নিয়মানুযায়িক ছন্দোগত বিশ্রাম বিশেষের দ্বারা কোন ভাল 
বিশেষের লযের অন্য তাল বিশেষের সহিত যাহা! কিছু বিভেদ দেখ যায়, তাহার নাম বতি।” এর গ্রন্থের 
প্রথম মুদ্রান্ধণের ৩৮ পৃষ্ঠায় যাতর এক আশ্চর্য উদাহরণও দৃষ্ট হয, টিমাতেভালার (স্লধ ব্রিতালীর ) প্রত্যেক 
পন্দে যেটা দুর্ববল প্রন্থন, তাহাকেই যতি বল! হুইযাছে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদের তৃতীষ মাত্রার উপর যতি 
দেখান হুইয়াছে। বিশুদ্ধ নিয়মানুসারে টিমাতেতালার প্রত্যেক চারি মাত্রার পন্নই বতির স্থান। 
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স্বরলিপিতে তালের প্রত্যেক পদ যেমন গ্রত্থনে আরম্ভ হয়, তেমনি যতিতে শেষ 
হয়, এরূপ বল। যাইতে পারে। কিন্তু সঙ্গীতে গণে গণে ধতি দেওয়ার রীতি নাই, 
এবং তাহা হইডেও পারে না। 
পূর্বের বলিয়াছি, ছন্দের প্রধান সামগ্রী গ্রন্থন ? তদ্দারা ছন্দের কূপ ও লয় উভয়ই 
সুন্দর রূপে গ্রকাঁশিত হয়। সংস্কৃত ছন্দবিদ্গণ প্রত্বন অর্থে কোন সংজ্ঞ! ব্যবহার করেন 
নাই। কিন্ত একটা কিছু না হইলেও ছন্দের রূপ ও লয় স্থপ্রকাশিত হয় না, এই 
হেতু, এ কার্ধ্য সমাধার্থ, তাহারা ঘতি বিরামের নিয়ম করিয়াছেন। পরস্ধ অবিচ্ছেদ 
লয়ে পঠিত বা গীত ছন্দের আবৃত্তির মধো গণে গণে বিরাম দেওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক 
কার্ধ্য নহে; তাহাতে বরং রচনার অর্থ বিরুত হইয়া যায়, কিন্ত গ্রন্থনে তাহা হয় 
না। কেবল যতিদ্বারা ছন্দের বূপ ও লয় দেখাইতে ঘাইলেও, প্রশ্ন সহজে আপনিই 
আমিয়। পড়ে; ছন্দের রূপ লয় বিকাশের সহিত প্রন্থনের সম্বন্ধ অলজ্ঘ) ও অপরিহার্ধা। 
কাব্যছন্দে ও সঙ্গীতের তালে, মকলেতেই, প্রশ্থন অতি উপঘোগী। 
সঙ্গীতে জিহ্বার বিশ্রী মার্থ ছন্দের বিচ্ছেদ্রকে ঘতি বলা ধায় না? তাহাকে '্যাস্‌”* 
বলে, যাহার ইংরাজী নাম “কেডেন্স'-_অর্থাৎ ছন্দের নিবৃত্তি। এ গ্যাস পূর্ণ, অপুর্ণ 
ভেদে চারি প্রকার; যেমন এক ছন্দের শেষ হইলে অপন্যান, ছুই ছন্দের শেষ হইলে 
সংন্যাস, তিন ছন্দের শেষে বিস্তাস, এবং যেখানে স্থুরের ও তালেরও শেষ, এবং ছনের 
ও পছ্যের ও শেষ, তথাক্ন পূর্ণন্তাস বলা যায় । যথা, _- 
আদিগতং তৃধ্যগতৎ পঞ্চমকং চাস্তগতং। 
( অপদ্থাস ) ( সংনাস) 
স্যার গুরুচেৎ তত কথিতং, মাঁনবকক্রীড়মিদং ॥ 
(বিস্তাস) (পুর্ণন্তাস) , 
কিনব! এ ছন্দকে মাত্রাবৃত্ত করতঃ, একটু বিচিত্র করিয়া, সঙ্গীতের প্রকৃতিতে 
পরিণত করিলে এই -্ধপ হয় ;-- 
|না £-_ £না|নাঃনা:- |না £:£না|না না ৫] 
( অপন্তাস ) 
* "নন্ততে--ভাজাতে যন্দিন্‌ খেন বা! গীভমিতি ন্যানঃ।” ( বঙ্গীত-রহ্বাকর টাকা । ) 7০ 
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( পূর্ণন্তাস ) 


ভ পূর্ণ স্যাসের স্থানে ছন্দের সমাপ্তি অতীব স্বাভাবিক, অর্থাৎ এ স্থানে ছন্দের 
আকাজ্ষা একেবারে মিটিয়। যায়; কারণ তথায় পছযও শেষ হয়, এবং ছনাও শেষ হয়। 
এ রূপ নিয়মের ছন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; উহাতে বাঁয়া আদ্ির ঠেক কিন্ব। তালি ন! দিলেও, 
উহার রূপ ও লয়, এবং আরম্ভ ও শেষ আপনিই বুঝা যায়। পরস্ধ এ প্রকার ছন্দ- 
রচন। বিশেষ কৌশল সাপেক্ষ | আমাদের সঙ্গীতের গ্রচলিত তালে এ রূপছন্দ 
ব্যবহার নাই; স্থতরাং তাহাতে নানাবিধ ন্তামেবও স্থান নাই; অতএব এন্যাস 
প্রচলিত সঙ্গীতের উপযোগী নহে। আমাদের প্রচলিত তালসমূহে প্রন্থন নিতাস্ত 
অব্যক্ত জন্য, তালি না দিলে তাহার্দের ছন্দ ও লয়, এবং আরম্ভ ও শেষ প্রকাশ 
পায় নাঃ এই হেতুই গানে কিম্বা গতে বীয়। মুদঙ্গাদির সঙ্গত প্রয়োজন হয়, কেনন! 
ঘঘ্যতিরেকে তালের ছন্দ ও লয় পরিব্যক্ত হয় ন|। 


আমাদের সঙ্গীতে পূর্বেবাক্ত প্রকার ছন্দ ব্যহত হুইলে তাহা আরও মনোহর হয়, 
লন্দেহ নাই। কেননা এ প্রকার ছন্দের জন্যই সংস্কৃত পদ্যের এত মাধুর্য । কিন্ত এ 
রূপ সঙ্গীত সহস! সাধারণের তৃপ্তিজনক হইবে ন।, কেন না লোকের এক প্রকার তাল 
ব্যবহার করং দৃঢ় অভ্যাস হুইয়া গয়াছে ; তাহা অপেক্ষা কোন নৃতন নিয়মের তাল 
উৎকৃষ্টতর হইলেও, প্রথমত অস্বাভাবিক মত বোধ হইবে। সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গল৷ কবিতা 
রচিত হইয়া, আহা যেমন লোৌক-রগুক হয় নাই, এ প্রকার ছন্দোযুক্ত সঙ্গীতেরও সেই 
অবস্থা প্রথমতঃ হুইবে বটে; কিন্ত লোকের কিঞিৎ অভ্যাস হুইয়।৷ তাহাতে রস বোধ 
হইলে, এবং তাহার সৌন্দর্য্য বুঝিলে, ক্রমেই যে তাহ ভাল লাগিবে, তাহার সন্দেহ 
নাই ; কেনন! সঙ্গীত ভিন্ন সামগ্রী । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কয়েকটা প্রসিদ্ধ বাঙ্গল! 
পদ্য, গানে পরিণত করিয়া, তাহাতে এ প্রকার ছন্দে শ্বর-যোজনা পৃব্বক লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে । তাহাতে পের ছন্দে সুরের ছন্দ কেমন সুন্দর মিলিত হইয়াছে । উহা! 
গ্াইবার সময় কোন ঠেকার প্রয়োজন হইবে না; তাহাতে আপনিই পয় ও ছন্দ 
রক্ষা। হইবে। 


২০. গীত্হুরে লার্‌। 

সম্‌ $--আধুনিক লঙ্গীতে যে স্থানে তালের বিশ্রাম হয়, তাহাকে "সম্‌* কহে। 
তালের যে চারিটী প্রন্বন থাকে, তাহারই একটা মম্‌ বলিয়। নিদ্দিষ্ট থাকে । এ সম্ই 
তালের এক মাত্র স্তাস ; সম্‌ ভিন্ন বিশ্রাম কর! কিম্বা সমাপ্ত করার স্থানাস্তর নাই। 
পর পরিচ্ছে্দে ভালের চারি প্রকার গ্রছের বিবরণ মধ্যে সময়ের মূ অর্থ ত্রষ্টব্য। 

"সেতার শিক্ষা”, “সঙ্গীত শিক্ষা প্রভৃতি আমার পূর্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এই 
* চিহকে সমের চিহ্ন বলিয়। যে উক্ত হইয়াছিল, তাহা সঙ্গত হয় নাই; কারণ 
ইউরোপীয় সঙ্গীতে উহ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে । অতএব এখন হইতে উহা 
সেই রূপ অর্থেই ব্যবন্ধত হইবে ; তদদছুসারে উহার নাম “বিরতি” রাখ! গরেল। উহা 
স্থরের শিরোদেশেই আদিষ্ট হইয়া থাকে, এবং সেই সুরের নিরূপিত স্থায়িত্বাপেক্ষাঁ, 
সাধকের ইচ্ছামত, তাহা দীর্ঘতর রূপে স্থায়ী হইবে। ইহাতে ছন্দ ও তাল ভঙ্গ হইবে 
বটে, তাহাতে দোষ নাই; কারণ সেই স্থানে স্বরবিস্তাসের প্রকৃতিই এ প্রকার । 
গ্রচলিত হিন্দুস্থানী স্থুরে এ “বিরতি? চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয় ভাগে 
ইউরোপীয় স্থরে ষে কয়েকটা বালা গান লিপিবদ্ধ হুইয়াছে, তাহার মধ্যে এ চিহ্ন 
পাওয়। াইবে। অধুনা সমের জন্য অন্ত প্রকার চিহ্ন নির্দিষ্ট কর! হইল) তাহ! পর 
পরিচ্ছেদ প্রদশিত হইতেছে । 

গ্রচলিত তালগুলির সমাধি স্থানে যে বিশ্রাম, তাহাও তত স্বাভাবিক নহে ১ 
কেননা গানের গদ্যের শেষে তালের সমাপ্থি আলিয়া মিলে না। যথা_ 

“ভালবাসি কলে কি হে আসিতে ভালবাস না।” 
(ভালবাঁসিব- এই স্থানে সম্‌; ও তালের সমাঞ্চি। ) 

এই হেতু & সকল তালের রূপ ও জয় শিক্ষার্থীর শীগ্র আয়ত্ত কর! কঠিন হয়। 
তালের সমাধি স্বাভাবিক হওয়ার জন্য, ছন্দের আকাজ্ষ। নিবৃত্তি জন্ত, ঠেকার বোলে 
“তেহাই* ব্যবহার করার রীতি হইয়াছে) তেহাই-এর উপর গান ছাঁড়িলে, কতক 
পূরণ ন্যাসের ন্তায় তাঁল-ছন্দের পরিমমাগ্তি হয়। ঠেকার পরনের যে শেষ ভাগে এরূপ 
বোঁল ব্যবহার হয়, যাহাতে পর পর তিনটা সমকালিক প্রন্থন অতি প্রবল রূপে পড়ে, 
ও যাহার শেষ প্রন্থনটাতে লম্‌ দেওয়া হয়, তাহাকেই “তেহাই' বলে। পর 
পরিচ্ছেদে চৌভালের বিবরণ মধ্যে ঠেকার পরনের শেষে তেহাই-এর উদাহরণ তরষটব্য 
থে সকল গান সম্‌ হইতে উত্থাপিত হয়, তাহাতে তালের সমাপ্তি এক প্রকার পদ্ডের 
শেষে পড়ে; কিস্ত সকল গানই লম্‌ হইতে আরম্ভ হয় না। তালের যে কোন স্থান 
হইতে গানারস্ত হইতে পারে $ কিন্তু মই গানের একমাত্র বিশ্রাম স্থান। এই সকলে 
উদ্দাহরণ ২য় ভাগে গানের ত্বরলিপিতে পাওয়। যাইবে । 


মাত্রা, ছন্দ ও তালাদিয্স বিবরণ। ১৮১ 
লাগ ত্বরলিপিতে ছন্দসকল ষে প্রকারে লিখিত হুইয়। থাকে, তাহার এক একটা 


লাদা ঠাট নিয়ে প্রদশিত হইতেছে , যথা £__ ) 
চতুর্মাত্রিক ছন্দ। ( অথবা) 

12 :211522:11:12111211 2111 :211। 
দ্বিমাত্রিক ছন্দ। ত্রমান্বিক ছন্দ । 
|: 1 এ জি থু ভি জু খা জু হু হি 
ষগ্মাত্রিক ছন্দ | 
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বিষম-পদী ছন্দ। 


|. 2 1] ই প্র. ভি ও] জু ক্কিড ঞ 

উক্ত উদা'হুরণে পুবা পুবা মাআারই সংকেত দেখান হইল। মাত্র। ভগ্ন হইলে অর্থাৎ 
'অর্দ, সিকি পর্ন মাত্র। লিখিতে হইলে, যে রূপ সংকেত ব্যবহার হয় তাছা ৪৪-৪৫ 
পৃষ্ঠায় দেখান হুইয়াছে। এক্ষণে ছন্দের মধ্যে তাহাদের সমাবেশ কিরূপ তাহার 
উদাহবণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £-- 
|. ৬ ক, ভি. ও. হা তা 2 এ তি জা 778 ৭ 
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সার্গম শ্ববলিপিতে সুবের স্থায়িত্ব যথেষ্ট পরিষ্কার বূপেজ্ঞাপন জন্য, স্বাক্ষরের 
পূর্বের ও পবে, ছুই দ্রিকেই মাজা! ব্যবহার হয়, যেমন £ লস: ইহা। এক মাত্রা। : স. 
ইহা এক মাত্রার প্রথমার্ধ। .স: ইহা যাত্রাব দ্বিতীয় অর্ধ | : স, ইহা। এক মাত্রার প্রথম 
সিকি |;সং ইহা এক মাত্রার চতুর্থ সিকি। £, স. স,: ইহা! এক মাত্রার দ্বিতীয় ও 
ফৃতীয় সিকি, ইত্যাদি । 

স্বব্মলিপি5তভ ০পীনকুক্ভিক্প সচক্কত। 

১০ম পরিচ্ছেদ বলা হুইযাছে যে, গানেব এক এক কলিন্ন মধ্যে তালের এক 
€ফের হইতে চাবি পাঁচ ফেব পর্যযস্ত থাকে । তালেব প্রত্বন, অর্থাৎ তালি ও ফাঁক, 
অনুসাবে গানেব স্বর সকল এক এক ছেদ দ্বাব1 বিভাগ করিয়া লিখিতে হয়, তাহা 
পূর্বেও বলা হইয়াছে। গানের কলির শেষ হইলে, তথায় ছিত্বছেদ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। ছন্দে অন্ুবোধে গানের কোন কোন অংশ ছুই বাব গাওয়াব প্রয়োজন হয় , 
সেই পৌনরুক্তির জন্ত সাঙ্কেতিক ত্ববলিপিতে উক্ত দ্বিত্বচ্ছেদের গাত্রে দুইটা কিন্বা 
চাবিটী বিন্দু প্রয়োগ কবা হয়। সেই বিন্দুই পৌনরুক্তিব সঙ্কেত বুঝিতে হয়, ঘ্িত্বচ্ছেদের 
ষে দিকে বিন্দু থাকে, সেই দিককার অংশের পৌনরুক্তি বুঝিতে হয়, যথা £__ 


১৮২ গীত নার । 


না্গম ত্বরলিপিতে পৌনরুক্তির জন্ত এরূপ সঙ্কেত ব্যবহার হুওয়ার স্থৃৰিধা নাই। 
ইহাতে "প্রথম হইতে”, অথবা সীটে “প্রঃ হঃ”, এই কথা লিখিয়। পৌনরুত্কির বিজ্ঞাপন 
হয়; বথা ঃ-- 

|স 1] গ £-]প সস :-]গ চাস হঙাাপতাগতি। 

প্রঃ হ্ঃ 

ষে স্থানে ছুই তিন কলির পর প্রথম কলির পুনরাবৃতির প্রয়োজন হয়, তথায় এই 
£8 চিহ্নটা ছুই বার প্রয়োগ হয়; ইহার নাম *চিহ্নাৎ', অর্থ চিহ্ন হইতে, অর্থাৎ এ 
চির নিকট আসিলে, পূর্বে যেখানে এরূপ চিহ্ন ছাঁড়িয়! আস! হইয়াছে, তথা হইতে 
প্রথম দ্বিত্ব রেখা পর্য্যস্ত পুনরুক্কি, ও তথায় সমাধি, বুঝিতে হইবে । যথা :₹_ 


১: রর 
সার্গম শ্বরলিপিতে দ্বিত্বচ্ছেদের নিকট “চিহ্ন হইতে” কিস্বা সাটে “চ. হ.” এইরূপ 
লিখ! থাকিলে, এ প্রকার কার্য্ের প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। সার্গম ম্বরলিপিতে 
চিহ্নাৎ অনেক বার যদি ব্যবহার হয়, তাহ! হইলে কোন চিহ্ন হইতে পৌনরুক্কি, তাহা 
জাপন জন্ত “প্র. চ. হ.? অর্থাৎ প্রথম চিহ্ন হইতে, কিন্বা, “দূ. চ.হ.) অর্থাৎ দ্বিভীয় চিহ্ন 
হুইতে, এই প্রকার করিয়া লিখিতে হইবে। 
ছন্দের মধ্যে এর্‌পও অনেক সময় হয় যে, পুনরাবৃতিতে ছন্দের ন্যাসের নিকট» 
ছুই এক পদ পরিবন্তিত রূপে গীত হয়) তথায় ছন্দের পর এ পরিবর্িত পদ্দ কয়েকটা 
লিখিত হইয়া, তাহাদের উপরে এইরূপ [যবার-]১ ও তাহার] যাহার পরিবর্ত, 
তাহাদের উপরে [্র্মবার 7, এই প্রকার সঙ্কেত প্রযুক্ত হয়) ইহার অর্থ এই 
বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বারে যেখন আছে, তেমনি গাইয়া, পৌনরুক্ির সময় এ “১ম 
বার" অস্কিত পূ পরিত্যাগে, তৎস্থানে “২য় বাঁর” চিহ্নিত পদ গাইতে হয়; যথা 











মাজা, ছন্দ ও ভালাদির বিবরণ। ১৮৬ 


সা ম্বরলিপিতেও এ প্রকার সংকেত ব্যবহার হুইতে পারে। পরস্ধ এরূপ 
সংকেত ব্যবহার না করিয়া, পৌনকুক্িতে যে প্রকার হইবে, তৎসহিত ছন্দটি প্রথম 
হুইতে পুনর্ববার লিখিলেই ভাল হয়। 


১৫শ পরিচ্ছেদ ৪ প্রচলিত তালসমুহ্নের 
মাত্রা ও ছন্দ নির্ণয়। 

চতুর্মাত্রিক জাতি। 
যে সকল ছন্দে চারি মাত্রা অস্তরে প্রন্থন ও তালি দেওয়া যায়, অথবা যাহাদের 
প্রত্যেক তালির কালকে সমান চারি অংশে, কিন্বা ২-এর ষে কোন শক্তিদ্বার তুল্য 
বিভাগ কর। যাইতে পারে, তাহাদিগকে “চতুর্মাত্রিক তাল” কহে। ইহার্দের সমগ্র 
মাত্রাসম্টি ষোল; এবং ইহাদ্দিগকে চারি মাত্র। বিশিষ্ট সমান চারি পদে বিভাগ 
করতঃ, একটা পদে ফাক,ও অপর তিনটাতে তিনটী তালি দেওয়া যায় বলিয়া, 

ইহার্দিগকে সাধারণতঃ “তেতাঁলা নামে কহা যায় & | 
তালি ও ফাকের লিখন সংকেত এইরূপ £-__-এই (০) শূন্য ফাকের সঙ্কেত; এই 
(+) চিহ্থ সমের সঙ্কেত; এবং ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্ক বার! স্থানানুসারে 
অন্যান্য তালির সংকেত বুঝিতে হইবে । ফাকের অর্থ এই যে, কোন প্রন্থনেতে 
তালি না দরিয়া, যে অস্কটা উপরে থাকে, তাহা তৎকালে চিৎ করা, ইহাকেই 
ফাক দেওয়। বলে। অগ্রে ফাক, না তালি, তাহার নিশ্চয় নাই; তালির 
পর ফাকই ম্বাভাবিক। যেসকল তালে তিন তালি ও এক ফাক, তাহাতে দ্বিতীধ 
তালির উপরই “দম.'; এইটি সাধারণ নিয়ম। সংকেত যোগে তিন তালি এক ফাঁক 


* সঙ্গীতসাব ও যন্ক্ষেত্রণীপিকার গ্রন্থকন্তাগণ তেতালাৰ সংস্কৃত "ত্রিতালী” বলিযা এই তালকে 
ব্যক্ত করিযাছেন ; ইহাতে লোকে মনে কবিতে পারে যে, পুবাকালে এই তাল ব্যবহাব ছিল। কিন্তু এ 
পর্যান্ত কোন সংস্থৃত গ্রন্থে ব্রিতালী নামে কোন তালের উল্লেখ দৃষ্ট হয নাই। বাস্তবিক তেতালা সম্পুণ 
আধুনিক তাল। 


১৮৪ কৃঞ্জে লার়। 


'লিখিলে এইরূপ হয়, যথা--১+৩ *| ম্বরলিপিতে প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রায় এ 
সকল তালি চিহ্ন আদিষ্ট ইয়। যে তালিতে সম ছইবে, তাহার গণনীয় অঙ্কটা উচ্থ 
থাকিবে? যেমন উল্লিখিত দ্বিতীয় তালিতে ২ না৷ দিয়া, লমৃচিহ্ন দেওয়৷ হইয়াছে ; ২ 
'তথায় উহ্‌ আছে, এমনিই বুঝা যায়। আবার ১ম তালিতে যদি সম্‌ হয়, তাহাতে 
১ না দিয়া, সম্চিহুই দেওয়] হয়। 

চতুর্মান্তিক তালের চারি পদে মাত্রার সন্নিবেশ কিরূপ, তাহ ইতিপুবের্ব ই-_১৬৪ 
ও ১৬৫ পৃষ্ঠীয়_বিস্তারিত রূপে প্রদশিত ছইয়াছে। এক্ষণে সেই যোল মাত্রায় তিন 
'তালি ও এক ফাক প্রয়োগ করতঃ উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে, যথ। ঃ__. 


5 প্র * 
| ১--২--৩--৪ | ১--২--৩--৪ | ১--২--৩-9 | ১7২৩৪ | 

'উহারই এক একটী অঙ্ক এক মাত্রার গ্রতিরূপ; এবং গেই মাজ! ছুই ভাগ, চারি 
'ভাগ, আট ভাগ, এই রূপে ভাগ হইয়! ব্যবহৃত হইতে পায়ে। 

কাওআলী, আড়াঠেকা, মধ্যমান, ঠুরী, ছেপ.কা, কাহারবা, এই পক তাল 
চতূর্যাত্রিক। ইহারা সকলে সমমাজিক হওয়াতে, ইহাদের এক. তালের গানে অন্য 
'তালের ঠেক! প্রয়োগ করিলে লয় ভঙ্গ হুয় না; কিন্ত উখান, গ্রন্বনের নিয়ম, ও 
পদদান্তগ বর্ণনিচয়ের জঘুগুরুতাভেদে উহার! পরস্পর হইতে অনেক ভিন্ন, এবং 
তাহাতেই উহাদের নিজ নিজ যৃত্তির পরিচয়। তাহা নিয়ে বিস্তারিত রূপে 
প্রকটিত হুইতেছে। 


কাওআলী তাল। 

তেতালার ক্রত গতির নাম কাঁওআলী অথব1 জলদ-তেতাল। ইহা হিন্ুস্থানের 
কাবাল জাতির নিকট হুইতে গৃহীত হুওয়াতেই, কাওয়ালী নামে উক্ত হইয়াছে, ইহা 
পৃের্ব বলিয়াছি। ইহাতে চাঁরিটা অতি হৃস্ব, কিবা ছুইট মাত্রাবিশিষ্ট চারিটা পদ 
থাকে, এবং প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রায় গ্রন্বন ও তালি পড়ে; তন্মধ্যে সমের প্রন্থন 
সব্বাপেক্ষা প্রবল। দ্বিতীয় তালিতেই ইহার সম্। স্বরলিপিতে ইহা! সচরাচর ছুই 
দুই মাত্রার হিসাবে, পদ ভাগ করিয়া! লিখা যায়; অতএব ইহার তালাম্ব ই| ইহার 
ঠেকা যথা! £-_ 





তালের মাজ। ও ছচ্ছ নির্ণয়। ১৮৫ 


এ ছন্দের ষে কোন মাত্রা বা তালি হইতে কাওআলীর গান উতাপিত হইয়। 
থাকে ? কিন্ত অনেক সময়ে ফাঁক হইতেই গানের উত্থাপন দৃষ্ট হয়। কাওজালীর 
গুত্যেক পদে অক্ষর সংখ্যার, ও তাহাদের লঘু গুরুত্বের, নিশ্চয়তা নাই। প্রতি 
পদাস্তর্গত অক্ষরসমূহ যেকোন প্রকারে লঘু ও ওরু হইয়া, তাহাদের সমই্রি-কাল 
চারিটা হৃত্ব কিন্বা ভুইটা দীর্ঘ মাত্রা পরিমিত হইলেই এ ছন্দের উদ্দেশ্য সফল হুয়। 
ইহার গানে একটা তালি হুইতে তৎপরবস্ভী তালির কাল মধ্যে, অর্থাৎ কাঁওআলীর 
প্রত্যেক পদ্দে, সচরাচর চারিটী লঘু বর্ণ, কিন্বা একটী গুরু ও দুইটা লঘু বর্ণ থাকে; 
এবং প্রায় সততই পদের প্রথম মাত্রায়, অর্থাৎ প্রশ্নের স্কানে, একটা বর্ণ থাকে। 
যথ] ৫-- 
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আর এক প্রকার ভ্রুতগতি বিশিষ্ট কাওআলী ছন্দের ব্যবহার প্রচলিত আছে, 
তাহীরও প্রায় প্রত্যেক পদে ছুইটা দীর্ঘ বর্ণ থাকে । ইহাকে অনেকে “আদ্বাকাওআলী” 
নামে কহে। যথা £-_ 


রা 
গা. ছি, 
01 


মে! 2.৮. 


শী 
কুলি] ব:ফে] ম।নে | লো:সৈ 
টি;কু|ণি:লাপহ:ছ স। : ঞ] || হিচ্থী 
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টিমা০ভভালা*। 
তেতালার বিলমদিত গতিকে টিমা-তেতালা ব৷ টিমা-কাওআলী কহে। ইহার 
মকলই কাওআলীর ন্তায়, কেবল গতিভেদ মাঞ্জ। ইহার চারিটা পদের প্রত্যেকটিতে 











* কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন কালে এই তাল “পটতাল' নামে ব্যবহার হইত। কন্ত এ গার্যযাস্ত কোন 
সংস্কৃত খস্থে 'পট' নামক কোন ভালের উল্লেখ দৃষ্ট হয় নাই। আধুনিক কালাবংগণ ফ্র্পদ গানে টিমা- 
€তেতালাকে পটতাল বলিন্ব! উল্লেখ করেন। 





১৮৬ গীতচছজ সার। 


চারিটা নবীর্ঘ মাত্র! থাকে । সাংকেতিক স্বরলিপিতে ইহার ভালাঙ্ক 8। খেয়াল ও 
পদ, উভয়বিধ গানেই টিমা-তেতাল। ব্যবহার হয়। ইহার ঠেকা যখ| :₹-- 





| ধাঃল্ যে 'বেংনাগ [প্র ঃগীঃত্ে'নেঃ *“গ 





এই তালের গান ঠা-দূনে * গাওয়] যার; কারণ ইহার প্রত্যেক তালিকে ২-এর 
শক্তিদ্বার| বিভক্ত করিলে, প্রশ্থন ও বর্ণ সমূহ লক্ম অতিক্রম করে না। কিন্ত গ্রুপদেও 
এই তালের গান ঠা-দুন করিয়া গাওয়ার রীতি দৃষ্ট হয় না| বিলম্বিত গতি হেতু 
ইহার এক ফেরের মধ্যে কাওআলীর ছুই ফের সমাধা হয়। সেতারের মজিদ্থানি 
গতের তাল টিমা-তেতাল! । গান যথা 
এ 
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£ ছা :- ০ দে ২ ৭ স্পা রি 


পট তাল £_ঞুপদে টিমা-তেতালার গতি অতিশয় টিম হয় বলিয়া, লয় রক্ষা! 
করা দুক্ধর হয়; অতএব লয় সহজ করার জন ইহার প্রত্যেক পদকে দুই ভাগ কবিয়া 
এক ভাগে তালি, অপর ভাগে ফাঁক দেওয়া তয়, অর্থাৎ টিমা-তেতালার প্রতি পদে ষে 
চারি মাত্র। থাকে, তাহার প্রথম মাত্রায় তালি ও তৃতীয় মাত্রায় ফাক দিলে, লয় অনেক 
সহজ হয় £ ইহারই নাম পটতাল। ন্ুতরাৎ পটগালের কেবল ছুই পদ,__একটী 
তালি, ও একটা ফাক। যথা £-_ 


+ “ঠা, স্থা ধাতৃৎগন্ন তিষ্ঠ শব্দের বিকৃতি। ইহার অর্থ ধীর বাটিমা। 'দুন' ঘিগুণ শব্দের বিকৃতি 
পারিভাবিক অর্থ দ্বিগুণ ত্রুত। পরে “লয়ের গতিতেদ' শীর্ষক প্রন্তাব দেখ। 


উট স্্ শি চে পপ, লা 


তালের মাজা! ও ছন্দ নিয় । ১৮ 


রি 
| ধাঃ--| ঘেনেঃ: না'গ| গঃদী | ঘে.নেঃনা.গ]| ইত্যাদি। 
ইংক্পী তাল। 

এই তাল কাওআলীর প্রকার ভেদ মাত্র, অর্থাৎ ইহাতেও চারিটা হম্ব মাত অন্তরে 
প্রশ্বন ও তালি পড়ে। কিন্তু কাওয়ালী অপেক্ষ! ঠূরীর গানে তোটক, মোদক, 
পদ্থাটিকা, পদ্মাবতী, এই প্রকার কোন ছন্দের আতাষ থাকে, যেমন লক্ৌ ঠুরীর 
গান *| যে চতুর্মাত্রিক তালের গানের অক্ষর সকল বারম্বার এরূপে লঘু গুরু হয়» 
যাহাতে প্রত্যেক চারি মাত্রা অস্তরে ন্বভাবত প্রবল রূপে প্রন্বন দিতে ইচ্ছা হয়, মেই 
প্রকার গানের সহিত কাওআলীর ঠেকায় প্রন্বনের প্রাবল্য সম্পাদিত না হওয়াতে, 
সেই ঠেকায় সমধিক প্রন্থন বিশিষ্ট যে বোল ব্যবহার হইয়াছে, তাহারই নাম ঠুংরী। 
উল্লিখিত কোন ছন্দের নায় গানের গতি হইলেই, তাহ! ঠুংরী তালের অন্তর্গত » 
তন্বাত*ত অর্থাৎ প্রন্থনবিশিষ্ট ছন্দোবিহীন চতুর্মাত্রিক তালের গান কাঁওআলীর 
অন্তর্গত) £ূরী হইতে কাওআলীর এই মাত্র গ্রভেদ | কাওআলীতে সমের প্রশ্থন 
ব্যতীত অন্টান্ত তালির প্রন্থন অতি ছুর্বল) £ংরীতে সকল প্রশ্বনই বলবৎ হওয়াতে» 
মনে হয়, যেন সম্‌ শীত্ত শীস্ত উপস্থিত হইতেছে ; এই জন্ত ঠুংরীতে এক তালির পরই» 
অর্থাৎ প্রত্যেক দ্বিতীয় তালিতেই সম্হয়। অতএব ছুই তালিতেই ইহার ঠেকার 
ছন্দ পূর্ণ হওয়াতে, ইহা! কাঁওআলীর অর্ধ হুইয়াছে। ্বরলিপিতে ঠূরীতেও 
কাওআলীর ন্যায় প্রতি তালিতে ছুইটা দীর্ঘ মাত্রা ধর! যায়, অতএব ইহারও তালাঙ্ক 
3। ঠেকা বথাঃ-- 


পৃ চর 
182 | ই 2 3733 
| ঘা ধাঃ কেটে .তা, ক কেঃটে.ত্বা ক! 


এ প্রথম ধা-এর উপরই সম্। এই তালের সকল স্থান হইতে গানারভ্ হইতে দেখ] 
যায়। নিম্নলিখিত লক্ষ টি উদ্দ, গানটার ছন্দ অবিকল তোটক :- 


111] 


খু "শু ,দা লগ. .যো,.গ ফা রা গৈ ৃ 








* যেমন 'শাহজাদে আলম তেরে লিয়ে", ইত্যাদি । 


১৮৮ এ গীতঙ্ছত্র লার 


ঘদি ঠুরীর গানের প্রত্যেক কলির প্রশ্বন সংখ্য। ৪-এর বিভাজ্য হয়, তবে তিন 
তালি এক ফাক অনুসারে তাহাতে কাওজালীর ঠেক৷ দেওয়া যায়। ঠুংরী-তালীয় 
অনেক গানের আইায়ীতে এরপ দৃষ্ট হয় যে, সমের প্রশ্বনকে প্রবল করণাথ তাহার 
পূর্ববর্তী প্রন্বনের উপর কোন বর্ণ থাকে না। যথা £-- 
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* হস থে ও স্পমদি লে :"” 
কোন ,হি ন ডি আপ "» | 
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ছেপাক। ও কাহাক্সা! ভাল। 
ছেপ.কা ও কাহারব! তালের মাত্রা, প্রশ্ন, ও পদ বিভাগ প্রভৃতি সকলই হুংরীর 
স্তায়। ছেপ.কাঁর ঠেকা কেবল নৃত্যেই ব্যবহার হয়। ইহাদের ঠেকা যথা! £_- 
ছেপ.কা। কাহারবা। 





| খে 'নেঃনানতে | নে'তেঃনা ক ॥ ধি খিঃকে.টে | না.কঃখিন্‌ ॥ 


রওআনী, কাহার প্রভৃতি জাতীয় লোকে যে চতুর্মাত্রিক ছন্দে সচরাচর গাম করে, 
সেই ছন্দের নাম কাহারবা। হিন্দৃস্থানের সর্বত্রই সাধারণ লোকদিগের মধ্যে এই তাল 
প্রচলিত। ইহারও দুইটী মাত্র তালি, এবং উল্লিখিত প্রথম ধি-তে সম্*। হংরী 
'অপেক্ষাও ইহার গানের প্রশ্বন সকল অধিক প্রবল; এবং প্রায় প্রত্যেক মাত্রায় বর্ণ 
ব্যবহার হওয়াতে মাত্রায় মাত্রায় তালি দিতে প্রবৃত্তি হয়। গান যথা :-_ 
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রে. 
আড়াচ্টেকা তাল । 
আড় অর্ধ শবের বিকৃতি। অদ্ধ শবের অপত্রংশে প্রথমে আড্ডাই, তৎ্পরে 











* সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-রত্রাকর, ও মৃাঙ্গমঞ্জীতে রাহারবাকে যে পীঁচ মাজার তাল বল! হইয়াছে তাহ। 
নিতাস্ত অশুদ্ধ। তবলামালাতে কাহারবার মর! নিরপণ শুদ্ধ হইয়াছে। 


তালের যাত্ব! গু ছন্দ নিয় ১৮৯ 


আড়াই হয়ঃ সেই আড়াই হইতে আড়। হইয়াছে । যেখানে ছুই মাত! অন্সারে 
প্রশ্বন ও তালি পড়িতেছে, সেই তাঁর স্থান অতিক্রম করিয়া, আড়াই মাক্জার পরে, 
পদের প্রথম বর্ণ উচ্চারণ করাকেই আড়ে গাওয়া বলে; এবং তাহারই উপ্টা অর্থাৎ 
অপ্রন্থনিত ধ্বনিতে তালি দেওয়াকে আড়ে তালি দেওয়া কহে। যে ছন্দের তালি 
বিভাগের উপরে গানের কোন অক্ষর থাকে না, এবং বাছ্ধের বোলে ধা, ঘে গ্রভৃতি 
মহাপ্রাণ* বর্ণের প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ যেখানে নিতাস্ত প্রচ্ছনহীন বর্ণে তালি পড়ে, 
তাহাকেই আড় ছন্দ বল! যায়। যেখানে ছুই মাত্রা ক্রমে প্রশ্বন হয়৷ পদ ভাগ 
হইতেছে, তথায় প্রতোক পদের প্রম্বন মাত্রা ত্যাগে দ্বিতীয় মাত্রায় তালি দিলে, 
তাহাকেও আড়ে তালি দেওয়া বলে। কাওআলীর গান আড় করিয়া গাওয়াতেই 
আড়াঠেকার উত্তব হুইয়াছে ; অতএব আড়ারও মাত্রাসমষ্ি ও তালাঙ্ক কাওআলীর 
স্তায়, অর্থাৎ ইহা! ১৬টা হৃত্ব কি্বা৷ ৮টা দীর্ঘ মাত্রায় পূর্ণ। এ মাত্রাসমি সমান চারি 
তাপিত৩ বওক্ত হইয়া, প্রত্যেক তালির মধ্যে, ষোড়শাক্ষরিক পয়ার ছন্দের যে গাঁন, 
তাহার প্রত্যেক অর্ধভাগের ছুই দুই অক্ষর উচ্চারিত হয়; কিন্তু উক্ত চারি তালির 
মধ্যে সমের মাত্রা ব্যতীত, অন্তান্ত তালির মাআজার উপর কোন অক্ষর উচ্চারিত হয় 
না) এইহেতু ইহার ছন্দ আড়, যথ! 
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স্বরলিপিতে প্রতি পদে এঁ প্রকার ছুইটী দীর্ঘ মাআ্র৷ অনুসারে আড়াতাল লিখা 
যায়। পরন্ত ইহার ছন্দ আরও পরিফার রূপে অন্বয় করর জন্য, উক্ত অর্ধ মাত্রাকে 
এক মাত্র। রূপে লইয়া, প্রত্যেক ফেরে যোলটা হৃত্ব মাত্রা ধরিতে হয়; হুতরাং 
সাঞ্কেতিক ত্বরলিপিতে ইহার তালাঙ্ক % হওয়াই উচিত। আড়াতালের গানের 
বর্ণসমূহ যে রূপে প্রন্মনিত ও লঘু গুরু হইয়া, উক্ত যোড়শ মাত্রার বন্ধন হয়, যদ্বারা 
আড়া ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়, তদছুসারে ইহা! ছয়টী অসমান পদে বিভক্ত 


* বর্গের চতুর্থ বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। ঠেকার বোলে যে স্থানে প্রদ্থনের আয়োজন, তথায় মহাপ্রাপ 
বর্ণই বাবছার হয়। 


১৪০ সীতগৃ সার়। 

ছুইয়] থাকে; প্রথম ও ছ্রিতাঁয় পদে তিন তিন মান্রা, এবং তৃতীয় পদে ছুই 
আহ্রা ; শেষ তিনটী পদও এ রূপ । যথা £- 

| ১--২--৩ | ১--২-৩ | ১২ | ১২৩ | ১২] 

উহার প্রথম ছুই পদে বর্ণের প্রথমটা লঘু ও তৎপরটী গুরু, তৃতীয় পর্দে একটা গুরু 
বর, ইহাতেই লম্$ চতুর্থ পদে একটা ভ্রিমাত্র প্রুত বর্ণ ঃ পঞ্চম পদে ১ম 
পদের ভ্তায় ছুইটা বর্ণ; এবং ষষ্ঠ পদ বর্ণ শৃন্য,_ইহাতে ফাক? উদাহরণ নিয়ে। 
আড়ার ঠেকাতেও অবিকল এঁ রূপ ছন্দা। ফলত ইহার গানে' প্রথম ভাগের 
ছন্দ হইতে ঘ্রিতীয় ভাগের ছন্দ যেমন পৃথক, ঠেকায় সে রূপ নহে; ঠেকায় উভন়্ 
গডাগেরই ছন্দ অবিকল এক রূপ। যথা; 


2 81 72 ডা 22 


গন। তা: ল:-- |বা:নি:-- | বশে [লে )শী]কি: হেত শি 
১০ ২৩ 1১ ২৩ ১.২ 1১-৯ই-৩1১- ২শিত ৯াহ 
ঠিক! | তা : ধিন্‌:-_ | তা : ধিন্‌:-- | ধিন্‌:-- | তা :ধিন্‌--| ধন: ত| :--] তিন্‌: 


"৮1712161171 


এই প্রকার মাত্রানুসারে প্রন্থুন পড়াতে, আড়ার প্রথম উথাপন ভাগ শ্রবণ মাঝেই 
পঞ্চমস ৪আরী বলিয়া ভ্রম হয়। উক্ত সম্‌ ও ফাক পদের প্রথম মাত্রায় প্রন্বন পড়িবে, 
এ গ্রকারে এ ছন্দ তেতালার নিয়মে চারি মাত্রাহুসারে বিভক্ত হইলে ষে রূপ হয়, এবং 
ঠেকার বাছ্যে যে ষে ম্বাক্রায় প্রস্বন পড়ে, তাহ] এই প্রকার, ঘথ। ৮ 


5. -ঁ ৩ 0 
১_২+| ৩১২৩ | ১-২--১--২| ৩১২-৩| ১২ ॥ অথব! 
১ শঁ ৩ ০ 


৩_:৪1 ১.-২--৩৫৪ | ১০২-:৩7৪1 ১২৩০৪ 1 ২) 
অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পদের ৩য় মাত্রায় প্রন্থন, এবং সম্‌ ও ফাকের পদে ১ম ও 
গর্থ মাত্রায় প্রশ্বন | এই জন্য ঠেকার বোলে এ সকল প্রম্বনিত মাত্রায় নহা প্রাণ বর্ণ 
*্ধ" বাবহার হইয়াছে । ঠেকা যথা £-_ 


টু শশি ৩ ৪. 


ক টা লু 


্‌ ইভা; ধিন|--আ:ধিন্‌: | ধিন্‌:--ঃভ:ধিন| _: বিন্‌ £ ত1 :- | ভিন +৯-) 


তাদের মাতা ও ছন্গ নির্ণয় | ১৯১ 


এ শ্বরলিপিতে যে যোজক ব্যবহৃত হইয়াছে, ভাহাই আড়ের পরিচয়। ছন্দের 
কআন্থরোধে ফাকের পদটা ছুই ভাগ হইয়া, শেষার্ধ ভাগ আদিতে পড়িয়াছে, অর্থাৎ এ 
স্থান হইতে_-ফাক পদের ৩য় মাত্রা হইতে আড়ার ছন্দ উত্থাপিত হুয়। উপরে 
প্রথমেই এ রূপ বিভাগাঙগসারে গানের ছন্দের উদাহরণ লিখিত হইয়াছে । বীয়! আদির 
বান্তে বিচিত্রভার জন্য কখন কখন এরূপ বোলও ঠেকাতে ব্যবহার হয়, যাহাতে যোগ্ক 
নাই, কেবল প্রন্থনের তারতম্যে ছন্দ রক্ষ! হয় ) যথা £-- 

১ চি তু ৭1 
রক 


| কে টে ধিন্‌ ধিন্‌। ধা ধা খিন্‌ ধিন্‌। ধা কে টে ধিন্‌ ধিন্‌ | ধা ধ! তিন্‌ তিন্‌। তা || 






উক্ত ধা-গুলিতে আসলে প্রস্বন হইবে না) ধা-একাবর্ত ধিন্‌ ধিনএতেই যথেষ্ট 
প্রন্বন দিতে হইবে । আড়া তালের গান কাওয়ালী তালে গাইতে হইলে, তাহার 
ছন্দ এইরূপ হুইবে, যথা :-_ 


] 0 | 


ভাংল|বা:সি 
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* 4 


আ:নি 


নর 


ল:হ! 


] 4 


তে: 


. 


কি:ছে 


শা ৮১৬ 
য:লে স:না 

এক্ষণে কাওআলী হইতে আড়ার বিভিন্নতা1 যে স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান ' হইবে, 
ইহ! আশ! কর] যাইতে পারে &%। 

অখ্যসান ভাল 

এই ছন্দ আড়ার ছিগুণ, অর্থাৎ মধামানের এক ফের মধ্যে আড। ছন্দের ছুই 
ফের প্রাপ্ত হওয়। যায়। কাঁওআলীর সহিত টিমা-তেতালার যে সম্বন্ধ, আডার 
সহিত মধ্যমানেরও সেই সম্বন্ধ। মধ্যমানের মাত্রাসমষ্টি - ১৬টা দীর্ঘ, অথবা ৩২টা 
হুন্য মাত্রা ; যথ1,_- 
































সপ মি শ্রা বে সস সাাস্পিপীশিপপ 





* বাঙ্গলা সঙ্গীত-র্ত্নাকর, সঙ্গীতসার, কণকৌমুদী, মৃদঙ্গমগ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থে আড়ার মাত্রাসমষ্ঠি নয (৯) 
ধর! হইয়াছে ; এবং সেই সমষ্টিকে সমান চারি তালিতে বিভক্ত করত, প্রত্যেক তালিব পরিমাণ (81) সওযা 
চারি সাআ। স্থির কর। হহযাছে। ইহা এক বিষম ভ্রম। প্রন্ছকারগণ মাত্র! যেকি পদার্থ তাহা একেবারেই 
জ্ঞাত হইতে পারেন নাই। কাওআলী হইতে আড়াব যে ছন্দের প্রঙেদ আছে, তাহা! নিবপণ করিতে না 
পারাতে, তাহারা উহাদের মাত্রাসমষ্টিতে বিভিন্নতা বোধ করিয়া,কাওমালী অপেক্ষা আড়ার প্রত্যেক তালিতে 
সিকি মাত্র! অধিক দেখাইয়াছেন। কিন্তু ইহা৷ যে নিতান্ত তুল, তাহ উপরে আড়ার প্রকৃত ছন্দের ব্যাখ্যাতে 
ধা বাইবে। তবলামাল! নামক পুস্তকে আড়াঠেকার উল্লেখই হয় নাই। 


১১২ ঈতূহ্দ্ধ দায়। 
১০২ সি ৩ | ১৫২-১াইনি৩১াহশিজ | 
| ১২১২৫৩১২০৩1 ১-২৮২-৬৮হ2িও 1 ই 
ইছার গানের ছন্দ উত্থান হইতে প্রথম আট মাত্রা পর্যন্ত প্রায় অবিকল আড়ার 
স্তায়; কিন্ত আড়ার স্তায় সথম মাত্রাক্স মধ্যষানের সম্‌ না পড়িয়া, যে পঞ্চদশ মাত্রায় 
আড়ার ফাক, তথায় মধ্যমানের সম্‌। তেতালার নিয়মে ইহাকে সমান চারি পদে 
বিভক্ত করিয়া, তাহাতে তিন তালি ও এক ফাক দেওয়া বিধি। এ ফাক পদের 
তৃতীক্ম মাত। হইতে উতখাপন হয়) এবং ঠেকার বাস্টে প্রত্যেক পদের ৪র্থ ও ৭ম 
মাত্রায় গ্রন্বন পড়ে। উত্থাপন হইতে ক্রমান্বয়ে সপ্তম, ভ্রয়োবিংশ ও একত্রিংশ 
মাত্রায় ইহার প্রথম ও তৃতীয় তালি এবং ফাক পড়ে। ইছাতে চারি তালির ভাগ ও 
প্রন্থন যথা *-- 
৩-৮৪---:৫--৬--৭-৮ | উর রি 
| ১২৩ ৪--৫--৬--৭_৮ | জী রা যো ১২ প্র 
সম্‌ ভিন্ন অন্যান্ তালির উপর প্রশমন নাই। স্বরলিপিতে ইছা৷ প্রত্যেক পদে আটটা 
ত্ব মাত্রার হিসাবে লিখা যায়; ইহার তালাঙ্ক | ইহার ঠেক। যথা ২__ 


সু ন্ঠ 
নাং ১ 27755071573 
৮:17 24উক্লুু 2 


ধা: ধিন্‌:_ধা: ধন: | ধাধা বি খাদি 


৩--৪ ৫-৬-৮ ৭৮৮ | ১১-২৪-৮৫৮৬ শা ৭ ৮1 ১২ 


ঃ ধা ঃধিন্‌ :-৮: ধা: তিন্‌: | 22887, 

৩০ ৪-৮৫-৬-৭ পভ | ১৩া২ি৩ীশ ৪৮ ৫ ভাটি পপ ৮ 1 ১২ ॥ 
মধ্যমান ছন্দে প্রায়শই গানের বর্ণের লঘু গুরুত্বের নিশ্চয়তা নাই। ইহার সম্‌ 
ভিন্ন অন্যান্ত তালির উপর প্রায়ই অক্ষর থাকে না; দিও থাকে, তাহাতে প্রন্বন নাই) 
এই হেতু ছন্দ জ্বতিশয় আড়। অনেক গানে, উাপন হইতে 'ম্‌ পধ্যস্ত, সমের 
অক্ষরটার সহিত নয়টা বর্থ থাকে; ইচাদের প্রথম, তৃতীয় ও সপ্তম বর্ণ লঘুঃ দ্বিতীয়, 
চতুর্থ, পঞ্চম, অষ্টম ও নবম বর্ণ গুরু) এবং ষষ্ঠ বর্ণ গুত। আস্থায়ীতে এক 
ফেরের প্রথমার্ধ এ রূপ; দ্ধিতীয়ার্ে কয়েকটা বর্ণ, কাল পূরণার্থে ধে কোন প্রকারে 
লঘু গুরু হওয়| ভিন্ন, কোন বিশেষ নিয়মে নিবন্ধ নহে। অস্তরাতে প্রত্যেক ফেরের 





তালের হাজ! ও ছন্দ নির্ণয় ১3৩ 


পূর্ব ও পরার্ধ আস্ছাহ্ীয় প্রথমার্ধের ভায়। আস্থায়ীতে লমের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা 


লঘু, তৎপরে একটা গুরু, এই রূপ ছুই বর্ণ ষততই থাকে; অস্তরাতে তাহা দেখা 
যায় না । গান যথা £-_ 


( নার্গম লিপিতে চারি মাজ্রাহ্ুসারে বিভক্ত ) 


21,241. 
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করের 
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০ 0 
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ত্রিমাত্রিক জাতি ॥ 


ছুই-এর শক্তিদ্বারা ৩-কে ঘাতিত করিয়া তদ্দার1! কালের বিভাগ কল্পনাকে 
ত্রিমাত্রিক ছন্দ কহে; অর্থাৎ যে সকল ছন্দে তিন তিন মাত্রা অস্তরে গ্রম্থন ও তালি 
পড়ে, অথব! যে ছন্দের গ্রত্যেক তালি সমান তিন অংশে বিভক্ত হয়, সমান ছুই অংশে 
বিভক্ত হইতে পারে না, তাহাকে ত্রিমাত্রিক তাল কছে। ইছাদ্দের মাত্রাসমষ্টি বার, 
কিছ ছয়, কিছ্ব। চব্বিশ । ত্রিমাত্রিক তালে মাত্রার বিন্তাস ঘথ! £__ 


| ১--২-৩ | ১২৩1 ১২৩ | ১ হিিওি। 
এ চারি পদের তিনটাতে তিন তালি, ও একটাতে ফাক দেওয়া! যায়। খেম্টা, 


আড়.খেম্টা, একতালা' ভর্তঙ্গা, দাদ্রা, ইহার! ত্রিমাত্রিক তাল। এই সকল তাল 
লমমাতিক হইলেও, উথান, প্রন্বনের নিয়ম, ও পদমধ্যগত বর্ণ সমূহের লঘু-গুরুতা 





দিদা নে সেটির রিটের রারারাতিযারার 
* সঙ্গীতসার, মৃদঙ্গমঞ্জরী, সঙ্গীত-রত্বাকর প্রভৃতি গ্রন্থে মধ্যমানকে তেতালার মধালয় বলিয়া ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে । লয়ের গতিভেদে কথন ছন্দ ভেদ হয়না; তেতালার যে মধ্যলয়, সেও কাওয়ালী, কেবল 
কিফিৎ টিম! । তাহা! হইতে মধ্যমানের ছন্দ অনেক প্রভেদ ৷ “মধ্যমান' এই নামের জন্যই এ বাপ ভ্রম হয় 
বটে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা একটী পৃথক ছন্দ। ইহা টিমা-তেতালার তুলা ্ধ। এ সরুল গ্রন্থে খন 
আড়াঠেকার ছন্দ নিণয়ে ভ্রম হইয়াছে, তখন ষধ্যমানেও সেই রাপ ভ্রম হওয়া আশ্চধ্য নহে । 
১৩ 


১৪৪ দীতদগুজ লা । 


ভেদে, পরদ্পর হইতে অনেক ভিন্ন, এবং তাহাতেই উহাদের নিজ নিজ রূপের পরিচয় । 
তাহ] নিয়ে বিস্তারিত রূপে প্রকটিত হইতেছে। 


০খম্টী ভাল । 
এই ছন্দ তিন তিনটা হুপ্ব মীআবিশিষ্ট সমান চারি পদে বিভক্ত ; ইহার মাজ। 
সমগ্র বার, তাহার তিন তিন মাহ। অস্তরে প্রন্থন ও তালি পড়ে। ইহার ভালাঙ্ক $। 
েম্টার ঠেকা বথ। £-_ 


| ধাঃটেংযে |নাঃতেঃনে |তাঃ টেঃধে | নাঃ ধেঃনে | 


উক্ত গ্রধম ধা-তেই ইহার সম, এবং এ ওয় পদের তাঁ-এর উপর ফাঁক। ইহার গতি 
'কিঞ্িৎ ক্রুত, এবং প্রত্যেক তৃতীয় মাত্রায় প্রম্বনাধিক্য হেতু ইহাতে ফাক দিতে ইচ্ছ! 
হয় না; সকল প্রন্থনেই তালি মনে হুয়। গানে খেম্টার কোন পদে একটি অক্ষর, 
কোন পদে ছুইটী, ইহার অধিক অক্ষর থাকে না| ঘেপদে ছুইটী অক্ষর থাকে 
তাহাদের গ্রথমটা প্রায়শই লঘু ও তৎপরটা গুরু ; যথ! £-_ 





খেম্টান প্রত্যেক তালিকে মাআরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার ছুইটী লইলে 
কাওআলীর এক পদ অর্থাৎ একটা তালি হয়। এই হেতু বাদ্কেরা কাওআলীর 
ঠেক। বাদন করিতে করিতে, বিচিত্রতার জন্ত, এক আধ বার, খেম্টার ঠেকাও 
বাজাইয়! দেন, তাহাতে মাত্রার হুস্ঘাংশের লয় না হইলেও, তালিতে তালিতে ও দীর্ঘ 
মাত্রায় বেলয় হয় না৷ বলিয়া। উহা৷ তত অসঙ্গত শুনায় না। 

ভর্তঙ্গা, কাশ্মীরী-খেম-টা, ও দাদ্রা৷ খেম্টারই প্রকার ভেদ মাত্র, অর্থাৎ 
জিমাত্রিক ছন্দ। ইহারা একই তাল? দেশ ভেদে নাম ভেদ হুইয়াছে। ইহাদের 
প্রশ্থন অতি প্রবল হেতু এক তাঁলির পরেই লম্‌হয়) এই জন্ত ইহাদের ছুইটী পদ, 
স্থতরাং খেম্টার অর্ধ। খেম্টা অপেক্ষা ভর্তঙগ ব1 কাশ্মীদী-খেম্টার গতি কিঞ্চিৎ 


তালের মাজ। ও ছন্য নির্ণয় । ১১৫ 


গ্রখতয় ; কিন্ত দাদার ভ্রুততর, ভজ্জন্ত ইহার গানে অক্ষর কম। ইহার! 
গ্রাম্য গীতেই দর্ধদ। ব্যবন্ৃত হইত; ইদদানী বজে ভত্র সমাজে প্রচলিত হইয়াছে । 
ঠেক1 ও গান বথ] £-- 





ভর্তঙ।| দ্বাদ্রা। 
| ধিকৃ না | ধা: তি: তা ॥ ধা: গে: নে 
_ ভর্তঙ্গ। বা কাশ্মীরী খেম্ট। 
/10031131)11111 1 
আর..স:লো| আ:লি.-1কু সম |ভু:লি-|ভ:২ রি |য়ে_ডা ]লা 
1101112141511511% 
আড়-০খম্ট। তাল। 


এই তালটা স্থল কথায় খেম্টার আড়; অতএব ইহারও মাত্র। সমষ্টি বার, এবং 
তালি ও পর্দ বিভাগ, সকলই খেম্টার ন্যায়? কিন্তু খেম-ট| অপেক্ষা ইহার গতি ধীরতর 
বোধ হয়, ইহা ভর্তঙগ। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । দর্ধদাই প্রা ফাক পদের ২য় কিনা 
ওয় মাআ। হইতে উশ্বাপিত হইয়া! থাকে । ঠেকা যথা £_ 





আঁ়-খেম্টার ঠেকায় প্রত্যেক পদের তৃতীয় মাত্রায় প্রন্বন অধিক) এথম 
মাত্রায় ভালির উপর প্্রন্বন অতি ক্ষীণ; তজ্জন্ত ঠেকার এ স্থানে ত-বর্ণ ব্যবস্থত 


হইয়াছে ; এবং সেই হেতু ইহার ছন্দ আড়। ইহার পদ্দ বিভাগের মধ্যে প্রায়শই 
গানের ছুইটা অক্ষর থাকে, তাহার ১মটা লঘু তৎপরটী গুরু; লঘু. ও গুরু, লঘু 
ও গুরু, এই রূপই ইহার ছন্দ। এ ছন্দকে কিঞ্চিৎ বিচিত্র করার কারণ, এবং 
লমের উপর এক এক বার অধিক প্রন্বন ও বিশ্রাম দেখাইবার জন্তঃ গানের 


২ লীতত্ছত লার। 


কলির প্রথম কয়েকটী অক্ষ, সমের পূর্বে লু গুরু ন৷ হইয়া, সমভাবে উচ্চারিত হুয় $ 
তখন ফাক পদ্বের শেষ মাত! হইতে গানারভ হইয়া, ১ম পদ্দের তিন মাত্রায় তিনটা 
গক্ষর পড়ে । যথা £-- 


সি 
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রণ ৪. ৫গ! 1 িরারির 

এ গানটার পদ্ভের যে ছন্দ, তদন্ছসারে উহাতে প্রথম বর্ণে, ও তৎপরে প্রত্যেক 
দ্বিতীয় বর্ণে, প্রন্থন আছে (হুসম্ত বর্ণ সংখ্যার মধ্যে গণ্য নহে )$ যথা! কে বলের্ম 
রেছে এ দন্হ্র, ইত্যার্দি। এই কপ প্রদ্বনে ইহাতে খেম্টা তাল হয়? প্রশ্থন 
অতিক্রম করিয়। উক্ত গ্রথম “কে” উচ্চারিত হুইলে, এবং লে-র উপরিস্থ প্রদ্বনটী ব-তে 
দিলেই ছন্দ আড় হুইয়! আড়-খেম্টা হয়। খেম্টা অপেক্ষ। ইহার গতি ধীরতর জন্ 
অনেক সময়ে একতালার সহিত উহার ছন্দের বিভ্রম হয় ; কিন্ত একতালাতে অক্ষর 
সংখ্যা অধিক। আড়-খেম্টা তাল হিন্দস্থানে গ্রচলিত নাই; বঙগদেশেই ইহার জন্ম । 
ফলত ইহু। অতীব সুন্দর ত্রিমাক্রিক ছন্দ *। 


একতা ল?। 
ইহারও মাত্রাসমষ্টি বার; এবং ইহা তিন মাত্রাবিশিষ্ট সমান চারি পদে 
বিভক্ত হইয়া, তিন তালি ও এক ফ্রাক প্রাপ্ত হয়। ইহার তালাঙ্ক $। একতালার 
ঠেক1 বথ! £-. 





ক্রুত লয়ে একতাল। খেম্টার ন্তায় বোধ হয়, কারণ উভয়েই ত্রিমাত্রিক । কিন্তু খেম্টা 
_ *বাজলা সঙ্গীতদার, সঙ্গীত-রত্বাকর সঙ্গ মঞ্জরী, প্রভৃতি রস্থসমূহে আড়বেম্টার অতি অধ ব্যাখা) 
ৃষ্ট হয় হুইাকে ( ১৬ ) সাড়ে তের মাত্রার তাল বলিয়া লিখা হইয়াছে, যাহা নিতান্ত অসঙ্গত। সঙ্গীতসার 
কর্তা উহাকে ৪ মাত্রানূুসারে তিন তালিতে বিভাগে করিয়াছেন । সঙ্গীত-রড়াকর প্রণেত! উহ্থাকে চাক্লি 
তালিতে বিভাগ করিয়া, কোন তালিতে নগুয়া তিন মাত্রা, কোন তালিতে ৪ মাত্রা, এই প্রকার গোলমাল 
করিয়াছেন। তবলামালাতে আড়খেন্টার নাজ! নিরপণ শুদ্ধ হইয়াছে। 


তালের বাত! ও ছচ্গ নিয় । তব 
অপেক্ষা একতালার গানে অধিক বর্ণ থাকে; অধিকাংশ পদেই তিন তিনটী বর্ণ 


লচরাচর সম্‌ হইতেই ইহার উত্থাপন হয় ; যথা ₹__ 
চে - 9 77 ১ 
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215,251 রাঃপের [তু ঃলঃ এ 
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সারে! এ- 1111 07 


ইছার পদের প্রথম ও তৃতীয় মাত্রায় প্রন্বন ক্রুমান্থয় গ্রবল ও দুর্বল ; এই হেতু যে, 
ঘে পদে দুইটী বর্ণ থাকে, তাহার গ্রথমটী গুরু, তৎপরটী লঘু । ওত্তাদের। ইহাতে 
চারি চারি মাত্র। অন্তরে তালি দিয়া ইহাকে সমান তিন পদে বিভক্ত করতঃ ইহার 
লয়কে কাঞ্চৎ কঠিন করিয়া, ইহাতে একটু হেকৃমৎ বন্ধিত করিয়াছেন । এই নিয়ষে 
ইছার ফাক নাই, তিনটাই তালি; বোধ হন, ভঙ্জন্তই ইহার নাম একতালা*। 
হখ। :-- 


৫.2. এ 4 ৭ 4 এ ॥ এ 4 
গান ক ঃবঃকিঃ-- তাঃরঃরুঃপে ভূ ঃলঃনা 
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& রূপ বিভাগে ইহার তালাঙ্ক $। কোন কোন স্থলে ইহাতে ফাকের ও সমের 
পূর্ববর্তী পদঘয়ের প্রথম মাত্র! বর্ণ শৃদ্ত ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রাই ছুইটী লঘু বর্ণ ঃ এবং 
এ ফাক ও সমের পদে এক একটা ত্রিমাত্রিক বর্ণ। যথা $-- 


4114 এ) 1) 


£ মি |কার্‌২---] তক ঃ তখন 





গানের বর্ণ সংখ্যা অল্প হইলে একতালার প্রায় এরূপ ছন্দই হয়। এঁছন্দে 
ইহা আড়খেম্টার সহিত এঁক্য হইয়া থাকে। সামান্তত আড়খেম্টা হইতে 
একতালার গ্রীভেদ এই যে, গানে একতালার প্রত্যেক পর্দে আড়খেম্টা অপেক্ষ। 
সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থদকলে ইহা “একঠালী” নাষে খ্যাত । ১৪৮ পৃষ্ঠা তর্টবা। মা 


৪৪৮ গীত লাক্স । 

অক্ষর লংখ্যা অধিক ; অর্থাৎ এ্রকতালার প্রত্যেক পঙ্দে তিন মাজায় তিনটা অক্ষয় 
খাকে, আঁডখেম্টা্ দুইটা । কোথাও একতালান্স কোন পদে হন্ধি ছুইটা মাজ অক্ষর 
হয়, তাহ! হইলে প্রথমটা গুরু, তৎপরটী লব» কিন্তু আঁড়খেম্টায় প্রথমটা, লঘু, 
তৎগরচী ওর । 


€চীভাল। 
ইহ? রপদ্বের ভাল; ইছারও মাজাসমষ্টি বার, এবং ইহ ছুই ছুই মাআাবিশিষ্ট ছয়টা 
পদে বিভক্ত হয়? তন্মধ্যে ছিতীয় ও চতুর্থ পদ্দে ফাঁক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও 
বষ্ঠ এই চারিটী পদে চারিটী তালি; এই জন্যই ইহার নাম চৌতান। ইহার তালাঙ্ক 
ঠেফা ও গান যথ! £-_ 





| ধা ধা |দিন:তা(তে.টে:ক.তা|ক দে'তা|তে.টে'কে.টে|গ্দিঘে নে & 


ত 


০ 


ডু ্ঞ 


52 2-14814 4 


চৌতাল একতালারই প্রকারভেদ মাত্র। উপরে একতালার বার মাত্রাকে ষে 
চারি মাত্রান্ছদারে তিন পদে বিভাগ কর! হইয়াছে, তাহা হইতেই চৌতালের উৎপত্তি 
হইয়া! থাকিবে। একতালার এঁ তিন ভাগের প্রত্যেককে আরও ছুই ভাগ' করিলে, 
সাকল্যে যে ছয় ভাগ পাওয়। যায়, তাছারই ২য় ও ৪র্থ ভাগে ফাক ও বাকি চারিটা 
ভাগে চারিটী তালি দিলেই চৌতাল হয় । যথা :-_ 


| 11] |) 111 011) ১) ] ) 


ঠেক] | ধিন্‌$ ধিন্‌ | ধাঃধা |খুঃ ঝা]কত্ে]ধা গেঃতে,টেকে,টে ধিন্ঃ ধা 
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গানে একতাল। হইতে চৌতালের ছন্দের বিভিন্নত1 নাই ; কেননা একতালার স্তায় 
* সাস্কৃত গ্রন্থে ইহ! “চতুন্তাল' নামে প্রসিদ্ধ। ১৪৮-০পৃ্া ভরষ্টব্য। 


তাঁজের যাহা! " ছন্য নির্ণয় । ১৯৯ 
চৌতানে গানের পল্ভও ত্রিমাত্রিক, অর্থাৎ তিন তিন মাআ। অন্তরে বর্ণের উপর প্রন্বন 


থাকে। বথ। ঃ-- 
| ৭ এ | ৭৪ 
প্রঃঘিঃ ম |মাঃ-ঃ নে|ওং :--$--|কা £--£র 
বং লী [ধু ১: ন|সৌমা]ব। 28 রে 
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এই হেতু চৌতাল ত্রিমাত্রিক জাতির অন্তর্গত হইয়াছে। একতালার গান গ্রুপদের 
কায়দায় গাইলেই চৌতাল হয়, এই ইহার রহস্ত। ঞ্রুপদ গানে ঠা-ছুন করার জন্ত 
প্রথমে বিলম্বিত লয়ে গান আরম্ভ করিতে হয়; হৃতরাং তখন একতালার এ তিন 
তালির প্রত্যেকে অতিশয় দীর্ঘ ছুইয়। লয় কঠিন হুইয়! পড়ে; অতএব সেই লয়কে 
সহজ ধার কারণ, এ দীর্ঘ ভালির কালকে ছুই ভাগ করত, এক ভাগে 
তালি, অপর ভাগে ফাক দেওয়ার রীতি হইতেই চৌতালের উত্তব হুইয়াছে। এই 
গ্রকার বিভাগে চৌতালে ছুই ছুই মাত্রান্তরে তালি ও ফ্লাক পড়াতে, প্রত্যেক তালি 
২-এর শক্তির বিভাজ্য হইয়া, ঠা-ছুন ক্রিয়ার উত্তম স্থবিধ! হুইয়াছে। "উপরে 
চৌতানের ঠেকাটী 'মধ্য' অর্থাৎ সহজ লয়ে লিখিত হইয়াছে । ইহার ঠা ও ছন এই 
প্রকার, যথ। 


চা ৩ হ গু ৩ ৪ 


তি আও (তর আরা ০০০০১ 


ঠা। জা রা 
| ধা | ধা সিটি | তেঃটে | ক: ভা । 


িশ্রিল্াশিজ্ারত্ ষ্টে|কে:টে | গ: দি | ঘে ংনে ॥ 
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| ধাধা: দিন .তা। তেটে:ক, তা : ক,দে.তা রর তে,টে কে,টে £গ,দি.ঘে,নে | 





০ ১ 
লক জা 
॥ ধাধা ঃ দ্বিন্‌ .তা |তেটে.কঃতাঃক/দে.ত। | তে,টে, কে ,ট; গদি, ঘেঃনে॥ 


২৪ দীতক্ছহ সাক 
প্রন্কভ হিম্বাত্রিক ছন্দ ঞ্রপদে ব্যবহার নাই; -কিন্ত পাখোয়াজের বোলে 


বিচিত্রতার জন্ত, চৌতালেব প্রতোক মাত্রা কখন কখন সমান তিন ভাগগড হইয়। থাকে ; 
যথা: _ 


| ঘেঃঘেঃতে।টে:তেঃটে (কঃ তে:টে।খুঁ:০ত:টে।কে:তে: খে।ঘে২ তো টে। 
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বিষসপদী জাতি। 

যে সকল তালে অসমান সংখ্যক মাত্রা ব্যবধানে প্রশ্থন ও তালি পড়ে, তাহাদিগকে 
বিষমপদী তাল কহে । সেই সকল প্রন্ন ও তালি কখন ত্রিমাজ্রিক, কখন চতুর্মাজ্রিক, 
কখন দ্বিমাত্রিক হয়; এই হেতু এ সকল তালকে মিশ্র তালও বলা! যায়। বিষমপদী 
'তালও চারি পদে বিভক্ত হইয়া, তিন তালি ও এক ফাক প্রাপ্ত হয়; এ চারি পদের 
প্রথম ছুই পদে যেরূপ মাত্রা ও তালির ভাগ, শেষ দুই পদেও তন্রপ। ঝাঁপতাল, 
স্থরফাক তাল, যৎঃ পোস্ত!, ধামার, তেওট, রূপক, আড়াচৌতাল, তেওরা, পঞ্চমসও- 
আরী, ইহারা বিষমপদী তাল। 


* পাখোয়াজ (হিন্দী_-পাখাওযাজ) শবের উৎপত্তি বিষয়ে কোন গ্রস্থকারই কিছু বলেন নাই ৷ বোধ 
হয়, ইহ। হিন্দী “পাক! আওয়াজ' শবের বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। পাকা আওআজের তাৎপর্য মহৎ 
ধ্বনি। তবলা, ৰীয়া, ঢোলক, প্রভৃতি যন্ত্র স্য সমাজে প্রচলিত হইলে পর, প্রাচীনতম যন্ত্র মৃধের রেষ্ঠতা 
ও সম্মান রক্ষার্থ, উহার পাকা আওআঁজ নাম দেওয়! হইয়! থাকিবে ; ইহার তুলনায় তধলা বায়াদি বস্ত্ের 
আগজাজ কাচা _নিকৃষট। 


তালের মাত! ও ছঙ্গ নির্ণ় | ২০১ 
বঝাপতাল্স*। 
এই তালের মাজাসমষ্টি দশ ; ইহ! চাঁরি পদে বিভক্ত, তাহার ১ম ও ওয় পদে ছুই 
ছুই মাত্রা, এবং ২য় ও ৪র্থ পদে তিন তিন মাত্রা; অর্থাৎ ঝীপতালে একবার ছুই মাআ! 
অন্তরে, তৎপরক্ষণে তিন মাত্রা অস্তরে, প্রশ্ন ও তালি পড়ে । যথা, 


খর ঙ ১ 
& ১৮২ 1 ১ম 9 | ১৮০২ 1 ১৮২ ৩ ॥ 


স্‌ হইতেই ইহার উখাপন হয়। ইহার তাবাক ১ ও $। বাপভালের ঠেক! বথ! :-- 
-ঁ ৩ ৩ গু 
65533875-ইকল 

| ধ।ঃগে | ধাগে:তিন্জ| নাকে | ধা: গে: ধিদ্‌॥ 


ইহার চার পদে গানের বর্ণ সংখ্যার স্থিরতা নাই ; কখন একটা বর্ণ, কখন দুইটী 
[বর্ণও থাকে ; কিন্ত কোন পদে ছুই বর্ণের অধিক প্রায় থাকে নাঃ ষথ] £-- 


রি, গু ৩ 
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আদিতে ঝাপতাল গ্রুপ্ধেরই তাল; কিন্তু পবে ইহ! খেয়ালে ও বাধহার হইয়াছে । 


স্ুন্সফাক, ভাল। 
ইহার মাত্রাসমষ্টি দশ, ও পদ্রবিভাগ তিন। সেই তিন পদেই তিন তালি; প্রথম 
ও তৃতীয় পদে চারি চারি মাত্রা, এবং দ্বিতীয় পদে ছুই মাত্রা। যথা :-_- 


॥ সংস্কৃত গ্রন্থে ইসা 'বম্পা তাল' নামে খ্যাত ( ১৪৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য )। সঙ্গীতসার, কণঠকৌ মুদী, মৃদঙ্গমঞ্জনী 
তবলামালা, প্রভৃতি গ্রন্থে বাপতালকে সাত মাত্রার তাল ৰলিষ!, তাহার ঠেকার বে'লে তদ্রুপ মাত্রা নির্দেশ 
কর! হইযাছে, তাহ! অতিশয় অশুদ্ধ । দ্বিতীযবার মুদ্রিত সঙ্গীতসারে এ ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। 

দ্বিতীষবার মুদ্রিত যন্ুক্ষেত্রদীপিকাতে ঝাপতালের 'ঠকাতে মাত্রা নির্দেশ শুদ্ধ হইয়াছে; প্রথমবারে 
অশুদ্ধ হইযাছিল। কিন্তু দ্বিতীষবাবে ইহাকে “ছুইটা দীর্ঘ ও ছুইটা প্লত যাত্রার ভালসবলিয! যে লিখি 
হুইযাছ, ভাহাগ যুক্তিযুক্ত হয নাই। ছুষ্টটা দীর্ঘ ও দুইটী প্লত “আঘাতের” তাল বলাই উচিত ছিল ; 
কারণ মাত্র। হইতে আঘাত অনেক ভিন্ন ।. তালি বা জাঘাতই তালের আবন ও কপ পারচাষক ; মাত্র! 
সেই আঘাতের প্ররিমাপক । প্র গ্রন্থে সকল তালই এঁ প্রকার অপরিষ্কার নিয়মে ব্যাথত হইয়াছে। 

1 সুরফাক তালই সংস্কৃত গ্রন্থের 'শরভতলীলক' তাল; এই শরভলীলকের অগত্রংশে 'হরফাক্‌' সংজ্ঞার 
উৎপত্তি। প্রথমত এই কথাক্ন অনেকে বিন্মিত হইবেন কিন্তু নি্ললিখিত 'যুক্তি প্রমাণ পাঠে উহ! বিশ্বাস 


২২ বীতনত্র সার। 
| ১--২--৩--৪ | ১২ 1 ১২৩৮৪ ॥ 
উক্ত প্রথম পদের ১ম মাজাতেই লম্‌। ইহার চতুর্মাত্রিক পদ ছুইটার তৃতীয় মাত্রায় 


ফাক দেওয়া যাইতে পায়েঃ তাহা হইলে লয় আরও সহজ হয়। ইহার ভালাঙ্ক 9 ও ৪1 
স্থরফাকের ঠেকা বথা £-- 





॥ ধাঃছে,প্ঠে।না গ:দিগ| তেনে: না 'গ | গঃস্বী|ঘেনে: নাগ 


লম্‌ হইতেই ইহার উত্থাপন । ইহা গ্রুপদ ভিন্ন ব্যবহার হয় না। ইহার পদগুলির] 
মধ্যে গানের বর্ণ সংখ্যার নিশ্চয়তা নাই । নিয়ে গানের উদ্াহরণে তালের ছুই ফের 
গ্রবশিত হইয়াছে $ যথা £-- 





131, 1 1111 4. 1. . এ এ 














হইবে, সন্দেহ নাই। শরতলীলকের সংক্ষেপোচ্চারণ জন্য 'লীল' পরিত্যাগে প্রথমত 'শরতক্‌* তাল বলিষা 
বাবহার হয়। তৎপবে তাহারই উচ্চারণ ভেদে “সরভক্**হইয়া, ক্রমে 'হ্বরফাক' হইয়া গিয়াছে । ইহাও 
অকারণ নহে ; হিন্ুস্থানী লোকেব তালব্য-শ কে দস্তয-স-বৎ উচ্চারণ কর! অভ্যাস হেতু, 'শর'-কে “সর 
বল৷ হয়; তৎপরে অজ্ঞ সঙ্গীত ব্যবসায়ীগণ এ সর-কে সুর ও “ভক্‌*-কে ফাক মনে করিয়া, তদ্রুপ উচচারণ 
ব্যবহার করিযাছে। এতত্বযতীত 'হুরফাক' শব্দের অন্ত কোনই তাৎপধ্য নাই । এই রূপে শরভলীলক ফে 
আধুনিককালে হুরফাক নামে পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয। আরও শরতলীলক তালের 
নিয়ম সংস্কৃত সঙ্গীত-রত্বাবলীর মতে 'লঘুদ্র তলঘুচৈব তালে শরভলীলকে”,--অর্থাৎ ইহাতে তিনটা তালি 
পড়ে, তাহার প্রথম ও শেষ তালি অপেক্ষা, মধ্য তালিটা দ্রুত অর্থাৎ হম্বতর। প্রচলিত স্থরফাকেরও 
অবিকল এ রূপ তালি। 
কণ্ঠকৌমুদরীর শেষ ভাগে 'যনগ্ঠাষ+ ও “বরণ্যা' এই ছইটি তুজলগ্রয়াত ছন্দের গছ যে রূপ শরভলীলক 
তাল যোজনা কব! হইবাছ্ে, তাহাতে যথেষ্ট অসঙ্গ তি ও ভ্রম দৃষ্ট হয় ; কারণ ববণ্যার ব-তে এক মাত্রা, র-তে 
অর্ধ মাত্রা, গা-তে এক মাতা, এই প্রকার মাত্রা 'দেওযা হইয়াছে ; কিন্ত কে না বলিবেযে ইবলঘু ওর 
গুরু? অতএব এ ব-এ হৃম্বকাল-অর্ধামাজা। এবং র-এ দীর্ঘকাল-_এক মাত্র হওষাই উচিত। কিন্তু 
গ্রন্থকার হযত বলিবেন যে সঙ্গীতেষ তাল কাব্যের লঘু গুক নিষমের অধীন নহে, নতুবা এ শ্লোক শর- 
ভলীলক তালে কি প্রকারে গাওয়। যায়? এ কথা অসঙ্গত ও অগ্রাহা হইবে ; কেননা বাঙ্গাল! গানে সে 
রূপ হইলেও হইতে পারে,+তাহাতে লঘু গুরুর বিচার নাই; কিন্তু সংস্কৃত পদ্ধের গানে তাহা হইতেই পায়ে 
না। বিজ্ঞানাকারে শান্ত'নুযায়িক সঙ্গীত চর্চার ভাগ করিয়া, তালের সহিত গম্ভছদ্দের সামগ্লন্ত রাখিতে 
না পারা, বিড়ন্বনার পরাকাষ্ঠা বলিতে হয়। শরতলীলক তালের উক্ত ছুইটা গানেই কি ন৷ ভূজঙ্গপ্রযাত 
ব)বহার হউয়াছে। এ তালে এরাপ ছন্দ যোজন! কর! উচিত ছিল, যাহাতে তালছন্দে ও কাব্যছন্দে হু মিল 
হুয়। ভুভগ্রয়াত শরতলীলকের অদবীয়প নহে ; উহ! ঝাপতালের জন্তর্গত। যথা £-- 


তালের মাতা.ও ছন্দ নিপয়। ২৬৯ 


যত ভাল+। 
এই তালের মাত্রাসমষ্টি চৌদ্দ? তাহা চারি পদে বিভক্ত হইয়া, ভিন তালি, এক 
ফাক প্রাপ্ত হয়। ১ম ও ৩য় পর্দে তিন তিন মাত্রা, এবং ২ম ও৪র্থপদে চারি চারি 
যাত্রা ; অর্থাৎ ইহাতে একবার তিন যাত্রা অন্তরে, তৎপরে চারি মাতা অন্তরে, প্রন্বন 


ও তালি পড়ে। বথা»_ 
| ১--২--৩ | ১২-7৩-77৪1 ১ -২-৬৩ | ১-২-৩7৪ | 


রা ৩ 0 ১ শা ৩ 0 ১ 
£ব।রঃ:-ণাঃ-ঃম্ম।রঃ--|ণ্যাঃধ।রা£_|ধাঁঃ_£শ।মা১-|ভ্যা ২৪ 
ঘবিতীয়বার মুদ্রিত “যন্ত্ক্ষেত্রদী পিকার” ২১৩ পৃষ্ঠায় যে 'তেনুমধ্যাচ্ছন্দ' লিখিত হইয়াছে, তাহাই অবিকল 
শরভলীলকের, অর্থাৎ হবরফাকের অনুপ ; যখ! £-- 
শঁ ২ ৩ 4 ২ ৩ 
নি 2" ন্দা ঃ--|কঃ রি|ভা:--ঃগ্যে ২71 ভা :-£ সে :-1ছ £ল।যে।:-:গীঃ-- 
বদি বল যে, স্থরফাক হইতে শরভলীলক বহু প্রভেদদ ; কিন্তু বাস্তবিক সে কথা নহে, উভয়ে একই তাল 
কারণ ধাহার লয় ও অনুপাত বোধ জাছে, তিনি অনায়াসেই বুঝিবেন যে, ১ মাত $ ও ১ মাত্রা, এই ত্রষে 
ঘে তাৎপর্য, আর ২ মাত্রা ১ মাত্র! ও ২ মাত্রা, কিন্বা! ৪ মাত্রা ২ মাত্রা ও ৪ মাত্রা! এইরূপ ক্রমেরও অৰিকল 
মেই তাৎপব্য, কোন প্রতেদ নাই ; কেনন। ১ ই ১১০২ ১১১২, কিন্বা.৪ ১২ ১৪7; এই সকল কালের 
তুল্য অনুপাত ও তুল্য লয়। অতএব ১ 2 £ ১ বদি শরতলীলক হয়, তবে ২:১:২ কিমা ৪:২:৪॥ 
বাহাকে হুরকাক্‌ বলি, তাহাও শরভলীলক । 

* সংস্থৃতে ইহাকে 'ঘতিতাল” বলে; তাহার লক্ষণ যথা,-_-“লঘুদ্বান্্ৎ দ্রুত ঘন্দং যতি স্তাৎ ত্রিপুটাস্তরা”, 
অর্থ এই যে, দুইটা লঘুর পর দুইটা দ্রুত জাঘাতে যক্তিতাল হয, বাহার মধ্যে ব্রিপুট বর্তমান ; মতাস্তরে “যতি 
তালে ল্দৌ৷ দলো”, অর্থাৎ যতিতালে একটী লঘুর পর দ্রুত, তৎপরে জার একটা দ্রুতেব পর লঘু আঘাত) 
একটু তলাইয। দেখিলেই জান! যাইবে যে, এ উভয় লক্ষণের তুল্য তাৎপর্ধ্য ; কারণ চক্রেব জয় এ তালেৰ 
পুনঃ পুনঃ আবর্তন হইলে, ছুইটা লঘুর পরে দুইটা দ্রুত, কিন্বা! ছুইটা ভ্রুতের পর দুইটা লঘু; এই প্রকারই কাধ 
হয়। এক্ষণে জাধুনিক বত.ই বে এঁ বতিভাল, তাহ। দেখাইতেছি £ হিন্ুস্বানী লোকেব সংক্ষেপে উচ্চারণ 
হইতেই যতির অপত্রংশ ঘত, হইয়াছে ; যত.তালে আমব!1যে রূপ তিন তালি ও এক ফাক দিষ। থাকি, বাহ 
উপরে প্রদ্দপিত হইতেছে, হিন্দস্বানীয লোকে ইহাতে এ প্রকার করিযা তালি দে না। হিন্দস্থানে ইহা অতি 
প্রসিদ্ধ তাল , ইতর ভদ্র সকলেই ইহা! ব্যবহার করে। তথায উহাতে সাধারণ প্রখান্ুসাবে তালি দেওয়ার 
যে নিয়ম, তদনুসাঠেই উক্ত সংস্কৃত নুত্র গঠিত হইযাছে, কারণ পুবাতন সংস্কৃত গ্রস্থকারগণ প্রাষশই হিন্দু- 


্ানেব লোক। সেই প্রথা এই,_ | ধা ৪ ধিন্‌ ১ $ ধা ঃ গে £ তিনঃ-_ | কিন্বা | তি ন £-£ ধা! ঃ ধিন্‌ ই 
-ঃ ধ।ঃ গে! ইহা! যতের প্রথমাদ্ধ : বাকি অর্দও আঁবকল এ প্রকার । উক্ত চারিটা রেফে চাবিটী তালি। 
উল্লিখিত প্রথম সীরাহরণে প্রথম দুইটা তালি দ্রুত পড়ে, শেষ দুইটা একটু বিলম্বে পড়ে ; ওহা! উল্টাইব! লইয়া 
“্লধুদ্ন্াৎ দ্রুত হন্ং” হইযাছে, যেমন-্ধ £ গে £ তিন্‌ 35 ধাঁঃ ধিন্ঃ-| উক্ত দ্বিতীঘ উদাহরণ 
হইতেই “লদৌ দলো”বলিয়া। লক্ষণ হইযাছে, কারণ উহার মাঝের ছুই তালি দ্রুত। এ চাবি শালির 
দ্বিতীয়ুটা বাদ দিঘা, কেবল তিনটী তালি দিলে তেওর| তাল হুয় । এই জন্তই যতংকে তেওরাগ প্রকারাস্তর 
বলা বায় ; তেওর। রিপুট শব্দের বিকৃতি 


২০৪ সতহত লার। 


ধতের মাত্র! অতিশয় হুন্ধ, কারণ ইহার গতি ভ্রুত। লম্‌ হইতে প্রায়শই ইহার 
সির রান যতের ঠেক। যথা £-_. 
খু 


ঝা; তার গে : মু শন তিন্‌ | ধা: গে: ধিন :--॥ 


বাঙ্গাল। গানে ইহার গ্রত্যেক পদে প্রায়ই দুইটী বর্ণ; হিন্দী গানে ইহার ত্রিমাত্রিক 
পদে প্রায়ই এক একটা বর্ণ থাকে । কোথাও ত্রিমাত্রিক পদে ছুইটী বর্ণ থাকিলে, 
তাহার প্রথমটা একমাত্রিক--লঘু ও দ্বিতীয়টা দ্িমাত্রিক-_গুরু ) চতুর্মাত্রিক পদের * 
দুইটী বর্ণই দ্িমাত্রিক | যথা £-- 


৩ ০ ১ রঃ 
11. এ. 4৫. এ. 8. এ ্ ১৮৪০৮ 
হিন্ী |ফা সখ 2 ন 1৫ ২1 দি সাও ন ৮ |] হায়, ২ 
[টি | 1111 21 
বৎ কিন্ব। পোস্তা, ও ঝাপতাল একই বূপ ছন্দ বলিয়া! অনেকের ভ্রম হয়? কারণ 
উভয়ের তালি ও প্রশ্বন সংখ্যা সমান, এবং একটা তালি হুম্বঃ একটা দীর্ঘ; যতের হৃ্ব 
তালিটী অপেক্ষা! দীর্ঘ তালি যেমন এক মাত্রা বড়, ঝাপতালেও তব্রপ , এবং যতের 
তালিগুলি হইতে ঝাপতালের তালিসমূহের কেবল যে একটী মাজার কমি বেশী, 
তাহ। বিশেষ পরীক্ষা ব্যতিরেকে অন্গধাবন হওয়। ছুষ্ষর। প্রত্যুত উহার! পরম্পর 
হইতে অনেক ভিন্ন ; কারণ বাপের ছুই তালির অন্গপাত ২ £ ৩, এবং যতের ছুই 
তালির অনুপাত ৩ £৪.। অতএব ও হইতে $ যত ভিন্ন, ঝ1পতাল হইতে যত- 
তত ভিন্ন) ইহ। এখন সহজেই বুঝা যাইবে । 


এ্বাসাব্স তাল। 
এই ভালটা ঘতেরই প্রকার ভেদ মাত্র; কি ছন্দে, কি প্রন্বনে, কি মাত্রায়, সকল 
বিষয়েই, ইহ। যতের অবিকল অন্থরূপ। স্মুল কথায় ইছা যতই, যতে স্টক উঠাইয়। 
* প্রথম বার মুদ্রিত সঙ্গীতদার গ্রন্থে বস্তকে সাড়ে ছব মাতার তাল বলিয়া, তাহার সমের ও ফাকেয় পদে 


সওয়া মাত্র! করিয়া ধর! হইয়াহিল,মে ভ্রান্তি পুনযুত্রাঙ্ছনে নংশোধিত হইয়াও নির্দোষ হয় নাই, ক্ষারণ 
ইছাতে সম.ও ফাক পদস্থ বোলে মাত্র! দেওয়া! উষ্টা হইছে । 


তালের সাজ! ও ছন্দ নিরর্য়। ২০৫ 
দিগ্লা, তাহার ১৪ যাত্রাকে তিন পদে বিভাগ করাতেই, ধামারের ক্ষঠি হইয়াছে+। 
হন | ১২৩১ | ৩78৪-১২-৬1 ১২০৩৪ ॥ 

ঘতের চৌন্ছ মাত্রা কখন সমান তিন ভাগ হইতে পারে ন1; এই জন্য ধামারের 
গ্রথম ছুই তালিতে পাঁচ পাচ মাত্রা, ও শেষ তালিতে চারি মাত্র পড়িয়াছে। অতএব 
ধামারে তালাঙ্ক 1 $ ও 9 $ ইহার ঠেক] যথ। :-- 





ঘতের বোলে ধামারের তালি, এবং ধামারের বোলে তের তালি অনায়াসে 


0] 11413 2 ও 


ধত্‌ ধা ধিন ধ! গে |তিন্ না রঃ ধা গে ধিন্‌ 


1111 70) 


ক ধে 51 ধেটে ধা 








ধামায [৪ £ দিন্‌ ত। 
পূর্বেই বলিয়া, ধামার ও যতেব গানে ছন্দ একই প্রকার । ধাম।রের গান যথ। £-_ 


|... ২. 2: |: ৪৫ | 


তের গানে ধামারের তালি, ও ধামারের গানে ঘতের তালি দিলে এইরূপ হয় 
( প্রথমে যতেব, তৎপরে ধামারের গান। ) 





“ ("৭ ধান 1] বানয়ে | চার ও | কিহ'-লো | দায়. 


্ 


* প্রাচীনকালে ধামার তাল বোধ হুষ প্রচলিত ছিল ন1 . কারণ দশস্কৃত সঙ্গীতগগ্রন্থে ইহার উল্লেখ দৃষট 
হয না। মুদঙ্গধ্ররীতে সংস্কত গ্রন্থের 'বৃহগ্তালের' সহিত ধামারের যে মিল দেখান হুইযাছে, তাহা! বিষম 
্রাস্তি ; কারণ বৃহত্তালের আটটা তালি, ইহা! তাহার লক্ষণেই প্রকাশ আছে । 

+ শ্বরলিপিতে তালাগ্গের ব্যবহ্থাধ্য বাঙ্গালা « অস্কের টাইপ না পাওযাতে ইংরাজীতে অগ্ক প্রয়োগে 
বানা হইলাম। 
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উহাতে দৃষ্ট হইবে থে, তাল পরিবর্তন করিতে, গানের বর্ণসমূছের মাত্রার 
ও প্রশ্বনের পরিবর্তন, কিন্বা অন্ত কোন ব্যতিক্রম, কিছুই হয় না। ঞ্ুপদগায়ক 
অধ্যকালের কলাবৎগণ যত. ছন্দকে ইতর সাধারণের ব্যবহার হুইতে পৃথক 
' করণার্থ, তাহার সাধারণ ব্যবহৃত চারি তালির কিন্বা৷ তিন তালি এক ফ'কের রীতি 
ত্যাগ করিয়া তাহাতে পরস্পর হইতে দূর দূর অস্তরে তিনটা তালি প্রয়োগ করত, 
একটু কঠিন করিয়া লইয়াছেন $ এবং উহাকে 'ধামার” নামে খ্যাত করিয়াছেন। 
আরও, ইহাকে ধ্রপদের গভীর কায়দায় পরিণত করার জন্য, ইহার লয় যথেষ্ট বিলদ্বিত 
করিয়া, ঘতের ৩য় তালাঘাতের ও ফাকের স্থানে অর্থাৎ চতুর্থ ও অষ্টম মাত্রায়, ছুইটা 


ফ্কাক গ্রয়োগ করা হইয়াছে । এই হেতু, অর্থাৎ ছন্দ লম্বা করার জন্য, ধামারের 
ঠেকায় ঘতের ঠেকা অপেক্ষা, অধিক বর্ণ ব্যবহাত হইয়াছে; এবং তালাঘাতে ও 
ফাকে, সাকল্যে পাচ পদে বিভক্ত হইয়াছে ; যথা :-_ 


শশ ৩. হ ৩ ৩ 
ন ১. 41১) ১14 143 14 2 
ঠেক1। |ক £ধে $টে |ধেঃটে |ধা 2 |গঃ দ্বীঃ-- | দিন্‌:--ঃতা13-- 
গান? [শো ৫] ভ ৮] ঘ 2 রি 1 শো হিং ত ২ 
[1 রা 
ত্পান্ড ভালা ॥ 
এই তালের মাত্রাসম্টি, প্রশ্ন, তালি, পদ্দ-বিভাগ, এবং প্রতি পদ্দে মাত্রা ও বর্ণ 
সংখা সকলই ঘতের স্তাঁয়। যত. হইতে ইহার ছন্দের প্রভেদ এই যে, পোস্তার ত্রিমাত্রিক 
পদটীতে ছুইটী বর্ণ থাকিলে, তাহার প্রথমটা গুরু এবং দ্বিতীয়টা লঘু; এবং ইহার 
চতুর্মাত্রিক পদ্দান্তর্গত বর্ণ প্রথমটি লঘু$ ছিতীয়টা ত্রিমাত্রিক । যথা +- 
রশ ্ ন ব 
রর এ এর 
ন| 27৮ নী না ঃখক্‌ ২৮2 বিংস্ঃশ্বাস 1 তক ২. 
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' পোস্ত। পারন্ঠ শব ; ইহা! গজল গানের তাল । পোস্ত! শব্দ পারন্ত হইতে আম্দানী হইয়া থাকিবে ॥ 


তালের মাজ! ও ছঙ্গ নির্ণয় । ২৯৭ 


পোস্তার পদাস্তর্গত বর্ণসমূহ এ প্রকারে লঘু গুরু হওয়াতে, প্রত্যেক পদেই প্রস্বন 
প্রবল হইয়াছে । এই হেতু সকল স্থানেই তালি দেওয়] ভিন্ন কোথাও ফাক দিতে ইচ্ছা 
সয় না; সেই তালি ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক হিসাবে, একটা হুম্ব ও তৎপরটী দীর্ঘ, 
এই প্রকার দুই তালিতেই পোস্তায় ছন্দ পর্যযবমিত হুয়। এন্ন্ব তালটাতেই ইহার 
লম্‌। অতএব এ প্রকাব ছুই তাজিতে পোস্ত নিষ্পন্ন হওয়াতে, কাওআলী সম্বন্ধে 
ঠরীর ন্যায়, পোস্তাও তেব অর্ধ হইয়াছে , এবং ইহার ঠেকাও এরূপে গঠিত হইয়াছে 
বে, দুই তালিতেই আক্ষেপ শিটিয়। বায়। যতের সায় ইহারও তালাঙ্ক দই_৩ ও $। 
পোস্তার ঠেকা যখ1-_ 





॥ তাক্‌:--ঃতাক্‌ | ধী ধা 'ধ। ॥ 


এইবূপে পোস্তাব মাত্রাসমষ্টি সাত, তাহ ছুই পদে বিভক্ত হওয়াতে, অর্থাৎ পোস্তার 
কেবল দুইটামাত্র তালি থাকাতে,অনেক গানের আস্থায়ী কিন্বা অস্তরাতে তালিব সংখ্যা 
9-এর বিভাজ্য হয় না। অর্থাৎ পোস্তার ৩, ৫, ৬, ৭ ফের পর্য্যন্ত গানে ব্যবহার হয়। 
ইহ] টগ্স। ভিন্ন খেয়াল ও ক্রপদে ব্যবহার হয় ন] *। 


| তেওট ভাল+। 

এই ভালেরও মাত্রাসমহি চৌদ্দ; তাহ! চারিটী অসমান পর্দে বিভক্ত হইয়া, তিন 
'ভালি ও এক ফাক প্রা হয়। যতের ন্যায় ইহারও একটী তালি হৃস্ব__ত্রিমাত্রিক, 
একটি তালি দীর্ঘ__চতুর্মাত্রিক, এই প্রকার চারিটি তালি; তাহারই একটি হৃদ্ব তালিতে 
ইহার সম্১ ও আর একটা হ্ুত্ঘ তালিতে ফাক। তের ন্যায়, সম হইতে তেওটের 
উাপন হয় না, ইহার দীর্ঘতর তালি ছুইটার কোনটা হইতে ইহা! উত্থাপিত হইয়া! 
খাকে। এইবরূপে ঘত হইতে ইহার ছন্দের পার্থক্য হয়। তেওটের তালাঙ্ক $ ও ৪, 
ইছার ঠেক যথা £- 

*বাঙ্গাল। সঙ্গীতসার, সঙ্গীত রত্াকর, মৃদঙ্গমণ্তরী, প্রভৃতি গ্রস্থসকলে পোস্ত অতি অশুদ্ধ রূপে ব্যাথ্যিত 
হইয়াছে ; মাআ! ও সম্‌উভভয বিষয়েই যথেষ্ট ভ্রম দৃষ্ট হয। শ্রস্থকর্তাগ্গণ পোল্তার সমষ্টি পৌনে চাবি মাত্রা 
ধরিয়া, তাহার উক্ত ₹য অর্থাৎ দীর্ঘতর তালিটাতে সম্‌ স্থির কবিয্লাছেন। তবলামালাতে ও পুনমুদ্রিত 
সঙ্গীতসারেও পোস্তার ব্যাখ্যা অশুদ্ধ হইয়াছে ; কেনন! তাহাতে ইহাকে পাঁচ মাত্রার তাল বলা হুইয়াছে। 
ঝপতালই পাঁচ মাত্রার তাঁল। পূর্বেই বলিবাছি, পোল্তায বাপতাল একই বাপ ছন্দ বলিয়া অনেকের 
ভ্রম আছে, উক্ত গ্রন্থছয় তাহার দৃষ্টান্ত । 

+ সংস্কৃত গ্রন্থে ইহ “ত্রিপুট” নামে খ্যাত। ২১২ পৃষ্ঠার নিম্নে টাকা দ্রষ্টব্য। 
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ইহার গতি শ্গথ, সেই জন্ত ইহার গানে ও ঠেকায় যত. অপেক্ষা বর্ণসংখ্য। অধিক । 
উপরে ঠেকার বোল দেওয়। হইয়াছে । গানের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


1111 113 11011114. 


শুই |হেঃরঃতা | হঃ-$ বত ঃলঃ থ 





কপষ্ষক ভালে*। 

এই তালটা তেওটের অর্ধ, অর্থাৎ তেওটের চতুর্মাত্রিক ও ব্রিমাত্তিক, এই ছই পদের 
সাত মাত্রায় রপকের এক ফের হুয়। তেওটের চতুর্মাত্রিক পদে দুইটা প্রন্বন থাকে, 
একটা ১ম মাত্রায়, আর একটী ৩য় মাআজায় ) তেওটের লয় আরও টিম করিয়া এ এ 
স্থানে তালি দিলেই রূপক হয় ) যথা :--১--২--৩ | ১২ | ৩৪ | অতএব 
রূপকের তিনটা পদ, একটা ত্রিমাত্রিক, দুইটা ছ্িমাত্রিক $ এবং এ জ্রিমাত্রিক পদের 
প্রথম মাত্রায় ইহার সন। ইহার তালাঙ্ক 3 ও৪8। রূপক আদিতে ঞ্ুপদেরই*তাল, 
পরস্ধ অতিশয় মনোহর জন্য, বীয়া ও ঢোলক প্রভৃতির সঙ্গতে, ও সকল প্রকার গানে, 
ব্যবহার হুইয়। থাকে । ইহার ঠেক1 যথা ৮ 


এট হিিটানার রানির 
ৃষষেক। | ধু.মা:কে.টে | গ.দি:খে,নে | তা:খুনুংন| | 
১ ৮ 


বাসার । | ধিন্‌ ধিন্‌: ধাগ, | ধিন্‌' ধিন্‌: ধাগ, | তিন্‌ :তিন্‌: তাক ॥ 


তেওট হইতে বূপকের ছন্দের বিশেষ পার্থক্য নাই ; তেওটের গানে রূপকের তাল 
দেওয়া যায়, এবং রূপকের গানে তেওটের তাল দেওয়া যায়। তেওটের গানে 
কবপকের তাল বথ।--- 


114141.1 


ছেঃযর়ঃসা 


1114 1]1 
জঃলঃধ[রেঃ-1ওঃই 








* সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা! 'রূপক' নামেই খ্যাত ; ১৪৮ পৃউা! দেখ। 


তালের মাত্র! ও ছন্দ নির্ণয় । ২৪৯ 


কালাবিৎগণ ্বপকের লমের উপর তালি না দিয়া, তথায় একটা ফাক দিয়! 
তাহাতেই সম নির্বাহ করেন*, তজ্জন্তই এ স্থানে ঠেকার বোলে ত-বর্ণ ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। বূপকের গান প্রায়শই এঁ সম্রূপী ফাক হইতে উাপিত হয়। তেওট 
অপেক্ষা! রূপকের গতি আরও ধীর, এই জন্য ইহার গানে ও ঠেকায় বর্ণ সংখ্যা অধিক। 
কিন্তু বাঙ্গাল! গানাপেক্ষা হিন্দী ঞ্পদে বর্ণ সংখ্যা কম, এই হেতু বাঙ্গাল! গানে ইহার 
ছন্দ পরিষ্কার প্রকাশিত হয়। রূপকের গান ঘথা-_- 


14511111141 











£হুংধাও| সু ঃধা শৃুঃনতঃময়, 
না 2ম্কা,ল 111. |: রাঃ এ. বা ৫১ 
€চীতাল। 


এই তালও বূপকের ন্যায় এবং ইহারও মাত্রাসমষ্টি সাত, পদবিভাগও তদ্রপ। 
কিন্ধ ইহার গতি আরও শ্লপ; অতএব নপককে আরও টিম! করিয়া, তাহার ত্রিমাত্রিক 
পদটীর মধ্যে একটি প্রথম মাত্তায়, আর একটা দ্বিতীয় মাত্রায়, এই বূপ ছুইটাী তালি 
দিয়া, তৎপরে রূপকের বাকী ছুইটী তালি দিলেই আড়া-চৌতাল হয় ; যথা__ 

| ১] ২-৩ | ১০২ | ০7৪ ॥ 

স্থল কথায়, দপক এ প্রকার চারি পদে ও চারি তালিতে বিভক্ত হওয়াতে, তাহার 
আড়া বা ছোট চৌতাল নাম হইয়াছে । ইহার গতি ঈথতর জন্য ইহার তদহুষায়ী 
ঠেকাও প্রস্তত হইয়াছে, অর্থাৎ ইহার ঠেকায় অধিক সংখ্যক অক্ষর ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
তাহ! নিয়ে দ্রষ্টব্য। ল্থ গতির জন্য উক্ত সাত মাত্রার প্রত্যেককে আরও বিভাগ 


করিয়া, ইহার মাত্রাসমষ্্রি ১৪ ধরিতে হয়; তাহ। হইলে ইহার লয় সহজ হয়; যথা-_ 
- ৮ ৩ ৪ 
| ১--২ | ১--২--৩--৪ | ১-_২--৩--৪ | ১--২--৬--৪ ॥ 


্ধ প্রথম পদের ১ম মাত্রায় ইহার সম্। ইহার তালাঙ্ক ও $। ইহার ঠেকা 
যথা £--- 


* এই হেতু এ সম স্থানে এই € চিফ ব্যবহৃত হইল; তারা কক ও সম, ছুই বুঝায় । 


১৪ 


২১১ ব্বীতকুজ সার। 
শ হ্‌ ৩ 


। থাক ৮21 ধাঃ হা ঃদিন :তা | 


রশ গু ৪ চি 


75ল2252 


| কৎঃডে,কে:তে 'রে:কে'টে 1] ভা 'কেঃ ফে.টে £ গ দি: থে নে ॥ 





ইহার লয় সহজ করণার্থ উক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ পদের তৃতীয় মাত্রায় ফাক 
দেওয়। যাইতে পারে, ধেমন উপরে দেখান হইয়াছে । ইহার গানের কথার ছন্দ 
অবিকল রূপকের ন্তায় $ পরস্ত বূপকের সমের পদের দ্বিতীয় মাত্রায় বর্ণ না থাকিলেও 
চলে ? কিন্তু আড়া-চৌতালের এ স্থানে, অর্থাৎ ইহার দ্বিতীয় পদের প্রথম মাত্রায়, 
বর্ণ থাক উচিত ; কেনন। তাহার উপর প্রন্বন ও তালি রহিয়াছে । ফলতঃ হিন্দী গান 
€কোন নিয়মেরই অধীন হয় না) ওস্তাদেরা রূপকের গান আড়া-চৌতালে, এবং আড়া- 
চৌতালের গান রূপকে, গাইয়া থাকেন। আড়া-চৌতাল কেবল ঞ্্পদেই ব্যবহার 
হয়; ইহার গান যথা £-_ 





০তওক্বা ভাল 
৪ ০ পঁ ২ ০ ৩ ০ 
এ শী এ 4: এ এ. 
কেঃন £ঃহঃন। কপ |য়ো 2: না 22 দঃ 
০তওরাতাল* 


এই ভালটীও অবিকল রূপকের ন্তায় ; অর্থাৎ ইহারও মাত্রাসমষ্টি সাত ; পদ্ববিভাগ 
ও তালি তিন £--তাহার একটা ত্রিমাত্রিক” যাহাতে সম) আর ছুইটী ছ্বিমাত্রিক। 
&ঁ ভিন পছ ছুইবার লইয়া, একটা ত্রিমাত্রিক পদে সমের তালি, অপর ত্রিমাত্রিক পদে 





* সংস্কৃত ভিপুট' শব্বের অগত্রংশে তেওরা! ও তেওট, ভুই-এরই উৎপত্তি হইয়াছে তেওয়াই ত্রিপুট 
কারণ সংস্কৃত গ্রন্থে ত্রিপুট তালের লক্ষণ এই :--“দ্রুততয়ং লঘুঃ”, অর্থাৎ ছুইটা দ্রুত আঘাতের পর একট, 
লঘু আঘাত। তেও্য়াতেও দুইটা তালি দ্রুত পড়িয়া শেষে আর একটা তালি'কিঞিৎ দীর্ঘ হয়; অতএব 
ব্রিপুট ও তেওরা যে একই তাল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তেওরা হইতেই তেওট তাল উৎপর 
হুইয়াছে। হিন্দহ্থানের পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে তেওট তাল তত প্রচলিত নাই। বোধ হয় পূর্বপ্রদেশে 
কিন্ব। বঙ্গে তেও! তাল খেয়ালে বাবহার হুইয়া, তাহার ছুই অর্ধাংশের অন্তর্গত দ্বিমাত্রিক তালি্বয়কে একটা 
বন! চতুর্নাত্রিক তালি করিয়া লওয়া হয়, এবং সমস্ত তালে তিন তালি এক ফাক প্রয়োগ হেতু, তছুপযুক্ত 
ঠেকারও উত্তব হওয়াতে, নামে ও কাজে উভয়েতেই পৃথক হু ইয়1 'তেওট” বলিয় প্রচলিত হুইয়াছে। যতের 


এনিয়ে টীক। দেখ। 


তালের মাত্র! ও ছন্দ নির্ণয় । ২৯১ 
ফাঁক দিলে, তেওরা তাল সম্পূর্ণ হয়। ইহার তালাঙ্ক ও ও উ। ইহার ঠেক। বথা £-_ 


২ | + ১ষমবার »২য় বান 


ভিন্ন দল 


1 ঘেনেংনা থ |ধেনে'ন।'গ। ধা:খেনে:না,গ ॥তাঃথধে নেন 'গ 








প্রায় সম. হইতেই তেওরার গানের উত্থাপন হয়। ইচার গানের কথার ছন্দ 
অবিকল তেওটের ন্থাঁয় ; কিন্তু ইহার গতি অতি দ্রুত জন্য গানের অক্ষর সংখ্যায় প্রায় 
কমই থাকে ; ইহাতেই রূপক হইতে উহার ছন্দের পার্থক্য হয়। বূপকের সষের উপর 
যেমন ফাক, তেওয়াতে সেরূপ ফাক নাই ; সমের উপর তালি । গান যথা £-_ 


11 111 10111 
শ্রী 


. ঠা 
যে সঃ র1:--|ঘ 2 








পণ ৭18 


গঞ্চমসওয়াক্নী ভাল 
এই তালের মাজ্রাসমঞ্ি ত্রিশ ; ইহা! আট পদে বিভক্ত । প্রথম ছুইটী পদ ব্রিমাত্রিকঃ 
পরের ছুইটী পদ চতুর্মাত্রিক,__-তাহারই প্রথম পদে সম্‌। ৪র্থ, ৬ ও ৮ম পদে ফাক। 
ইহার পাঁচ পদে পাঁচ তালি, এই কারণে ইহার নাম পঞ্চমসওয়ারী। ইহার তালাক্ক 
ডওউ। ইহা ঞ্রপদের তাল। ইহার ঠেক| ও গান যখ। £- 


ভিলললল্লল কু 
| ধিন্‌ £ধাপ.:- | ধিন:ধাগ.:- | তা: ধিনৃ; দ। |ধিন্‌ দাঃ ধিল্:দ। |তাঃকে “টে 
8525225737772-83778785352 


তিন:তা | তেরে: ০ ভিরচালা বিন! নেঃঞাঃভে-রে:কে.টে॥ 
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৮ ) 1] 


রি পরি ১০৮৪ বধ টি 


নিরব 





হ১২ গীতক্ছ্ত্র সার। 


উপরে যে কয়েকটা তালের ব্যাখ্যা কর! হইল, ব্যবহারে ভাহারাই সচরাচর গ্রচলিত। 
তস্তিনন ব্রন্মতাল, রুদ্রতাল, লছমী তাল, ফোর্দন্স,খাম্সা, গ্রভৃতি কতকগুলি বহু তালি! 
ও বনু ফাকবিশিষ্ট সংস্কৃত ও উর্দ, তাল কোন কোন বাঙ্গালা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহারা তত 
স্থথকর নহে বলিয়। প্রচলিত নাই ; অতএব তাহাদের বিবরণ লিখিয়। বুথ গ্রন্থ বিস্তার . 
কব। নিপ্রয়োজন। কিঞ্ত তাহাদের উদাহবণ স্বরূপ, ব্রক্ষতালটার বিবরণ ন। লিখিয়।' 
ক্ষান্ত দেওয়া যায় না, কারণ তাহার দীর্ঘকলেবর বিরক্তিকর হুইলেও, তাহ। একটা 
সুন্দর নিয়মে গঠিত* £_ প্রথমে এক তালির পর ফাক, তৎপরে ছুই তালির পর ফাক, 
তৎপরে তিন তালির পর, তৎপরে চারি তালিব পর ফাক, আর£নাই। ইহার মান্ত। 
সমষ্টি আটাইশ ; তাহ ছুই মাত্রান্ুসারে সমান ১৪টা পদে বিভক্ত । ঠেকা যথা ১-- 


পাশ তি ঙ তত € ঠ € 





| ধা:দিন্‌ | ভা: দি | ধা: ধ। | কে, , টে: তা, ক] গদি: বেলে ধাপ (বুল, ৮] 


পূর্ব প্রকটিত তালগুলির মধ্যে, যেমন কোন ন। কোন এক প্রকার ছন্দ পাওয়া যাঘ» 
ব্রদ্ষতালের উক্ বোল দৃষ্টে গ্রতীত হইবে যে, কোন একট ছন্দ কল্পনা করিয়া, ইহ! 
গঠিত হয় নাই ; কেবল ২৮ট1 মাত্রা যে-কোন প্রকারে সমান ১৪ ভাগ হইয়া, তাহার! 
১০ ভাগে তালি, এবং বাঁকি ৪ ভাগে ফাক দিয়া, তাল-পিগড রচিত হইয়াছে । এই জন্য 
ইহাতে কোন শৌন্দধ্য নাই ) এবং তদ্ভাবেই ইহ। লোকরঞগ্ক ন। হইয়া, ক্রমে লোপ 
পাইতেছে। শেষোক্ত অন্ঠান্ত তালগুলির কেহ এ প্রকার, কেহ ব৷ তদপেক্ষা দীর্ঘ । 
এই হেতু তাহারাও মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী নহে; স্থতরাং লোপ পাইবারই:যোগ্য। 
উহার। কেবল ওয্তাদীপন! জাহির করণার্থই ব্যবহার হয়। ফলতঃ উহার যে এমন 
কঠিন তাল, তাহা কিছুই নহে ; উহাদের দীর্ঘ কলেবর, আকাশের ভার৷ কিস্বা মস্তকের'] 
কেশ গণন। করার ন্ায়.বিরক্তিকর মাত্র । 


প্রচলিত তালসমূহের যে প্রকার ছন্দ উপরে নিরূপিত হইল, কোন কোন গানে 
তাহার ব্যভিচার কখন কখন লক্ষিত হইবে । ইহাতে এমনও হয়ত কখন মনে হইবে যে, 


% “লঘুক্র তং লঘুশ্চৈকোদত্বয়ং লশ্চ খ্রয়ং | 
লঘুচ্চ ব্রদ্মতালোয়ং তালবিত্তঃ প্রকাশিতঃ।” সঙ্গীত-রদ্বাবলী। 


ভালের মাত্র। ও ছন্দ নির্ণয় । ২১৩ 


তালের উক্ত ছন্দ নিরূপণে ভূল আছে। কিন্তু বাণ্তবিক তাহা নহে । কোন এক তালের 
যাবতীয় গানের বর্ণসংখা। এক রূপ হুওয়া, এবং তাহার! সর্বদা একই নিয়মে লঘু গুরু 
হওয়া, আশ। কর! ধায় না; কেনন। প্রত্যেক তালের জগ্ত, পছ্যের কোন বিশ্মে ছন্দ 
নিরূপিত নাই। নান! ছন্দের পছ্ধ যে কোন তালে গাওয়! হইয়৷ থাকে, কারণ সঙ্গীতের 
তালের ছন্দ সকলই মাত্রা-বৃত্ত, ইহা৷ পূর্বেই ব্যক্ত হইয়াছে; গাইবার সময় সেই সকল 
ছন্দের মাত্র! সমষ্টির ব্যতিক্রম না হইলেই লয় রক্ষা হয়। কিন্তু এক এক তালের ষে 
এক এক প্রকার ছন্দ আছে, যন্বার1 উহাদের পার্থক্য বিধান হয়, তাহাই উপরে বণিত 
হইল। একই তালের হিন্দী গানাপেক্ষা বাঙ্গাল! গানে বর্ণ-সংখ্যা অধিক ; এই হেতু 
বাঙ্গালা গানে কতক ছন্দ রক্ষা! হয়| কিন্তু হিন্দী গানে বর্ণাল্লতা জন্য, আশ, কম্পন, 
গিট.কারীর যথেষ্ট স্থান পাওয়! যায় ; বাঙ্গাল। গানে তদ্রপ হয় ন|। 

কালাবৎ ওস্তাদগণ গাইতে ও বাঞ্জাইতে শুদক্ষ হইলেও, যেমন তাহাদের সার্গম 
বোধ প্রাপ্ নাই, তেমনি তাহাদের তালেরও মীত্র। বোধ একেবারে নাই । তীহার। 
কোন তালেরই ছন্দ অবিকৃত রাখিয়! প্রায় গান না; ছন্দ অব্যক্ত রাখাই, তাহাদের 
নিকট প্রশংসার কাধ্য বলিয় গণ্য ; কারণ ঠেকার্দার বাদক যাহাতে শীঘ্র ঠেক। ধরিতে 
ন] পাগ্রিয়া অপ্রতিভ হয়, ইহাই তাহার্দের ওস্তাদীপনার প্রধান উদ্দেশ্ট হইয়াছে | 
ইহাতে এই ফল হইয়াছে যে, প্রচলিত হিন্দু সঙ্গীতে ছন্দ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ; 
এবং সঙ্গীতোপজীবিদিগের মধ্যে কাহারও ছন্দের নিয়মাহ্ুধাবন না থাকাতে, হিন্দুস্থানী 
সঙ্গীতে এক শ্রেণীর গানই পৃথক করিয়া রঃখা হইয়াছে যাহার ছন্দের নিয়মে বদ্ধ নহে। 
ছন্দ, ব্যবসায়ী লোকদিগের মধ্যে প্রায়ই প্রচলিত নাই। প্রচলিত গান প্রণালীর মধ্যে 
ফপ্দ গানে কতক ছন্দ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু খেয়াল ও টগ্লা ছন্দের দিক্‌ দিয়া 

যায় না। 

ধ্ুপদ গানে মুদঙ্গের যে সঙ্গত হয়, সেই সঙ্গতে পরণ ধরিলে, লয় ঠিক থাকিলেও, 
প্রহ্থন অর্থাৎ তালি ও ফাকের স্থান অব্যক্ত ও অস্পষ্ট হইয়। পড়াতে, গায়ককে সর্ব 
নিজে তাল দিয়া'গাইতে হয়। খেয়ালে সে রীতি নাই , খেয়ালে যে তান দেওয়া হয়, 
তাহা তালে বাধ! থাকে না; এই জন্য খেয়াল গায়কগণ সঙ্গতকারকে ঠেকায় পরণ 
ধরিতে দেন না; তাহাকে কেবল ঠেকাটী মাত্র বাজাইতে হয়, গায়ক সেই ঠেকা 
অবলম্বনে যত ইচ্ছা তান কর্তব করেন। ইহাতে গ্রুপদ ও খেয়ালে পরস্পর বিপরীত 
রীতির উত্তব হুইয়াছে ; ঞপদদে সঙ্গতকারের যথেষ্ট ম্বাধীনতা ; গায়ক নিজে তাল 
রাখিয়া, যেন পাখোয়াজ বাদকের অধীনে ঠেকার কার্য করেন। খেয়ালে গায়কের 
যথেষ্ট স্বাধীনতা) সঙ্গতকার কেবল ঠেক। ধরিয়া থাকেন। এই হেতু গ্রুপদে প্রথমে 


২১৪ গীতক্ুত্র সার। 


আলাপ করার রীতি হুইয়াছে,ষাহাতে গায়ক যথেষ্ট শ্বাধীনত। সহকারে কতক্ষণ তান- 
কর্তব করিয়া লন। যেখানে ধ্ুপদ্দ গায়ক গীতের মধ্যে তান বাট করেন, সেই খানেই 
প্রায় সঙ্গতকারের সহিত তাহার বিবাদোপস্থিত হয়; কারণ তখন উভয়েই নাকি 
স্বাধীন পথাবলম্বী। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে ষে, প্রচলিত নিয়মে পাখোয়াজের 
সঙ্গত, গানের তালের সাহাধ্যকারী নহে। সঙ্গতকার মার্দক্গিকও যেন দ্বিতীয় গায়ক 1 
অতএব এ তদুভয়ের শাসনার্থ তৃতীয় ব্যক্তির নিতাস্ত প্রয়োজন হয়; তাহা না হইলে 
বিতগ্তা নিবারিত হুয় না। 


তাচেলন্ব চারি গ্রহ । 

পূর্ব্বে ১২শ পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে 
তালের চারি প্রকার গ্রহ, অর্থাৎ ধরণ ; ষথা,সম, বিষম, অতীত ও অনাগত। 
আবার কোন কোন গ্রন্থকারের মতে কেবল তিন প্রকার গ্রহ-_-সম, অতীত ও অনাগত; 
তাহাতে বিষম গ্রহের উল্লেখ নাই। প্রথমত, তালগ্রহের যে কি অর্থ, তাহা মীমাংসিত 
হুওয়। উচিত; কেননা অনেকে উহার তাৎপর্য ন! বুঝিয়া, গোলমাল করিয়! ফেলেন। 
গ্রহ শবের অর্থ ধরণ, ইহ! সকলেরই শ্বীকার্ধ্য। কেহ কেহ তালির অর্থ তাল শব্ক 
গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ ছন্দের প্রস্বন স্থানে ঘে করতালি অথবা অন্ত কোন আঘাত দেওয়। 
যায়, সেই আঘাতার্থে তাল শব গ্রহণ করিয়া, ভ্রমে পতিত হন। তালের আদি অর্থ 
এপ্রকার ছিল বটে $ কিন্তু পরে ব্যবহার বশতঃ এঁ অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে £-_-যেমন 
চৌতাল এক প্রকার ছন্দ ; রূপক তাল অন্য এক প্রকার ছন্দ, ইত্যাদি; অতএব 
তাল গ্রহণের অর্থ ঠেকার ধরণ ; এবং সম, অতীত ও অনাগত, ইহারা এ ধরণের 
বৈলক্ষণ্য মাত্র। সম গ্রহের অর্থে সংস্কৃত গ্রস্থসকলেতে মত-ছ্বৈধ নাই। যে সময়ে 
গান আরম হয়, ঠিক তনৃহূর্তে ঠেকা ধরাকে সম গ্রহ কহে *। 
সংস্কৃত গ্রন্থাদির শ্লোক লক্ষণে অতীত ও অনাগত গ্রহের তাৎপর্য তত বিশদ 
নহে; এবং বিভিন্ন গ্রন্থে উহ্ভাদের লক্ষণ পরস্পর বিসম্বার্দী। গ্রহকর্তীগণ গানের 
দৃষ্টান্ত ঘার1 নিজ নিজ লক্ষণের অর্থ পরিষার না করাতে, আধুনিক কালে বিভিন্ন লোকে 
উহাদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করে। “সংগীত-দর্পণের” মতে অগ্রে গান আরম্ত 
করিয়া পরে তাহার ঠেকা ধরাকে অতীত গ্রহ লে, এবং অগ্রে ঠেক] ধরিয় পরে গান 





% "গীতার্দি সমকালম্ সমপানিঃ সমগ্রহঃ।” সঙ্গীত-দর্পণ । 
* “গীতোচ্চারণ কালে তুযদা তালন্ড সঙ্গতি । 
তদাসম ইতি প্রোক্তঃ সমকাল সমুস্তবাৎ ॥” সঙ্গীত-সময়সার। 


তালের চারি গ্রহ। ২১৫ 


আরম্ভ করাকে অনাগত গ্রহ বলে *। সংগ্কত “সংগীত-সময়সার” নামক গ্রন্থের মতে 
অতীতানাগতের অর্থ উহার বিপরীত £-_অর্থাৎ সংগীত-দর্পণে যাহাকে অতীত ও 
অনাগত বলে, শেষোক্ত গ্রন্থে তাহাকে অনাগত ও অতীত বলে ৭ । পবস্ত উক্ত 
সংগীত-সময়সারের লক্ষণই যুক্তিসংগত বোধ হয়; কেন না এ মতের সহিত শবেের 
অর্থগুলির উত্তম সামপ্রন্য হয় £_-অনাগতে, কি না ভবিষ্যতে, ষে গ্রহ, অর্থাৎ গানের 
পর ঠেকা ধর! হইলে, তাহা অনাগত গ্রহ হয়; এবং অতীতে, কি ন! ভূতে, ঘে গ্রহ, 
অর্থাৎ অগ্রে ঠেকা আরম্ভ করিয়। পরে গান ধরিলে, অতীত গ্রহ হয়। 

যাহার! ছন্দের প্রশ্বনোপরিস্থ আঘাতকে তালের অর্থ মনে করেন, তীাহার্দের মতে, 
কোন তালাঘাতের উপর গান ধরিলে লম-গ্রহ হয় , এবং তাহার পূর্বের গান ধরিলে 
অনাগত, এবং পরে ধরিলে অতীত গ্রহ হয়। এই প্রকার ব্যাখ্যা যে ভ্রমাত্মক, 
তাহা দেখাইতেছি। “নিমক হাবাম্নে মূলক ভূবায়া, হজরত যাত। লগুনকো1”, এই 
প্রসিদ্ধ লখণৌ হূংরীর গানটা অনেকেই জানেন ; ইহাতে প্রস্বনের, অর্থাৎ তালাঘাতেব 
ভাগ, ও মাত্র! এই রূপ £-- 


|নি.ম:ক-হা|রাম:নে|মৃ.ল:কন্ডু|বাঃয়া| ইত্যাদি 

এঁ গানটা তালাঘাতের উপরেই আরম হইতেছে । পূর্বোক্ত মতে, উহাতে কেবল 
সম গ্রহই আছে বলিতে হয়, উহাতে অতীতানাগত হয় না, কারণ তাহ! করিতে 
গেলে, হয় উহার আদিতে ছুই একটী শব্ধ নূতন যোগ করিতে হয়, না হয় উহার প্রথম 
ছুই একটা অক্ষর ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে উহা! তালাঘাতের পূর্বের, কিন্ব! পরে, 
আবন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা করাও সঙ্গত হয় না, কেন ন! তাহাতে গানের পদ্য 
বিকৃত হুইয়। যায়। উক্ত মতে “শাহজাদে আলম, তেরে লিয়ে, জঙ্গল সহর বিয়াবান 
ফিরি", এই গানটা অনাগত গ্রহের বলিতে হয়, কারণ এ গানটীতে তালাঘাতের 
ভাগ এইবূপ £-_- 


£শা.হ|জা:__.দে| আ: লম. | তে: রে 'লি ও য়েইত্যাদি। 
অর্থাৎ এ গানে “শাহ” এই ছুই অঙ্গরের পবে তালাঘাত পড়িতেছে, তজ্জন্যই অনাগত 


* "গীতা'দী বিহিতে পশ্চান্তাল বৃত্তিববীযতে। 

অভীতাখ্যো গ্রহোজ্জঞেযঃ সোবপাণিৰিতিস্বত2 | 

পূর্ববং তাল প্রবৃত্তি; স্তাৎ পশ্চাদ্গীতাধিকচ্যতে । 

অনাগতং স বিজ্ঞেষঃ স এব পবিপাণিকঃ।” সঙ্গী ত-দর্পণ। 
+স্র্গীতাবস্ভে যদ! পূর্ধ্ব' সমুচ্চাধ্যাক্ষবদ্বযং। 

ভালশ্ত ম্যাসনাদ্‌ ব্ক্ত স্তদৈবানাগত গ্রহ। 

তালন্তঙনাতীত ইতি গ্রহঃ প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ1% “সঙ্গীত-সমযসার ৷ 


২১৬ গীতহূর সার। 


গ্রহ। উক্ত মতাহুসারে এ গানে ঘদি অতীত গ্রহ করিতে হয়, তবে অগ্রে তালাঘাত 
দিয়] শাহ" বলিতে হয় £ যথা, 
| শা.হ| জা:-_.দে|!আ:লম |তে:রে.লি য়ে 
এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত মতে এ গানটাতে সম গ্রহ হওয়ার স্থবিধা 


নাই , কারণ সম গ্রহ করিতে হুইলে “শাহের' উপর তালি দিতে হয়, তাহাতে গানটা 
বেতাল। হইয়া যায়ঃ অথবা “শাহ' পরিত্যাগ করিয়া 'জাদে” হইতে আরম্ভ করিতে 
হয়, তাহা৭ নিতান্ত অসঙ্গত। তবে কি এরূপ মনে করিতে হইবে যে, সকল গানে 
সম, অতীতাদ্দি, তিন প্রকার গ্রহ হয় না? প্রাচীন গ্রস্থকারদ্িগের বোধ হয় সে 
অভিপ্রায় নহে। অতএব উক্ত প্রকার সমাতীতের ব্যাখ্য। সঙ্গত বোধ হয় না। ভিন্ন 
ভিন্ন গানের পছ্যের বন্ধন বিভিন্ন প্রকার ; সেই বন্ধনের ইতর বিশেষে, কোন গান 
প্রস্বনের উপর আরম হয়, কোন গান প্রস্বনের পর বা পূর্বেবে আরম্ভ হয়। কিন্ত 
নিয়মিত প্রশ্থন যুক্ত সকল গানেই তাল আছে। তালের নিয়মগুলি যদ্দি যুক্তিসংগত 
হয়, তাহ। সকল গানেরই উপযোগী হইবে । অতএব সম, অতীত ও অনাগত নামক 
তালের গ্রহত্রয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রথম ব্যাখ্যাটাই ন্যায্য বোধ হয়। তালের যে কোন স্থান 
হইতেই গান আরম হউক, সমের উপর বা ফাকের উপর, অথবা ১মব1 ৩য় তালির 
উপরেই হউক, কিবা তাল পর্দের যে কোন মাত্রার উপরই আরম হউক, গানের 
সহিত তালের ঠেকা ঠিক সেই স্থান হইতে ধরাকে সম গ্রহ বলে; সেই হেতু উহার 
আর এক নাম 'সমপাি', অর্থাৎ একই সময়ে বীয়। মৃদঙগাদিতে হাত ফেল! ও গান 
ধরা । এস্থানের পূর্ববে ঠেকা ধরিলে অতীত, ও পরে ধরিলে অনাগত, গ্রহ হয়। 
এই নিয়ম সকল গানের পক্ষেই খাটে । গানকে গ্রধান করিয়! বাদক যেমন তাহার 
সহিত এ তিন প্রকার গ্রহে ঠেকা বাজান্তে পারেন, বাগ্চকেও তত্রপ প্রধান করত, 
গায়ক এ তিন গ্রহ করিয়া! গানারভ করিতে পারেন। 

ফলত এ গ্রহত্রয়ের যে ব্যাখ্যাই ন্যায্য হউক ন1। কেন, উহ অবলম্বন কাঁরয়া কেহ 
কখন তাল শিক্ষা করে না) এবং উহ1 অনবলম্বনে শিক্ষার ব1 সাধনার কিছুই ব্যাঘাত 
হয় না; বরং তদবলম্বনে গোলমালই বৃদ্ধি হয়। ইহাতেই বোধ হয় যে, তালের এ 
গ্রহত্রয় সংস্কৃত কোন গ্রস্থকারকের একট। মনগড়া নিয়ম মাত্র ; উহার ব্যবহার কেবল 
“ঢেকির কচকচি' সার। সংস্কারবিকৃত গৌড! লোকে বলিতে পারে ষে, প্রাচীন 
কালীয় লোকের বুদ্ধি অতিশয় হুমম ছিল, তাহার] যাহ যাহা! করিতেন, তাহা৷ আধুনিক 
কালের স্থুল বুদ্ধি লোকে বুঝিতে পারে না। ইহা যে কেবল কুতর্ক তাহার সন্দেহ 
নাই। এ গ্রহত্রয়ের অকর্শণ্যত। দেখাইতেছি। মনে কর, গায়কে এমন একটী নৃতন 


তালের চারি গ্রহ। ২১৭ 


গান ধরিল যাহার উখান সমে, কি ফাকে, কি অন্ত কোন তালে, তাহা কতক খানি 
না গাইলে, বুঝা যায় না; এমন অবস্থায় বাদক সেই গানে উক্ত তিন গ্রহ কি প্রকারে 
দেখাইবে? এ প্রকার গান সর্বদাই হইতেছে। পুর্ববাহ্ছে গানের অবস্থ। বলিয়! ন। 
বাখিলে, তালের তিন গ্রহ করিয়া বাজান কখনই সম্ভবে না। কিন্তু তাহা কেহ কখন 
বলে না, এবং না বলাতে সঙ্গতৈর কোনই অস্থবিধা হয় না, বাদক যে মুহূর্তে তালটা 
বুঝিতেছে, তখনই ঠেক। ধরিতেছে। এই সকল কারণেই, সংস্কৃত গ্রন্থের এ গ্রহত্রয় 
সংগীত সমাঙ্জে প্রচলিত হয় নাই) কেবল নাম মাত্র রহিয়াছে । অনেক গায়ক ও 
বাদক অতীতানাগতের কোন অর্থ বুঝেন না) অথচ গান বাছ্যের সময় অতীতানাগত 
করিতেছি বলিয়! ষে ভাণ করেন, তাহ] সকলই হাস্কাগ (মিথ্যা )। 


এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, চৌতাল, ধামার প্রভৃতির প্রথম তালিকে ; 
কাওআলী. যত, প্রভৃতির দ্বিতীয় তালিকে ; রূপক ও তেওরার শেষ তালি বা ফাককে 
“সম” বল! হয় কেন? ইহার তাৎপর্য এই,_বাদক গানের সহিত থে ঠেক1 ধরেন, 
তাহ] গানের সহিত সমান ছন্দে চলিতেছে কি না, এবং তিনি বোল পরণ যেমন 
করিয়াই কেন বাজান না, তাহ গানের সঙ্গে সমান লয়ে যে চলিতেছে, তাহা তালের 
অন্যান্ত স্থার্নাপেক্ষা, এ এ স্বানেই বিশেষ প্রকাশ করিয়া দেখান হয়, তজ্জন্যই উহার 
নাম “সম* (তুল্য ) রাখ] হইয়াছে $ অর্থাৎ এ স্থানেই গানের সহিত ঠেকার সমান 
লয়ের ( সম-গ্রহের ) প্রমাণ। 


কোন কোন সংস্কৃত গ্রস্থকারের মতে “বিষম” নামক গ্রহের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইহা 
পূর্বের বলিয়াছি। কেহ কেহ মনে করেন, গান বাছ্য “আড়ে' ধরাকে বিষম-গ্রহ বলে। 
আডে গাওয়ার চলিত অর্থ এই যে, তাল ছন্দের প্রন্থনের উপর গানের যে অক্ষর 
স্বাভাবিক রূপে উচ্চারিত হয়, সেই অক্ষর প্রস্বন পডিবার অর্ধ মাত্রা পরে উচ্চারিত 
হইলে, তাহাকে আভ বলে। কিন্তু এ অবস্থায় আড়ে গাওয়ারও সম, অতীত, অনাগত 
তিন প্রকার গ্রহই হইতে পারে । আবার সবব্দা আড় করিয়া গাহিলে এ এক ছন্দই 
হহয়! যায়। যেমন কাওআলী আড করিয়! গাওয়াতে, আড়াঠেকার উৎপতি হইয়াছে ; 
ইহাতে তালের কোনই বৈষম্য নাই, যে তাহাকে বিষম-গ্রহ বল যাইবে । তাহা হইলে 
কাওআলীর বিষম-গ্রহ আভা, খেম্টার বিষম-এহ আভখেম্টী, টিমা-তেতালার বিষম- 
গ্রহ মধ্যমান, এইরূপ বলিতে হয়| স্স্কত ক্লোক লক্ষণানুসারে বিষম গ্রহের অর্থ 
আছ্ধন্তে গানের সহিত অনিয়মে ঠেক1 ধরাঞ্। তালের অনিয়মকে বেতালা অথবা 


০০ 


“আভত্তয়োরনিয়মো৷ বিবম-গ্রহ্‌ শব্দ ভাক্‌ ॥” সঙ্জীত-দর্পণ | 
সি 


২১৮ গীতঙ্ছৃত্র সার। 


ছন্দঃপতন কহে। ইহা! কখন ঠেকা ধরার একটা নিয়ম হইতে পারে না। অতএব 
বিষম-গ্রহ নিতাস্ত কৃত্রিম ও কল্পিত কথ! | বোধ হয় সমের বিপরীত বিষম-_সম-গ্রহ 
হইলেই তাহার একট বিষম-গ্রহ চাই, এই বিবেচনায় কোন প্রাচীন গ্রন্থকার উহা 
কর্পনাভরে লিখিয়। দিয়াছেন ; বাস্তবিক উহ! তালের কোন নিয়ম নহে *%*। 


লচয়ব্ম গতিতভদ ও ভাহাব্স উদ্দেশ্য । 


প্রাচীন সংগীত-শান্ত্রকার লয়ের তিন প্রকার গতিভে্দ করিয়াছেন ; যথা-_ দ্রুত, 
মধ্য ও বিলম্বিত +| ইহার যর্দি এরূপ ব্যাখ্য। করিতে হয় যে, লয় এ তিন প্রকারের 
কমি বেশি হইতে পারে না, তাহা হইলে এ তিন লয়কে গানের গতি বলা যায় নাঃ 
কারণ গান গাওয়ার গতি অসংখ্য প্রকার হইতে পারে । সংস্কৃত গ্রস্থাদ্দির লক্ষণানুসারে 
উক্ত তিন প্রকার লয়েয় অর্থ এই £--দ্ররতের খিগুণ কালে মধ্য, এবং মধ্যের ছিু৭ 
কালে বিলম্বিত % ১ অর্থাৎ এক এক মাত্রায় এক একটা ক্রিয়া, কি না এক একটা সুর, 
উচ্চারিত হইলে, তাহাকে যদ্দি মধ্য লয় বল! যায়, তাহ! হইলে সেই ক্রিয়াটা ছুই মাত্রা 
ব্যাপক হইলে, বিলম্বিত লয় হুইবে ; এবং সেই এক মাত্রার কালে ছুই দুইটা ক্রিয়া» 
ব! বর্ণ, উচ্চারিত হইলে, তাহাকে ভ্রুত লয় বলা যাইবে । ইহাকে ভাষা কথায় ঠা, 
দুন, ও চৌদুন বলে) ঘেমন মেচকের দূন কৌণিক, মেচকের চৌদুন ্িকৌণিক ; 
আবার, মেচকের ঠ1 বিশদ, কৌণিকের ঠ মেচক, ইত্যাদি । অতএব, মনে কর» 
কাওআলীর সহজ এক ফেরের কাল মধ্যে যদি ছুই ফের সম্পন্ন হয়, তাহাকে ত্রুত লয় 
বলা যায়; এবং এঁ সহজ এক ফেরের দ্বিগুণ কাল ব্যাপিয়।, ঘদ্দি এক ফের মাত্র সম্পন্ন 
হয়, তাহাকে বিলম্বিত বল! ধায় । যথ] £-- 

* উক্ত সম অতীতাদি গ্রহ চতুষ্টয় সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থতীদিগের যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝাতে, উহা! 
তালের তিন তালি ও এক ফাক বলিয়া, অনেকের ত্রান্তি আছে। পুবেব আমারও এ ভ্রম ছিল, কারগ 
তখন উহাদেব সংস্কৃত লক্ষণ সকল আমার দেখা হয় নাই। কিন্ত আশ্চর্যা এই [য, “সঙ্গীতনার' ও 
“মুদঙ্গমঞ্জরীর* গ্রস্থকর্তাগণ সংস্কত সঙ্গীতগ্রস্থাদি দেখিয়াও, এ ত্রমে পতিত হইয়া, উক্ত চারি গ্রহের এ 
রূপ অশুদ্ধ ব্যাখ্যা উক্ত গ্রন্থয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । 

+ “তালঃ কাল ক্রিয়ামাণং লয়ঃ সাম্যমথান্রিয়াং । 

বিলব্বিতং দ্রুতং মধ্যং তত্ব মোধং ঘনং ক্রমাৎ।” অমরকোষ । 

1 “করতো মধ্যো৷ বিলম্বশ্চ ক্রুতঃ শীগ্রতমোমতঃ | 

ছ্বিগুণৌ দ্বিগুণৌ জেয়ো তন্মান্মধা বিলদ্থিতৌ ৪” সঙ্গীত-দর্পণ | 


লয়ের গতিভেদ ২১৯ 
মধ্য লয়। (সহজ) 
শু ৩ রীতি ০ ৯ 
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উক্ত মধ্য লয়ে কাওআলীর তিন তালি ও এক ফাক লইয়া, চারি পদে চারি ছেদ 
লাঁগিয়াছে ; দ্রুত লয়ে & চারি ছেদ ছুই ফের সম্পন্ন হইয়াছে, কিবা ছুই ছেদ্বেই এক 
ফের নিশ্পন্ন হইয়াছে ; বিলদ্বিত লয়ে এ প্রকার আট ছেদে তিন তালি ও এক ফাক 
লইয়া পুর্ণ এক ফের সম্পন্ন হইয়াছে । অতএব মধোর অর্ধকাল দ্রুতে এবং দ্বিগুণ কাল 
বিলধিতে । উহাতেই মালুম হইবে যে, এ দ্রুতের দ্বিগুণতর জল অর্থাৎ আট দৃন 
করিয়!, এবং এ বিলখিতের ঘিগুণতর ঠ1 করিয়া, গাওয়া বাজান অতীব দুঃসাধ্য | 
সেই জন্ত উক্ত তিন প্রকার মাত্র লয়ের কথাই প্রচলিত আছে। 

কাওআলী (তেতাল। ) ও চৌতাল ভির্মঅন্ত তালে এ প্রকার তিন লয়ে গাওয়। 


২ গীতকতর সার 


বাজান সম্ভব হয় না; কেনন। চৌতাল ও তেতালার প্রতোক ছেদকে যে রূপ ২-এর 
শক্তি দ্বার ভাগ করা বায়, অন্তান্ত তালের ছেদকে সে ন্ধপ করিয়া ভাঙ্গ। যায় না। 
এই জন্ত সেতারাদির গতে কাঞআলী ও চৌতাল কিম্বা একতাল। ভিন্ন অন্য তাল 
ব্যবহার হয় না কারণ ঠা-ছুন ক্রিয়াই সেতারের গতের জীবন | 

& সকল ভালের ঠেকার এক ফেরের কাল মধ্যে গানে তালেব ছুই ফের নিষ্পন্ন 
করাকে দূন কহে ; এবং ঠেকার ছুই ফেরের কাল মধ্যে গীতাদিতে সেই তালের এক 
ফের সমাধা করাকে 51 অর্থাৎ বিলঘ্িত লয় কহা। যায় । খ্রপদদ গানেই এ রূপ ঠা-দূন 
করিয়া গাওয়া প্রসিদ্ধ ; তাহা যেরূপ করিয়া গাইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ছ্িতীয় ভাগে 
গানের ম্বরলিপিতে পাওয়া যাইবে । পরম্ত উক্ত তিন প্রকার লয়ে গাওয়ার ও 
বাদনের রীতি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । ঠ1 ও দূন, যাহাকে বিল্বিত ও মধ্য বলা যায়, 
কিন্বা মধ্য ও দ্রুত বল! যায়, এই ছুই প্রকার লয়ে গাওয়াই সচরাচর প্রচলিত ; কারণ 
তাহাই সহজ ও হুসাধ্য.। চৌ-দুন গাওয়! বহুতর অভ্যাস সাপেক্ষ, সৃতরাং সাতিশয় 
কঠিন কার্য ৷ এই জন্ত কখন কখন এরূপও মনে হয় যে, শাস্্োকত দ্রুত, মধ্য ও 
বিলম্বিতের অর্থ অন্ত প্রকার, অর্থাৎ উহ] গানের ব্যবহৃত তিন প্রকার সাধারণ গতির 

₹জ্ঞা মান; যেমন একটা গান ধীরে ধীরেও গাওয়। ঘায়, ও ত্রস্তও গাওয়া যায়; এবং 

ঠাঁও নহে, ভ্রতও নহে, এমন যে গতি, তাহাই মধ্য লয় । বস্ততঃ ঈদৃশ ব্যাখ্যার সহিত 
উক্ত শব্গুলির গ্রকৃত অর্থের মিল হয়। 

এক্ষণে গানের গতি ভেদ হওয়ার কোন অর্থ আছে কি না, এবং কি কারণে ও কি 
প্রকার নিয়মে গতির বিভিন্নতা হওয়! উচিত, তাহার তত্বান্নসন্ধান কর! যাউক। গানের 
ব্যবহৃত মাত্রীকালের কোন নিদ্দি্ট পরিমাণ নাই) অর্থাৎ এক সেকেগু, কিন্বা এক 
মিনিট, কিন্বা এক নাড়ী, অথবা এক নিমেষ, এ রূপ কিছুই নিরূপিত নাই, ইহা ১৬৪ 
পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। মাত্রার পরিমাণ গায়কের শ্বেচ্ছাধীন। এই হেতু একই গান ঠ-_ 
অর্থাৎ ঈঈথ-_গতিতে, এবং জলদ্দ অর্থাৎ দ্রুত গতিতে, গাওয়। যাইতে পারে । আমাদের 
মধ্যে এরূপ প্রথাই অধিক যে, গান ও গত, প্রথমে ঠা-এ ধরিয়।, ক্রমে তাহার গতি 
বৃদ্ধি করত শেষে যখন আর ভ্রততর গাওয়া অসম্ভব বোধ হয়, তখন ক্ষান্ত দেওয়! হয়। 
সংস্কৃত সংগীত গ্রন্থের নিখিত ক্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত, এই তিন প্রকার লয়ের বর্ণনা 
হইতে এ কুপ্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । উহার এ রূপ তাৎপর্ধ্য নহে যে, প্রত্যেক গানই 
এ তিন প্রকার লয়ে গীত হইবে। নংগীত-ব্যবসায়ী ওস্তাদরদিগের কুশিক্ষা ও 
বিবেকতা নিবন্ধন হিন্দু সংগীতে এ প্রকার নান। ব্যভিচার প্রবিষ্ট হইয়াছে। 

প্রত্যেক গানের রস ও ভাবার্থান্থসারে তাহার লয়ের গতি নিরূপিত হওয়া উচিত, 


জয়ভ্োে ও তাহার উদ্দেশ্ট। ২২১ 
যেমন, কোন গঞ্ভীর বা উন্নত ভাব, কিনব! ভয়, হতাশ, শোক, চিন্তা, গর্ব, প্রার্থনা, 
আশীর্বাদ, শাস্তি, গ্রভৃতি ব্যপক গান সকল নরম আওয়াজে গীত হওয়া! উচিত, 
তেমনি তাহাদের গণি ক্লথ, অর্থাৎ ঠা, হওয়া উচিত) ষে সকল গানে গুশংসা ব 
ঘশোবর্ণন হয়, কিন্বা৷ কোন প্রবল বাসনা, সংকল্প, উদ্বেগ, ক্রোধ, তেজ, ব্যস্ততা, আনন্দ, 
আশা, ব্যঙ্গ, প্রভৃতির ভাব প্রকাশ পায়, তাহারা যেমন প্রবল ধ্বনিতে গীত হইবে, 
তেমনি তাহাদের গভিও ভ্রত হুইবে। কিন্ত আমাদের সংগীতাচাধ্য ও ব্যবসায়ী 
ওস্তাদ গণের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা বশতঃ আধুনিক হিন্দু সংগীতে এ সকল বিষয়ের কোন 
বিচার নাই। অভ্যুদিত বংশীয় শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে সংগীতালোচনার বৃদ্ধির সহিত 
এ সকল বিষয়ে লোকের স্ক্চি উদ্দিত হইবে, ইহা সম্পূর্ণ আশা কর] যাইতে পারে। 

গানের সুর কোথাও প্রবল, কোথাও দুর্বল রবে গাওয়ার বিষয়, শ্বরলিপিতে 
প্রকাশ রাখার জন্য, তছুপযোগী কঙকগুলি সংকেত যেমন সুরের মাথায় প্রয়োগ হয়, 
যাই: *& পরিচ্ছেদে প্রকটিত হুইয়াছে, সেই রূপ কোথাও ভ্রুত, বিল স্থিত প্রভৃতি গতিতে 
গাওয়ার জন্য, তদর্থ জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ শব স্থরাবলির উপরিভাগে ব্যবহার হুইবে ; 
*যেমন ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অল্ল ধীরে ; ক্রুত, অতি দ্রুত, অল্প ভ্রুত, ঈষৎ ভ্রত, 
ইত্যাদি । 
গানের কোন বিশেষ বিশেষ স্থানের রসান্থরোধে, গায়ক সেই স্থানের গতি স্বীয় 
ইচ্ছান্রূপ দ্রুত বিষ্বা বিলখিত করিবেন, জথব1 সম লয়ে উচ্চারণ, কিম্বা কোন 
অলংকার ওুয়েগ করিবেন, তজ্জন্ত, তথায় “ইচ্ছামত” শুই কথা লিখা থাকিবে । তলের 
স্বাভাবিক লয় ভঙ্গ করিয়1, যেখানে ভ্রত, বা বিলহ্থিত গতিতে গাওয়া হয়, তাহার 
পরে আবার সমান লয়ে গাইতে হইলে, সেই স্বানে--"লয়ে*_এই কথাটি লিখ! 
থাকিবে। 


সান্জাসান বল্ত্র। 


নব্য শিক্ষার্থীয় পক্ষে বিনা সাহায্যে, গানের আছ্োপাস্তে লয়ের গতি সমান ও 
অপরিবন্তিত রাখা, সহজ নহে । সংগতকার ছার] বীয়াদির ঠেকাও সম্যক সাহাধ্যপ্রদ 
হয় না; কেননা ঠেকার বাগ্ধে সময়ের বিভাগ প্রায়ই সে রূপ স্পষ্ট ভাবে থাকে না। 
অতএব সমান লয়ের সাধন জন্য হস্তে, কিছ্ব। পায়ে, তালি দিবার যথেষ্ট অভ্যাস রাখিতে 


২২ গীতহ্ত্র সার 


হুয়। ইউরোপে ঘট যন্ত্রের দোলকের নিয়মে "্মাত্রামান” (মেউউনোম্‌) নামক এক 
প্রকার যন্ত্র বু কাল প্রস্তত হুইয়াছে $ তাহার দৌলকের দোলনের সহিত একটী ধ্বনি 
ুইতে থাকে, তত্র প্রথম শিক্ষার্থীর লয় অভ্যাস করার যথেষ্ট সাহায্য হয়। মাত্র! 
মানের দোৌলকের শিরোদেশে একটী ভার সংলগ্ন থাকে, তাহা উপর নীচে সরাইয়। দিলে 
দোলনের গতি ঠা দূন হয় ; এবং সেই ভারেরসরহদ্দ যন্ত্রের গাত্রে, গতির অন্পাতাহুসায়ে 
অস্কপাত কর! থাকে; সেই অঙ্ক দ্বার! গতির নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওয়া যায়। তাহারই 
কোন পরিমাণকে মাত্রা রূপে গ্রহণ করিয়!, গানের তাল সাধনা করার স্থন্দর সুবিধা 
হুয়। বিলম্বিত গতির অন্ধ ৫* হইতে ১০* 7 মধ্য গতির অঙ্ক ১০* হইতে ১৬০, ভ্রুত 
গতির অঙ্ক ১৬৭ হইতে ২০৮। 

আমাদের প্রচলিত তালসমূহ সচরাচর যে যে ওজনে বাদিত হয়, সেই সেই 
"গতিতে মাত্রার কালপরিমাণ কত খানি, তাহার নিরিখ মাত্রামান যন্ত্রেরে কোন্‌ কোন্‌ 
অঙ্ক ঘবার। নিদ্দিষ্ট হয়, তাহ! নিয়ে তালিকাবদ্ধ হইল £__ 


কাওআলী, ... চতুর্মাত্রিক পদের মাত্রা -. ০ ১৩০ 

এ ,** দিমাত্রিক পদের মাত্রা -- ₹ ৮* 
টিম-তেতাল।, .... ১ ৮* মাত্রা ৮ ্ ৮০ 
মধ্যমন। ০১ ০৮৮০ মাত লু ৮৪ 


আড়াঠেকা, ..* চতুর্মাত্রিক পদেব মাত্রা _- 


ঙঁ ... দ্বিমাত্রিক পদের মাত্রা -- 


শ7 গু 7 গু... ও. ১ 


ঠুরী, ... চতর্মীত্রিক পদের মাত। -- 


1 ০ম 











তি সস 


*& এই হস্ত 14/70/0776 / কলিকাতায় ইটরোপীয় বাছ্য ঘস্ক।দির দোকানে পাওয়। যা 


মান্রামান হস্ত্র। ২২ 


পুরী) :.. দ্বিমাত্রিক পদের মাহ। ১৪৪ 


আদ্ধা,॥। ছিমাতরিক পদের মাতা সস) 35৪ 
ছেপ্‌কা, ... এ মাত্রা - এ ১১২ 
কহারবা, " উস ত্র মাত্রা -_ এ ০ ১১৯ 
একতালা, ,.. ১০ মাত্রা 3» ১৩০ 
চৌতাল, ১০. মাজা -2 - ১৯, 
আড়থেম্টা, ... ১৮০০ মাত টে ১৬৪ 
থেম্টা, প্রতেক পদ বা তালি _ - ৭. ৮* 

অথব! মান]! -_ 0 ১১২র অর্ধ কাল "' *** » ২২৪ 
ভব্তঙ্গা। 5, রঃ মাত্রা -__ 0০ ১৭৬ 
খত, ... মাত্র! নীল ১৩৮এর অর্ধ কাল ২৭৬ 

অথব! প্রত্যেক দুই শালি .. _ তা ₹ ৪, 
পোস্তা, প্রতোক ছুই তালি... _ - ৪৯ 
খামার, .*, ৪ নি মানা -- ি_ ১৯২ 
তেওট, .. টা মাত্রা -- এ - ১১২ 
কূপক,। *** ট ৯০5 ফা! -- ] 2১০৬ 
আড়াচৌতাল, ... ৮৮ মাতা 97. ৯৬ 
তেওরা। ... লে মাত্রা -- নী ২০৮ 
ঝাাপতাল, এ ৮ মাত্রা _ নীল ১৯২ 
হবফাক, ... ... ২ মান্তা _ নীল ১৭৩ 
পঞ্চমসওআরী, ক মাত্রা -- 05 ১৮৪ 


গান-বিশেষে এ নকল তাল কখন ঠা, কখন দ্রত, রূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে 
পাই ঠা ও দ্রুতেব অনংখা প্রকার গতি হইতে পারে; ও সেই সকল গতিরও নির্দিষ্ট 
পরিমাণ এ মাজমানের অনান্য অঙ্ক ছারা সংকেতিত কবা যায়। গানের শ্বরলিপিত্র 


উপরে, তালি কিন্বা মাস ম. ১০ অথবা এ. ম, ১১২ এই প্রকারে লিখিত 


২২৪ গীতস্ত্র সার। 


হইবে; সেই অঙ্কের উপরে দৌলকের ভারটা সরাইয়। দিলে, তাহার দোলনের কালে 
আবশ্তকীয় লয় পাওয়। যাইবে। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের সংগীতে গীভাদির গতির এরূপ 
পুহ্ধান্ুপুব্খ বিচারের প্রয়োজন হয় না) যখন হুইবে, তখনকার জন্য এ নিয়ম রহিল। 
উহার বিশেষ প্রয়োজন এই রূপ £__মনে কর, স্বর-রচয়িত। অনেক যত্ব ও বিবেচনার 
সহিত একটা গানে স্থর ও তাল সংষোজনা করত স্বরলিপি করিলেন$ সেই গানটা 
কি গতিতে গাইলে তাহার মনোমত রসের উদ্দীপনা হুইবে, তাহা এ প্রকার 
মাত্রামানের অঙ্কপাত ব্যতীত নিদিষ্ট হওয়ার উপায়ান্তর নাই। অতএব মাত্রামান 
অতীব প্রয়োজনীয় ধস্ত্। কিন্ত এখনও আমাদের প্রচলিত সংগীতে তাহার প্রয়োজন 
হয় নাই, ও তাহ] কেহ ব্যবহার করিতেও শিখে নাই। ম্বরলিপির ব্যবহারের সহিত 
উহারও প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই। স্থর-শলাকা ( টিউনিং ফর্ক ) 
হারা ঘেমন স্থরের ওজন নির্দিষ্ট হয়, মাত্রামান দ্বারা তেমনি কালের পরিমাণ নি দিষ্ট 
হুইয়৷ থাকে । 

উপরে যে মাত্রামান যন্ত্রের কথ! বল! হইল, তাহ। কিছু মহার্ঘ । আমাদের সংগীতে 
মাত্রামানের প্রয়োজন বৃদ্ধি হইলে, স্বল্প মূল্যের যন্ত্রাদি ক্রমে এই দেশে প্রত্তত হইতে 
থাকিবে। সম্প্রতি নিজে নিজে এক প্রকাৰ “স্ত্রদোলক" দ্বার! মাত্রামান প্রপ্তত 
করার এক সহজ উপায় বলা যাইতেছে । পৈতা কিন্বা তত্তুল্য কোন স্তার একাণে 
দেড় পয়সার ওজন পরিমাণ এক হ্ষুপ্র ভার বীধিয়া, সেই ভার হইতে ৪% ইঞ্চি অস্তরে 
এ কৃতায় একটা গ্রন্থি দিয়া, সেই গ্রন্থিতে সৃতা৷ ধরিয়া দোলাইলে, আন্দাজ এক 
মিনিটে ১৬* বার করিয়। ছুলিবে ) তাহা পূর্বেরাক্ত মাত্রামান যন্ত্রের ১৬০ অস্কের সমান। 
এ সুত্র দ্রোলকের কোথায় কোথায় ধরির। দোলাইলে, বাকি অঙ্কগুলি পাওয়া যাইবে, 
নিয়ে তাহার তালিক। দেওয়া যাইতেছে । যথা £__ 


ভার হইতে ** ৪১ ইঞ্চি অন্তরে _ ম. ১৬০ 
৮2. জি আই 5 
এ ৮ নইইং *. শি মু ১১২ 
রে তি নী ১৩% ইং রঃ 


॥ 
এ প্রিলি প্রেপ্রিএ্র 

ঠ/ 

৩ 


টির ১ফুট ৭$ই২ ॥ 
508 ২ফুট ৬৪ই২ * 
ও ঞ্চ ৩ ফুট ১০৫ ইং ঞ 


জানার 


১৬শ পরিচ্ছেদ 3- রাগাদির গ্রাম-নিরপণ। 


প্রথম শিক্ষার্থাদিগকে ত্বর লাধনের উপদেশ প্রদান কালীন প্রায়ই দেখা যায় 
যে, তাহাদের হ্বাভাবিক গ্রাম অভ্যাস হইয়া, সারগম জান হওয়ার পরও, কড়ি- 
কোমল ম্বর অভ্যাদ করা অতিশয় কঠিন হুয়। ইহাতেই নিশ্চয় হুইয়াছে যে» 
কড়ি-কোমলযুক্ত ঠাট কখনই শ্বাভাবিক নহে । কড়ি-কোমল স্থর বিশুদ্ধ উচ্চারণ, 
করার ষে উপায় ৪র্থ পরিচ্ছেদে বল। হইয়াছে, তাহা, ও অন্তান্ত কোন উপায়, দ্বার? 
বিকৃত ঠাট প্রথমশিক্ষার্থীকে সহজে অভ্যাস করাইতে পার! যায় না। কিন্তু কড়ি- 
কোমল সথরবিশিষ্ট গান শুনিয়া, অশিক্ষিত লোকেও অস্বাভাবিক মনে করে না, বরং 
সন্ত্টই হয় ; এবং সার্গমের পম্পর্ক ন! রাখিয়া, মুখে মুখে কড়ি-কোমলযুক্ত রাগের গান 
শিক্ষা দিসে, ছাত্রের অনায়াসে শিক্ষা করে । ইহাতে প্রতীত হইতেছে যে, অনেক 
রাগ-র।গিনীর খাঙাবিক প্রকৃত ঠাট এখনও বাহির হয় নাই ; যাহা প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহা রাগার্দির শ্বাভাবিক ঠাট নহে, কারণ স্বাভাবিক ঠাট হুইলে, ম্বরলিপি ছার? 
অনায়াসে প্রথম শিক্ষার্ধার! এ ঠাট অভ্যাস করতঃ, তাহাতে গান আদায় করিতে 
পারিত। ইহাতে কেহ এরূপ বলিতে পারেন যে, এ পর্যযস্ত কত বিখ্যাত যন্ত্রী ও গায়ক 
হইয়াছেন, তাহার! সর্বদ। যে সকল ঠাটে রাগাদি গাইয়। বাজাইয়া গিয়াছেন, তাহা 
্বাভাবিক নহে ত কি? ইহার উত্তর এই যে, সার্গম জ্ঞান মাত্রও নাই, এমন অনেক 
লোক অতি প্রসিদ্ধ গায়ক ও যন্ত্রী হইয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্ত পাওয় যায়, 
তাহারা বাল্যকাল হইতে তোতাপাখীর ম্তায় মৌখিক অভ্য'শ সহকারে গান 
গাইয়াছেন। পরন্ধ সারগম্‌ জ্ঞানাভাবে গ্রামজ্ঞান হইতেই পারে না; অতএব তাহারা 
যে এ প্রচলিত ঠাটেই গাইতেন, এ কথ। কে বলিল? তাহাই এই প্রস্তাবের বিবেচ্য । 

ধাহার। রাগ-রাগিণীর সাব্গম ও ঠাট স্থির করিয়াছেন, তাহাদের স্থরজ্ঞান থাকিতে 
পারে ; কিন্তু গ্রামবোধ ছিল কি না সন্দেহ্ছ। প্রচলিত রাগের মধ্যে এখনও 
অনেকের ঠাট নিশ্চয় হয় নাই; সেতারে খাম্বাজের গত. ম-এর খরজে বাদিত হইয়া, 
তাহ। সিন্ধু বলিয়া ,পরিচিত হয়; ভৈরবী প-এর খরজে বাদিত ও গীত হুইয়া, সিন্ধু- 
ভৈরবী বলিয়৷ পরিচিত হয়ঃ সিচ্ধু রি-এর খরজে গীত হুইলে, ভৈরবীর ন্যায় বোধ হয়; 


দ₹ অধুনা যাহার! গীতাগির শ্বগলিপি কেন, তাহার্দের খবজ্ঞান থাক! স্বীকার্য বটে, কিন্ত তাহার 
রাগাদির প্রচলিত ঠা পুর্ববাবধি অবগত থাকেন বলিয়াই, তানুসারে গানের সার.গম বাহির করেন। এই 
দ্বরজ্ঞান যে যথেষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ ভাহারাই পাইবেন, যখন তাহার। তাম্ুবা কি অন্ত কোন যন্ত্রের সঙ্গত 
বিস্তীনে, অননগত বাগেব গীতেব সারগম বাছিব করিবেন * কিন্বা ইউ্ট্রাপীয ব্যাগ-বাছ গুনিয1 তাহার 
কোন গতের সারগ্রম লিপিবন্ধ কবত,, তাহা পুস্তকের সহিত মিলাইবেন। 
১৫ 


২২৬ লীতহ্জ সার 


পিলু ম-এর খরজে গীত হুইলে, কালাংড়ার ভ্ায় বোধ হয়। কিছু কাল পুর্বে বিশেষ 
বিশেষ লোকের ম-এর খরজই কালাংড়ার স্বাভাবিক ঠাট বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এবং 
এখনও অনেকের আছে। বাগেপ্রীর রিও ধ, আড়ানা ও বাহারের ধ, মাঁলকৌশের ধ 
ও নি, কেহ বজেন কোমল, কেছ বলেন ত্বাভাবিক ? ধলশ্রীর ঠাট এখনও গ্বিরীকৃত হয় 
নাই, কেহ বলেন তাহার গ মূলতানির স্তার় কোমল, কেহ বলেন শরীর স্তায় শ্বাভাবিক। 
অনেককে দেতারে ভৈরবীর গত, সা-এর স্বাভাবিক ঠাটে বাজাইতে দেখা গিয়াছে 5 
যাবা ও কথকত। ব্যবসাক়্ীরা কোমল স্ুরবিশি্ই রাগের গান প্রাক্সই ত্বাভাবিক ঠাটে 
গাইয়। থাকেন, অথচ কেছই তাহা অস্বাভাবিক বা! কুশ্রাব্য মনে করে না। 

প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রস্থসকলে রাগাদির যেষে প্রকার ঠাট প্রকাশ আছে, 
আধুনিক ঠাটের সহিত তাহার কিছুই এঁক্য হয় না। “ভিন্ন ড় জসমুৎপন্নো ভৈরবোপি 
রি-বঙ্জিত:”*, ভৈরব, ভিন্ন খরজ হইতে, উৎপন্ন হয় ; ইহার তাৎ্পধ্য কি? প্রাচীন 
সংগীতের সা আধুনিক সংগীতের স। হইতে ভিন্ন, কেন না তাহা বিকৃত হইত 5 প্রাচীন 
সংগীতের গ্রাম, এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর, আধুনিক সংগীত হইতে অনেক ভিন্ন। কিন্ত 
প্রাচীনকালে ষে সকল রাগ-রাগিণী গ্রচলিত ছিল, এখনও তাহার! ব্যবহৃত হুইতেছে। 
অধুন1 কড়িকোমল স্থরবিশিষ্ট রাঁগদকল ঘে যে প্রকার ঠাটে সম্পাদিত হয়, সেই প্রকার 
ঠাটে নিম্পন্ন কোন রাগই কিসে কালে ছিলনা? এমন কখনই হুইতে পারে ন]। 
সে কালে বখন এত প্রকার রাগ প্রচলিত ছিল, তাহাদের কেহ না কেহ আধুনিক 
মতের ভৈরব, ভৈরবী কিন্বা কানড়ার ন্তায় কোমল ঠাটে অবশ্যই গীত ও বাদ্ধিত হইত। 
কিন্তু এ প্রকার কোমল ঠাট প্রাচীন মতের গ্রাম মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাতেই 
নিশ্চয় হইতেছে যে, এ প্রকার কোমল ঠাট সেকালে অন্ত কোন কৌশলে নির্বাহ 
হুইত। সেই জন্ত সন্দেহ হয় যে, অধুনা কোমল স্ুরযুক্ত রাগ-রাগিণীর ঘষে প্রকার 
ঠাট প্রচলিত আছে, তাহা উহাদের প্ররুত ঠাট নহে। 

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে যে, প্রাচীন মতে ম্বর প্রকরণের মধ্যে এমন কোন 
কৌশল প্রাপ্ত হওয়! ধায় কি না, যন্ধার] স্বাভাবিক গ্রামকে নানা প্রকার ঠাটে পরিণত 
করা যাইতে পারে। উত্তর পাওয়। যায় :--ম্বর-গ্রামের মুচ্ছনাই সেই কৌশল । 
প্রাচীন সংস্কৃত সংগীত গ্রস্থ সকলে রাগ-রাগিণীর ষে প্রকার মৃচ্ছন নির্দেশিত আছে, 
তদ্দার৷ রাগের ঠাট অনেক সময়ে নির্ণয় হয় না, ইহা অত্য বটে? তাহার কতক 
কারণ গ্রস্থকারদিগের লিখার দোষ? কতক কারণ রাগাদির প্রাচীন যৃত্তির পরিবর্তন। 
সুচ্ছনার সহিত গ্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন'ঠাটের কিরপ.হুন্দর সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা নিয়ে 


ও সংস্কৃত সঙ্গীত-নির্ণয়। 1 ১৩৩ পৃষ্ঠা বেখ। 
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প্রদর্শিত হইতেছে । ইহাতে আধুনিক সংগীতের ক্বাভাবিক গ্রামই ব্যবহায় হইবে; 
প্রাচীন কালীয় ষড়জ ওমধ্যম গ্রাম রাগাঁদির আধুনিক মূর্তির উপযোগী নহে. 
পূর্বের ৩য় পরিচ্ছেদে ত্বরগ্রামের বিবরণে উক্ত হইয়াছে ষে, গ্রামস্থ হুরসমুহের মধ্যস্থিত 
পূর্ণ ও অর্ধ, এই ছুই প্রকার অস্তরের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপনে, গ্রামের বিভিন্ন অবস্থা! 
হয়; তাহাকেই ঠাট বলে। সেই ঠাট অধুন! কড়ি-কোমল যোগেই নিপপন্ন হইতেছে। 
অতএব ঠাট বিভিন্ন হওয়ার মূল কারণ গ্রামের পূর্ণ ও অর্দান্তরের স্থান-ভেদ। নিম 
দূ হউক ? যথা £-_ 
১ ২ ৩৪ ৫ ৬ ৭ স্বাভাবিক ঠাট। 
৯. স-ক্স-_গ+ম- প-শখ-ন7স১। 1 
সা-যুচ্ছন। 


১ ২ ৩ 
(স_র+গো-ম-প-ধ+নৌ-স৯।-_সিন্ধুর ঠাট। 
€র_গ+ ম_-প-ধ-_ন+ স-_র১।- রি-যুচ্ছনা | 

১ ২ ৩ ৪০ ৫ ৬ ৭ 
রাজন নো--স১।-_ জৈরবীর ঠাট। 

গর ম-_প-ধন+ স__র-গ১।-_ গ-যুচ্ছন!। 

১২ ৩ ৪5 ৫ ৬ ৭ 

উজাড় প- ধ--ন+ স১।-_-ইমনের ঠাট। 
ম--প-ধ-ন +স-র-গম১।- ম-মৃচ্ছনা। 

১ শু ৩ ৪ ৫ 
বাসি -ঝিঝোটীর ঠাট। 

€&ৃ, 
প- ধ-_-ন+স-_র--গ+ ম-প১।-_ প-যৃচ্ছন]। 
৬ হই ৩৪ ৫ ৬ 
চলা বলো _কানড়ার ঠাট। 
ধ-ন+ স-র-গ+ ম-প--ধ১ ৩৪ | 
১৪ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
টির রানিা | অপ্রচলিত। 
ন+ স-_-র--গ+ ম-_-প--ধ-ন১।- নি-যুচ্ছনা। 
উক্ত নি-যুচ্ছন। দরবাঁরি ভোড়ির ঠাট ছিল বলিয়! বোধ হুইতে পারে ; আধুনিক 


* কসি 'পূর্ণাত্তরের সন্কেত; যোগ-চিহু অর্ধান্তরের সঙ্কেত। ১২ অন্ধ সাতটা অন্তরের দ্যা । 
শ্বরাক্ষরে ওকার কোমলের, ও ঈকার কড়ির, সন্কেত। 


২২৮ গীতস্থত সার । 


কালে তাহা পরিবতিত হইয়। থাকিবে | এতথ্যতীত জারও যে কয়েকটা ঠাট বাকা 


রহিল, তাহ! বিকৃত মৃচ্ছন। দ্বার নিম্পন্ধ হয় । যথ! £-_ 


৬ ২ ৩৪ ৫ 
চা গ 12, ভৈরবের ঠাট। 


গ+ ম +--পী+ধ--ন+ স--র-গ১।--বিকৃত গ যূচ্ছন! | 


২ ৩ ৪8৪ ৫ 
টগর 1ন+স১ - _কালাংড়ার ঠাট। 
ই 


গ+ ম+ গী+ধ-ন+ স_+রী+গ১1--বিকৃত গ-যুঙ্ছন] | 
৫ 
স-স্রিইগো মণ প+ধো+-দ+ল+ -পিলুর ঠাট। 


ধ__ন+ স-_র--গ+ ম+--পী+ধ১।- বিকৃত ধ-মূচ্ছনা | 


ঙ 
জারা _দরবারি-তোড়ির ঠাট॥ 
৪ 


গ+ ৯ ন+ স--র-গ৯।- বিকৃত গ-যৃচ্ছনা। 
৫ 
গত বোল __মুলতানির ঠাট। 


গ+ ম--প--+ধী+ন+ স--+রী+গ১।-বিরৃত গ-যুচ্ছন। | 


প্র, গৌরী, পুরবী, পরজ প্রভৃতি রাগাদি বিকৃত সা-যুচ্ছনায় নিষ্পনন হয়, এবং 
গ্রচলিত ঠাটই উশাদের স্বাভাবিক। মুঙ্ছনাও তিন জাঁতি £_-ওড়ব, খাড়ব ও 
সম্পূর্ণ। হিন্দোল, ভূপালী, বৃন্দাবনী-সারঙ্গ, প্রভৃতি রাগ ওুড়ব সাঁযূচ্ছন। সমভৃত। 
ললিত, বসস্ত, মেঘ, মারোআ পুরিয়। গ্রভৃতি রাগ খাড়ব সা-মূঙ্ছন। সভুত। 
৩৪ ৫ 

স্+ হাতি এধো- টি (--মালকৌশ ঠাট । 

রর প-ধ-*+ স-র-_গ৯।--খঁড়ব গ-যচ্ছন। | 
উদ্লিখিত কয়েক প্রকার ঠাটে শত সহত্র প্রকার রাগ-রাগিণীলিখা,যাইতে পারে | 


রাজ। শোরীল্রমোহন ঠাকুর মহাশয়, শ্বরগ্রামের মধ্যে অর্ধাপ্তরের নানাবিধ স্থানভেদ করিয়া গড়, 
খাডব ও সম্পূর্ণ, এই তিন জাতির সহিত উলটপালট ত্রমে শতাঁধিক প্রকার ঠাট প্রস্তুত পূর্বক, তাহা হিন্দু 
সঙ্গীতের ব্যবহার্য বলিয়া! যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন,তদ্দার! সাধারণকে ত্রান্তিজালে জড়িত কর! হইয়াছে। 
এ্প্রকার ঠাটের কোনই অর্থ নাই, এবং তাহা হিন্দু সঙ্গীতে ব্যবহারও হয় না। যে কয়েক প্রকার ঠাট বার্থ 


ব্যবহার হয় তাহাই পরে প্রশিত হটল। 


রাগাদির গ্রাম-নিরপণ ২২৪ 


এই রূপে, রাগাদি লিখিবার জন্য যে নৃতন গ্রামের উৎপত্তি স্থির কর! যাইতেছে, হিন্দু 
সংগীতের প্রাচীন মতের সহিত ইহার উত্তম সামঞরন্তয হয়। মৃক্ছনার যদি কোন 
কাধ্যিক অর্থ থাকে, তাহ! হইলে উহাই তাহার ন্যাষ্য ব্যবহার বলিয়। বোধ হইতেছে। 
ভবে য্দি কেহ মৃচ্ছনার অন্য প্রকৃতার্থ আবিষ্কৃত করেন, তাহ! হইলেও, প্রাচীন মতের 
সহিত প্রস্তাবিত উপপত্তির কেবল সামন্ত মাত্র হইবে নাঃ এবং তাহাতে এঁ 
উপপত্তিরও কোন হানি হুইবে না; তাহার বিচার ক্রমে হইতেছে । 

কোমল-গ ও কোমল-নি যুক্ত ঠাটে ঘে সকল রাগিনী গীত হইতেছে, যেমন সিন্ধু, 
কাফা, সাহানা, আড়ান।, ইত্যাদি, স্বাভাবিক গ্রামই তাহাদের প্রকৃত ঠাঁট, কেবল 
র-তে তাহার! আরম্ভ ও সমাপ্ত হয়-_ প্রাচীন মতে যাহাকে গ্রহ ও ন্যাম বলে। গ্রহ 
ও ন্যাসের এই প্রকার অর্থই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, নতুবা অন্য কি অর্থ, তাহা বুঝা যায় 
না। এ সকল রাগিণীতেই রি বাদী ও ধ সম্ধাদী; এই রূপে বাদী, সম্বদী প্রভৃতিরও 
অর্থ ও একে।পন উপলব্ধি হয়। রি-এর সহিত ধ-এর মিল রাখার কারণ এ সকল 
রলাগিণীতেই ধ কে এক অংশ কড়া করিয়া! লইতে হয়, নতুব। উহ! রি-এর পূর্ণ সন্বাদী 
€পঞ্চম ) হয় না। এ প্রকার রাগনকলকে রি-যৃচ্ছনা অথব! রি-ঠাটের রাগ বলা 
ঘাইতে পারে। 

অন্যান্য রাগ সম্বন্ধে এরূপ, অর্থাৎ কেহ গ-ঠাটের, কেহ প-ঠাটের, কেহ ধ-ঠাটের 
ক্লাগ। 

ভৈরবী গ-ঠাটের রাগিণী; শ্বাভাবিক গ্রামই উহার প্রকৃত ঠাট ; গ উহ্বার অংশ, 
গ্রহ ও ন্যাস; অর্থাৎ উহ। উপর নীচে সর্বত্র বিচরণপূর্ববক প-এর উপরে বিশ্রাম 


লয়, ও সমাপ্ত হয়। 


প্রস্তাবিত উপপত্তির বিরুদ্ধে আশু এই এক আপত্তি হইতে পারে ষে, কোমল 
ঠাটের বিরৃত স্থরগুপির্‌ সহিত সা-এর যে সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, যে সন্ধ অনুসারে 
উহাদ্দিগকে চিনা যাইতেছে, উক্ত অভিনব ঠাটে বিকৃত স্রবিশিষ্ট রাগাদি গীত ও 
বাদিত হইলে, এ সম্বন্ধ লোপ পাইফ্কা তাহার বেস্থর] ও বিরন হইয়া যাইবে। অধুন! 
যে রীত্যন্ুসারে তাঘুর! মিলাইপ্না তাহার সহিত গাওয়ার প্রথ! প্রচলিত, মেই 
রূপ সঙ্গতৈর সহিত উত্ত অভিনব রীতিতে রাগ'দি গাইলে, উল্লিখিত সন্বন্ধের ব্যাঘাত 
হইয়া! রাগ বেস্ুর1 হইতে পারে। কিন্তু ১৩শ পরিচ্ছেদে তাম্বরার স্থর বাঁধার ষে 
নৃতন পদ্ধতির প্রস্তাব কর! হুইয়াছে, সেই নিয়মে আবদ্ধ তান্ুরার সঙ্গতে গীতা 
গাইলে, উক্ত রসহীনতার কোন আশঙ্কা থাকে না। 


89৬ বীতন্থর সার । 


বর্তমান পরিচ্ছেদ রাগাদিয যে অভিনব টের প্রস্তাব কর হইতেছে, তাহাতে 
কেবল গীত ও গতাদি শ্বরলিপিবন্ধ করার পদ্ধতিতেই ঘে-কিছু বিভিন্নতা হইতেছে % 
প্রত্যুত, গাইতে ও শুনিতে সকলেই সমান । এক্ষণে প্রপ্ন হইতে পারে ঘে, গাইতে 
ও শুনিতে যদি সকল সমান, তবে এই নৃতন পদ্ধতির প্রয়োজন ও উপকার কি? 
স্ভাহার উত্তর এই যে, কোন্‌ পদ্ধতি নৃতন, কোন্‌ পদ্ধতি প্রাচীন, তাহার নিশ্চয় নাই । 
যে পদ্ধতিকে প্রাচীন মনে করিতেছ, অর্থাৎ ইতিপর্ব্বে আমার ও অন্তান্ত ব্যক্তির 
প্রণীত সংগীত গন্থে রাগা্গি যে পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে, সেই পদ্ধতির ঠাট প্রাচীন 
আর্ধদিগের সময়ে প্রচলিত থাকার কোন প্রমাণ নাই ; বরং না থাকারই কতক প্রমাণ 
পাওয়া যার, তাহ! পূর্বে ব্যক্ত হুইয়াছে। আর বিশেষ কোন পদ্ধতি প্রাচীন হইলেই 
বাকি? আমাদের দেশে বিজ্ঞানের নিয়মে সংগীতের চর্চা হওয়া এখনও আরভ হচ্গ 
বাই; তাহার এই স্ৃত্রপাত হইয়াছে মাত্র ; এবং সংগীতের ভাষ্য ব্যাকরণ এই গ্রস্তত 
হইতেছে । অতএব এখন হইতেই বিজানাছমোদিত পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়া উচিত ; 
কারণ তাহাই ম্বাভাবিক ও লহজ। প্রথমেই ব্যক্ত হুইপ়্াছে যে, প্রথম শিক্ষাৎ'দের 
কড়ি-কোমল স্থন্ বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অতিশয় কঠিন হয়। প্রস্তাবিত ঠাটে লিপিবদ্ধ 
সুর দৃষ্টে শিক্ষার্থাগণ অতি সহজে গাইতে পারে + ইহা সামান্ত উপকার নহে । অতএব 
.ষে পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা! সহজ, তাহাই স্বাভাবিক ও অবলম্বনীয়। স্বাভাবিক গ্রামের 
মধ্যে যদ্যপি প্রয্োজনীয় কড়ি-কোমল পাওয়া যায়, তজ্জন্য অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন 
কি? স্বাভাবিক গ্রাম মধ্যে যে সকল কড়ি-কোযল পাওয় ধায়, তাহাকে বিকৃত হুর 
বল। যায় না। স্বাভাবিক গ্রাম মধ্যে যে হুর পাওয়া যায় না তাহাই বাস্তবিকঃ 
বিকৃত। 
হিন্ুস্থানে স্বরলিপি দেখিয়া গান বাস শিক্ষা করার রীতি না থাকাতে, উল্লিখিভ 
বিষয়ের আলোঁচন। হয় নাই। অধুন| রাগাদির ষে প্রকার ঠাট প্রচলিত দৃষ্ট হয়, তাহা 
সমস্তই বীণকার, রবাবী৮সেতারী প্রভৃতি যন্ত্রীদিগের বাদন-প্রথাপারেই নিরূপিত 
হুইয়াছে। এ দকল যন্ত্র একূপে গঠিত নহে ষে, যে সর ইচ্ছা, তথা হইতেই, অর্থাৎ যে- 
সেস্থুরকে খরজ করিয়া, রাগার্দি বাদন কর। যায়; সেই জন্যই ,একটি স্থান নির্দিষ্ট 
হইয়া, তথা হইতেই সকল রাগ উত্থাপিত হওয়ার প্রথা হইয়াছে ; এবং রি-যৃচ্ছ নাঃ 
গ-মূচ্ছিন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থরের গ্রাম বাবহৃত না হুইয়া, তাহাদের পরিবর্তে কড়ি 
কোমলযুক্ত ঠাটর উত্তব হইয়াছে । সেই হইতেই বোধ হয় রাগাদির প্রাচীন সার্গম 
পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে । 
কড়ি-কোমল সুর গায়ক ও বাদকদিগের মধ্যে ষে প্রকার অনিশ্চিত ওজনে ব্যবহৃত 


রাগাদির গ্রাম-নিরূপণ । ২৩১ 


হইতেছে, এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় বিকৃত স্থরবিশিষ্ট রাগাদির ত্বাভাবিকত্ব গরঞ্জনশ্তি- 
প্রতিপন্ন হইতে পারিত না। €তোড়ি, ভৈরবী, প্রভৃতিতে সাতখানি স্থরেযর মধ্যে চারি 
খানি বিরুত্ত হইয়া ও, কিছুই অস্বাভাবিক শুনায় না) বরং মাধারণের কেমন প্রিয়! কিন্ত 
দ্রবারি-তোডির সব অঙ্গ ভৈরবীর ন্যায় হইয়া. কেবল কড়ি ম-এর জন্য অন্বাভাবিক 
হইয়াছে; ও সেই হেতু সমজ দার ভিন্ন সাধারণের প্রিয় হইতে পারে নাই। উল্ত 
অনিশ্চয়তা ঢাকিবার জন্যই, বিকৃত সুরের উপর এতাধিক কম্পন ও মিভ প্রয়োগে প্রথা 
হইয়। পড়িয়াছে। পরস্ক যে প্রকার নৃতন ঠাটের প্রস্তাব হইতেছে, তাহাতে প্রত্যেক 
বিকৃত স্থুর নির্দিষ্ট গুজনে দণ্ডায়মান হইতেছে । এই স্থবিধা অপ্রয়োজনীয়, কিনব 
সামান্ত নহে। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত পদ্ধতি সকলাপেক্ষা শ্বাভাবিক বলিয়। 
বিবেচন! হয় । 

ভৈরব, কালাংড়।, পিলু; তোড়ি প্রভৃতি রাগাদদির যে নৃতন ঠাট প্রদশিত হইয়াছে, 
অনেকে তাহ। প্রচলিত ঠাটাপেক্ষা কঠিন মনে করিতে পারেন ; কিন্তু বাস্তবিক তাহ 
নহে। এ সকল বিরুত মৃচ্ছনার ঠাট ষে অতিশয় কঠিন, তাহার সন্দেছ নাই ঃ জ্নেক 
অধ্যবসায় ও ঘত্বে উহা! আয়ত্ব হয় ; এই জন্তই উহাদের বিকৃত নাষ দেওয়া! হইয়াছে । 
সর্ববদ। শুন! অভ্যাস থাকাতেই, লোকে এ সকল রাগের গান মুখে মুখে অনায়াসে 
আদায় করিতেছে বটে; কিন্তু কানে ন৷ শুনিয়া, কেবল স্বরলিপি দেখিয়! উহাদিগকে 
অভ্যাস করিতে হুইলে, প্রস্তাবিত অভিনব ঠাটই সর্ববাপেক্ষ। সহজতম বোধ হইবে । 

এই পদ্ধতিব লিখন গ্রণালীর সহিত সেতারাদি যস্ত্রে কি প্রকার সামগ্রস্ত হইবে, 
তাহা পর পরিচ্ছেদ্দে প্রকটিত হুইতেছে। এই নৃতন পদ্ধতির 'গ্ুতি সংস্কারাবদ্ধ প্রাচীন 
শ্রেণীর সংগীত-বেতাদ্দিগেব মতামতের জন্য উতৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই , কাবণ 
তাহার্দের এক পথ দিয়া গমনাগমের অভ্যাস হুইয়। গিয়াছে; ভীহার। অপরিচিত 
নৃতন পথ কখনই স্থগম দেখিবেন না। যাহাদের এখনও কোন পথ দিয়া ষাঁওয়। 
আসার অভ্যাস হয় নাই, তাহারা এ উভয় পথ দিয়া গমনাগমন করত যে পথ অধিক 
সহজ ও তৃপ্তিকর মনে করিবে, তাহাই সর্ধবসাধারণ্যে গৃহীত হইবে । প্রস্তাবিত পদ্ধতি 
যদি সব্বসাধারুণেব নিকট সমাদৃত হয়, তাহ ভবিষ্যতে তদহুসারে গীতাদি লিপিবদ্ধ 
করত প্রচার করা যাইবে । আপাতত উদাহরণের জন্য ছুই চারিটি মাত্র গান দেওয়। 
হইয়াছে; এবং তাহ। নৃতন ও পুবাতন ছই পদ্ধতিতেই লিপিবদ্ধ হইবে। যাহার যে 
পদ্ধতি সহজতর বোধ হইবে, তিনি তাহ? দেখিয়া অভ্যাস করিবেন। 





১৭শ পরিচ্ছেদ - ষড় জ-পরিবর্তন, ও 
যড়জ-সংক্রমণ। 





যস্ত্রাদির মধ্যে এক স্থর ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থরকে খরজবৎ গ্রহণ করত, তাহা 
হইতে গ্রাম উত্থাপন পূর্বক, তাহাতেই গীতারদি সম্পাদন করাকে “খরজ পরিবর্তন” 
অথব। খরজাস্তর করণ কহা যায়| এতদ্দেশে বহু সপ্তকবিশিষ্ট বাগ যন্ত্র, ও ত্বরলিপির 
ব্যবহার না থাকাতে, খরজ পরিবর্তনের রীতি প্রচলিত হয় নাই ; এবং সঙ্গীতবেতারাও 
তাহার নিয়ম অবগত নহেন | কিন্তু হিন্দু সঙ্গীতের খরজ পরিবর্তন যে একবারে নাই, 
তাহ! নহে; গোপন ভাবে আছে । সেতারের গতে কখন কখন খরজ পরিবর্তন হুয়,তাহা 
অনেকেই জাত নহেন। ভৈরবী, খান্বাজ, পিলু প্রভৃতি রাগিণী অনেক সময়ে খরজ 
পরিবর্তন হইয়া! গীত ও বাদিত হুইয়! থাকে। 

খরজ পরিবর্তনের প্রয়োজন ও উপকার অনেক । মনে কর, এস্রারের সঙ্গতের 
সহিত গাইবার ইচ্ছায় স্বর মিলাইয়া দেখা গেল যে, উহার সা-স্থরে গান ধরিলে বড় 
চড়। হয় ঃ কিন্তু প-হুরে ধরিলে গাইবার যথেষ্ট স্থবিধা হয়) কিন্বা সা-স্থরে ধরিলে 
বড় খাদ হয়) ম-স্থরে ধরিলে স্থবিধা হয়। গায়ক সেই সেই স্থবিধাকর স্বর 
খরজবৎ গ্রহণে, তাহাতেই গান ধরি! অনায়াসে গাইতে পারিবে ; কিন্তু যস্ত্রীকে 
সেই প কিন্বা ম হইতে গান ধরিয়। বাজাইতে হইলে, সা-এর গ্রাম প কিন্বা ম-এর উপর 
পন করিতে হইবে । পরস্ত খরজাত্তর করণের ফিকির না জানিলে, যন্ত্রী সহস। তাহা 
করিয়া এ বপ গানের সহিত সঙ্গত করিতে পারেন না| সেই কৌশল আর কিছুই নহে ঃ 
৩য় পরিচ্ছেদে বলিয়াছি ষে, শ্বাভাবিক গ্রামের সাতটা অন্তরের মধো, তৃতীয় ও সপ্তম 
স্থানীয় অন্তর দুইটা অর্দন্বর, ৪ বাকী পাঁচটা অন্তর পূর্ণস্বর ; অন্যান্ত সুরকে খরজ 
করিয়া, সেই পর্দা হইতে উল্লিখিত অন্তরের নিয়মে অন্যান্ত পর্দাগুলি আবশ্যক- 
মত সরাইয়া! লইলেই, খরজাস্তর করা হয়। ইহাতে সমন্ত পর্দা স্থানান্তর করিতে হয় 
না; আবশ্তকমত ছুই চারি খান৷ পর্দাকে কড়ি কিম্বা কোমল করিলেই কাঁ্ধ্য সিদ্ধ হয়; 
তাহ। কি রূপ, পরে ব্যক্ত হইতেছে। 

কে পর্দা নাই, সকল স্থর হুইতেই সহজে গ্রামোচ্চারণ করা যায়; ইহাতে 
কণ্ঠন্ীতে খরজ পরিবর্তনের অগ্রয়োজন মনে হইতে পরে । কিন্তু তাহা নহে; কঠের 


রাগাদিয গ্রাহ-নিরপণ | ২৩৩ 


সহিত সর্দাই যন্ত্রের সঙ্গত হয় ; এবং গলায় যেরূপ গাওয়। যায়, যস্ত্রেও অবিকল তক্জরপ 
বাজাইতে হয়। অতএব শ্বরলিপিতে কঠ নঙ্গীতের সহিত যন্ত্র সঙ্গীতের সামঞধস্য রাখার 
কারণ, গান সকল খরজাস্তর ভেদ করিয়। লিখার বিশেষ প্রয়োজন 7) কেনন! তাহ! 
হইলে এ ক সঙ্গীত দেখিয়া ঘন্ত্রও গানের সহিত বাজাইতে পারা যায়। ভারতীয় 
যন্ত্রাদি সেরূপ নহে বলিয়। খরজ পরিবর্তনের স্থবিধ। হয় না, পূর্বেই বলিলাম ; অতএব 
এক্ষণে তাহার কার্ধা, যন্ত্রের তার উচ্চ নীচ করিয়া, বাঁধিয়া নির্বাহ হইতেছে। কিন্ত 
কি ওজনে গান ধর] উচিত, তাহা গানের স্বরলিপিতে প্রকাশ থাক নিতাস্ত কর্তব্য। 
কণের স্থবিধার জন্য সাংকেতিক স্বরলিপিতে খরজ পরিবর্তন করিয়। গীতাঁদি লিখার 
বিশেষ প্রয়োজন হয় , কেনন। এ স্বরলিপি ক ও যন্ত্র, ছুই-এরই সম্পূর্ণ উপযোগী । 


সার্গম ম্বরলিপিতে সেই রূপ করিয়া লিখার প্রয়োজন হয় নাঃ কারণ সার্গম স্বরলিপি 
€কেবল কঠেরই উপযোগী, যন্ত্রের নহে। 


খরজ পাঁরবর্তনের উপপত্তি অর্থাৎ যূল নিয়ম এই রূপ :-_রি-কে খরজ করিলে গ 
রিখব হইতে পারে, কেননা রি হইতে গ পূর্ণস্বর | কিন্তু ম এরখরজের গান্ধার হইতে 
পারে না, কেননা গ হইতে ম অর্দন্বর $ কিন্তু রিখবহইতে গাদ্ধার পুর্ণন্বর হওয়া। উচিত $ 
অতএব ম-এ আর অর্ধাস্তর ঘোগ করত উহাকে পূর্ণন্বর করিলে কড়ি-ম হয়ঃ এ কড়ি- 
মই রি-যাড়জিক গ্রামের গান্ধার। পর গ্রামের মধ্যম, কেননা! গ হইতে ম-এর সা, 
কডি-ম হইতে প অর্দন্বর। ধএ গ্রামের পঞ্চম; ওনি রি সা১ 
উহার ধৈবত। কিন্তু স৯ এ গ্রামের নিখাদ হইতে পারে | সী নি 
না, কেননা নি হইতে সা অর্দন্বর ; এদিকে ধৈবত হইতে 


নিখাদ পূর্ণম্বর হওয়া কর্তব্য) অতএব এ সা-এ আর সা১ 
'অর্ধান্তর ষোগ করত উহাকে পূর্ণস্বব করিলে কড়ি-সা হয়, নি--ধ 
_-এ কড়ি-সাই রি-ষাড়জিক গ্রামের নিখাদ; কড়ি সা 

হইতে রি অর্দান্বর, যাহ। নিখাদ হইতে উচ্চ খরজের ভ্যায্য ধ--প 
অন্তর | এক্ষণে দেখ, রি-এর খরজে দুইটি কড়ি লীগে, প--ম 
মও ট্রওসা '0 + যথা পার্খে। এই বূপে প্রয়োজনা- | মী-_ গ 
ুসারে কোন স্থরকে অদ্ধাস্তর উচ্চ, অর্থাৎ কড়ি, কোন / 
সথরকে অর্দাস্তর নীচ, অর্থাৎ কোমল, করিয়া খরজান্তর ্ 
করিতে হয়। অচল ঠাট যুক্ত যন্ত্রে সহজে খরজ পরিবর্তন এ 


করা যায় ; কেনন] উহাতে যাবতীয় বিকৃত সথরগুলির পর্দা |_________ 
উপস্থিত থাকে । অচলম্বারিক গ্রামের স! ব্যতীত অন্যান্য হুরকে খরজ করিয়া, তাহ 


৪ 


প-খরজে 
রি ,, 
ধ +? 
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মু ১, 
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৪৯ গু ১, 
7 এ 
গ. রি ১, 
৪9 পু 
কড়ি মখরজে ... 


রত সায়। 


'হুতে পূর্ণবারিক রীতিতে স্বাভাবিক গ্রাম প্রস্তত করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ সুরের 
খরজে কি কির বিকৃত করিয়া লইতে হয়, নিয়ে তাহার তালিক। প্রদত্ত হইভেছে ॥ 


১ কড়ি 
২ কডি 
৩ কড়ি 
৪ কড়ি 
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৩ কোমল 
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১০ ও কোমল 


৬ কড়ি 


নি)। 


স্কাভাবক সতের খরজ । 


মূ । 


* মর ও সাঠ। 


মু, স| ও পঠ্রু। 
মধু, সা, পরী ও রি । 
মাঁ, সা পরী, বি ও ধ্। 


বিকুভ সুতরর খরজ। 


নি ও গ9.। 
নি, গ., ও ধ৮.। 


শি. গ১-, ধ9-১ ও রি | 


নি, গঠ ধু», রি, ও প%। 
নি, গ, ধ১, বি প.) ও সা. 


রী মর্রী, সা, পরী, রি, ধাঁ ও গ। 


সাংকেতিক স্বরলিপিতে মঞ্চের উপর এঁ সকল কড়ি কোন্‌ স্থলে কি রূপে ওয়োগ 


হয়, তাহ। নিয়ে গ্রদশিত হুইতেছে। 


খরজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় কড়ি কোমল চিহ্ন সকল মঞ্চের আর্দিতে কুঞ্চিকাঁ 
ও তালাংকের মধ্যস্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এস্থানে স্থাপিত কড়ি কোমল চিহ্ের 
এই অর্থ যে, তঙ্লিদ্দিষ্ট তাবৎ স্থরকে তাহাদের যাবতীয় অষ্টমের সহিত গীতাদির 
আদে্যোপান্তে কড়ি ব কোমল করিতে হয়। তখন এ সকল কড়ি ও কোমল চিহৃকে 
তরজ হুচিকা নামে কহ] যায়, অর্থাৎ তদ্দার। গ্রামের কোন্‌ স্থরটা খরজ, তাহার 


জ্ঞাপন হয়। যথা 8 
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উক্ত কোমল-প খরজে সা-এর অর্থ স্বাভাবিক নি,অর্থাৎ উচ্চারণ করিলেই কোমল- 
অ!হয়। এমতাবস্থায় শ্বাভাবিক নি এ স্বানে নালিখার তাৎপর্য এই £-_নি-এর 
নাম একবার কোমল বলিয়া বাধহ।র হইয়াছে, আবার এ নাম ব্যবহার করিলে, একই 
নাম দুইবার হয়, এদিকে স-এর নাম একবারও ধর] হয় না। ইহা উচিত নহেঃ 
গ্রামে সকল স্থরেই নাম একবার করিয়া ধর। উচিত। উক্ত কড়ি-ম খরজে কড়ি-গ-এর 
অর্থ স্বাভাবিক ম, অর্থাৎ ম উচ্চারণ করিলে কড়ি-গ হয়) কারণ গ হইতে ম অর্দন্বর 
উচ্চ, তল্দন্য ম-কে কড়ি-গও বজ। যায়। ইহাও উপরের লিখিত কারণে এ রূপ লিখার 
প্রয়োজন হয়। 

যে স্থলে মঞ্চের অপর স্থানে, কোন পদের মধ্যে, কডি কোঁমল চিহ্ থাকে, তথায় 
তাহাদিগকে “আকম্মিক” বল! যায়। তদ্দার। কেবল সেই পদের মধ্যগত সুরই বিকৃত 
করিতে হয়, অন্ত পদের নহে। 

খরজ পরিবর্তনের নিয়ম সাংকেতিক স্বরলিপির ব্যবহার্য হইলেও হিন্দু সঙ্গীতের 
বর্তমান অবস্থায় উহার প্রয়োজন অতি অল্প ; কারণ আমাদের প্রচলিত বাছ্য যন্ত্রার্দিতে 
সহস। খরজ পরিবর্তন করার স্থৰিধা নাই। অতএব এক্ষণে শ্বরলিপিতে গীতাদি 
খরজান্তর করিয়! লিখিয়। স্বরলিপি কঠিন কর! উচিত বিবেচন, হয় না। যে খবঞ্জের 
ওজনে গান ধরিতে হইবে, এক্ষণে বাণ্ যন্ত্রের তারার্দি হেই ওজনে মিলাইয়া বীধা 
ভিন্ন উপায়াস্তর নাই । পরস্ত ইহাতে সর্বদাই এই অস্থবিধা হয় যে উ€ ওজনের 
খরজে যন্ত্র বীধিতে যাইলে, তার ছি'ড়িয়। যায়; আবার খরঞজ অধিক নিম্ন হইলেও» 
যন্ত্রে আওয়াজ উপযুক্ত মত না হইয়া ভৎ ভৎ করিতে খাকে। এই হেতু একই 
ওজনের খরজে, সকল প্রকার গান গাইতে বাধ্য হইতে হয়; তাহাতে গান বিশেষে 
উচিত মত রসের আবির্ভাব হয় না । আমাদের সঙ্গীতে এই সকল অসুবিধা যত দিন 
না মোচন হইবে, তত দিন গায়কের অনৃষ্টে ,'কল প্রকার গান গাইয়! সহসা জমান 
ঘটিবে না। এই কারণ বশতই এরূপ ফলের উৎপত্তি হইয়াছে যে, ধাহার খেয়াল 
প্রুপদ গাওয়া অভ্যাস, তিনি £ূংরী টগ্লা গাইয়া জমাইতে পারেন না) এবং ষাহার ?ুংরী 
টগ্লা। গাওয়া অভ্যাস, তিনি খেয়াল ধপদ গাইয়! জমাইতে পারেন না। 


২৩৬ গীতহত্র সার। 


সাংকেতিক দ্বরলিপিতে ছুই প্রকার নিয়মে গান লিখা যাইতে পারে : এক প্রকার 
নিয়ম খরজাস্তর করিয়। লিখ। ; আর এক প্রকার নিয়ম সা-এর খরজে লিখিয়, গানের 
শিরোদেশে এ সা-এর ওজন পিখিয়। দেওয়]1। আমাদের সঙ্গীতের বর্তমান অবস্থায় 
এ দ্বিতীয় নিয়মই আপাতত অবলম্বন কর! উচিত | তবে যস্ত্রাদিতে সহজে ধে গান 
খরজান্তগ্িত কর! যাইতে পারে, ঘেমন ম ও প-খরজ, তাহ। সেই খরজে লিখিলেও হানি 
নাই। কোন কোন গান যে খরজান্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, সে কেবল উদাহরণের 
জন্ত। সা্গম স্বরলিপিতে এ সকল খরজ বদলে গ্রভেদ্দ বিচার করিবার প্রয়োজন হয় 
নাও তাহা সর্বদাই এক নিয়মে লিখিয়। গানের মাথায় খরজের ওজন লিখিয়। দিলেই 
হুয়। ভিন্ন ভিন্ন খরজৈর ওজন কি রূপে জানা যায়, তাহা! ১৩শ পরিচ্ছেদে দেখান 
হুইয়াছে। 

পূর্বব পরিচ্ছেদে রাগাদির ষে অভিনব ঠাটের প্রস্তাবনা! কর। হইয়াছে, সেই সকল 
ঠাট ও উক্ত নিয়মাহুসারে খরজাস্তরিত কর] যায়। পূর্বোক্ত খরজ বদলের তালিকা- 
নুসারে সা-মুচ্ছ নার শ্বাভাবিক ঠাটকে অনায়াসে ভিন্ন ভিন্ন স্থরে খরজান্তরিত কর! 
যাইবে। রি-যুচ্ছনার ঠাটকে সা-এর উপর স্থাপন করিলে, ছুইটী কোমলের আবশ্যক 


হয়) গ% ও নি ইহাই সিন্ধু, সাহানা প্রভৃতির প্রচলিত ঠাট। এদিকে খরজ 
[পরিবর্তনের উক্ত তালিকা দৃষ্টে জানা যায় যে, কোমল-নি-যাড়'জিক গ্রামেও এ ছুই 
কোমলের প্রয়োজন ; অতএব গাঁ ও নি বিশিষ্ট ষে ঠাট, তাহার খরজ নি 


এক্ষণে ইহ! প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সিন্ধু, সাহান। প্রভৃতি রাগিণীমকল প্রচলিত 
নিয়মের যে-ঠাটে সচরাঁচর লিখা যায়, তাহা কোমল নি-এর গ্রাম । এই জন্য এ ঠাটকে 
স্বাভাবিক বঙ্গ হয় না। যাহাতে বিকৃত হুর ব্যবহার না হয়. যেমন সা-এর গ্রাম, 
তাহাকেই ম্বাভাবিক ঠাট বলিতে হয়। এ কোমল নি-এর গ্রামকে সা-এর উপর স্থাপন 
করিলেই স্বাভাবিক গ্রামে পরিবর্তন কর! হয়। তাহ! হইলে রি-মুচ্ছনার ঠাট আইসে। 
গ-মুচ্ছনার ঠাট কোমল ধ-এর খরঞ্জে লিখিলে ভৈরবীর প্রচলিত ঠাট হয়) অতএব 
উৈরবীর ঠাটের খরজ কোমল-ধ, অর্থাৎ এ ঠাট কোমল ধ-খরজের গ্রাম ॥ এ গ্রাম সা- 
এর খরজে পরিবন্তিত করিলেই গ মুন্ছ'নার ঠাট পাঁওয়। যায়। ম-যৃচ্ছনার ঠাট প- 
এর খ্রজে লিখিলে, ইমনের প্রচলিত ঠাট হয়। ধ-যৃচ্ছনার ঠাট কোমল-গ-এর 
খরজে পিখিলে সিন্কু-ভৈরবী, কানাড়া প্রভৃতির প্রচলিত ঠাট হয়, ইত্যার্দি। 


খরজ পরিবর্তন । ২৩% 


হড়জ -সংক্ঞমসণ, না খন্মজ-০কফন্ম। 
প্রত্যেক রাগ একটা স্থরকে নায়ক রূপে অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়; সেই 
স্থুরকেই খরজ (ষড়জ )কছে; ইহা অন্যান্য স্থবের নেতা, অর্থাৎ ভদ্ঘারা অন্যান্য 
স্থরের শাসন হয় । অনেক রাগ এমন আছে, যে তাহারা মধ্যে মধ্যে সা-এর যাড়'জিকতা? 
ত্যাগ করিয়।, অন্যান্য স্থুরকে খরজ রূপে আশ্রয় করে; ও তৎপরে পুনর্ববার সা-এর 
খরজে প্রত্যাগমন পূর্বক, তাহাতেই সমাপ্ত হয়। এই কার্ধ্যকে 'ষড়জ-সংক্রমণ' কহ) 
যায়। যেমন ইমন-কন্যাণে কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমণ হয় ; যথ। :-_- 
(ক) 
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ইহা! প্রথমে সা-এর থরজে আবম্ভ হইয়া, অবরোহণে যখন কডি-ম যোগে প-এ 
গমন করে, যেমন এ (ক) চিহিত স্থানে, তখন উহা। প-কে খরজ ভাবে আশ্রয় করে। 
এই জন্যই তথায় কড়ি-ম-এর প্রয়োজন ১ কাবণ কডি-ম তখন নি-এর কার্ধয করে» 
অর্থাৎ নি-বূপ ধারণ করত, তাহার খরজে যে প, তাহাকে লক্ষা করে, অর্থাৎ কড়ি-ষ 
তখন প-এর খরজত্বের প্রদর্শক হয় ; উহ। ন। হইলে প-এর খরজখ হয় না। তৎপরে 
যখন অবরোহণে স্বাভাবিক ম উচ্চারিত হয়, যেমন (খ) চিহ্হিত স্থানে, তখন প-এর 
যাড়জিকতা৷ ত্যাগ করে, এবং পুনরায় সা-এর খরজত্বকে আশ্রয় করত, তাহাতেই 
সমাঞ্চ হয় ; এ স্বাভাবিক ম-দ্বারাই সা-এর খরজে প্রত্যাগমন বুঝায় । ইমন-কল্যাণে 
ত্বাভাবিক ম ব্যবহার হওয়াতে সা-যুচ্ছ'নাই উহার প্রকৃত ঠাট। কিন্তু ইমনে এ ম নাই, 
এবং কল্যাণেও এ ম নাই $ তখন ইমন-কল্যাণে কোথা হইতে স্বাভাবিক ম আসিল ? 
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, বেলাবলীর সহিত ইমন মিশিয়! 
ইমন-কল্যাণ হইয়াছে, কারণ বেলাবলীকে দি'নর কল্যাণ বলে । সে ষাহাই হউক, এ 
বিষয়ের বিচার এই পরিচ্ছেদের কাঁধ্য নহে । যে বিষয় বলিতেছি ঃ এ প্রকার স'ক্রমণ 
বেলাবলী, বেহাগ, গৌরসারঙ্জ, হাম্বীর, পুরবী, গৌরী প্রভৃতি রাগিণীতে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ 
ইহার। প্রায়ই প-এর খরজে সংক্রমিত হইয়া থাকে । কিন্তু কড়ি-ম বিশিষ্ট সকল রাগই 


২৩৮ সীত্জ সাকস। 

'ঘে প-এর খরজে সংক্রমিত হয়, এঈন নছে। ইমনে ত্বাতজবিক মনা থাকাতে, উহ। 
প-খরজে সংক্রমণ হওয়া বলা বায় না $ প-ই উহার গ্রকৃত খরজ, সেই জন্ত উহাকে 
ম-যৃচ্ছনার রাগ বল। যায়। অনেক রাগে কড়ি-য কেবল আকনম্মিক রূপে ব্যবহার 
হয়, যেমন পুরিয়া-ধনস্রী, পরজ, বসন্ত, ইত্যাদি ; প-খরজে ইহাদের সংক্রমণ হওয়। বলা 


বার না। 
খান্বাজ রাগিণী কখন কখন কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমিত হয়; যেমন 


নিয়লিখিত শে।রির টগ্সায় ; যথ। :. 
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ইহা! সা-খরঞ্জে আরম্ভ হইয়া, এ (ক) চিহ্ছিত স্থানে কড়ি-ম সহকারে প-এর খরজকে 
আশ্রয় করিয়াছে ; নতুবা খান্বাজে কড়ি-ম ব্যবহার হওয়ার কথা নহে। তৎপরে 
স্বাভাবিক ম ষোগে সা-খরজে প্রত/যাগমমন করিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, 
এর কড়ি-ম ভূল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; বড় বড় গায়ক গায়িকার্দিগের মুখে উহ! 
সর্বদা শুন। যায়। অতএব উহা! ভুল নহে। এ রীতি লখনৌ দরবার হইতে প্রচলিত 
হুয়। ঠতরী গানে এ প্রকার সংক্রমণ সর্বদাই ব্যবহার হইয়া! থাকে। খান্বাজে যে 
কোমল-নি ব্যবহার হয়, তৎসহযোগেই উহ! ম-এর খরজে সংক্রমিত হুইয় থাকে $ 


বথা :-- 
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প্রথমে স্বাভাবিক নি যোগে সা-এর খরজে আরম্ভ করিয়া অবরোহণে এ ক চিচ্ছিত 


বড় লং ২৩৪. 


স্থামে কোঁমজ-নি সহকারে ম-খরজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । কেহ হয়ত বজিবেন 
€ষে, শ্বাভাবিক নি তুল, উহ! কোধলই হইবে । কিন্তু উহ! ভূল নহে? হিন্ুস্থানী গায়ক 
মাত্রেই এ রূপ গাইয়! থাকেন। খাম্বাজে স্বাভাবিক নি দেওয়া উচিত নহে ।--এরূপ 
নিজের ইচ্ছামত ব্যাকরণ করিলে চলিবে না $ সাধারণের ব্যবহার দেখিতে হইবে। 
সুরট, দেশ, কামোদ ইত্যাদি, ইহারাও এ প্রকার ছুই নি যোগে ম ও সা-এর খরজে 
সংক্রমিত হুইয়। থাকে | যে সকল রাগে কোমল-নি ব্যবহার হয়, তাহারা ষে এ নি- 
কোমল কে ভর করিয়া ম-খরজে সংক্রমিত হয়, ইহার বিশেষ এক প্রমাণ এই যে নি- 
কোমল বিশিষ্ট রাগে ম বঞ্জিত হইতে দেখা যায় না। বিঁঝোটিতে ওরূপ সংক্রমণ হয় 
ন।, ইহা প-যৃচ্ছ নার রাগিণী, পূর্ব পরিচ্ছেদে তা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে গ-এর 
অতিশয় প্রাবল্য হেতু, কখন কখন এমনও মনে হয় যে, এ গ যোগেই উহা স-এর খরজে 
সংক্রমিত হয়; কিন্তু খরজ-প্রদর্শক অর্দাস্তর ব্যবহিত নি ব্যতীত সন্পূর্ণ সংক্রমণ 
হওয়া, কল, শপ না। 


সিন্ধু, কাফী, ভীমপলাশি, ইহার। খাম্বাজের ন্যায় শ্বাভাবিক নি যোগে স! খরজে 
সংক্রমিত হুয়। বিশেষতঃ অস্তরাতে ইহ প্রসিদ্ধ; তৎ্পরে কোমল-নি ব্যবহার দ্বারা 
সা-এর খরজত্ব ত্যাগ করিয়। অন্ত খরজ অবলম্বন করে। সেই অন্ত খরজ যে ম,ইহ। 
সহসা বল। যাইতে পারিত না কেনন। এই ম-এর নীচে পূর্ণাস্তর ব্যবহিত কোমল 
গান্ধার থাকে। কিন্তু আশ্চ্ধ্য এই যে, ম-এর খরজে পুর্ণ সংক্রমণ হইবার জন্যই যেন 
এ সকল রাগিণীতে স্বাভাবিক গ এক একবার ব্যবহার হইয়া! থাকে; ইহাতে উহাদের 
সৌন্দর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি হয় । দ্বিতীয় ভাগে হ্বরলিপিতে উহাদের গানে এ সকল বিষয় 
বর্ব্য। 


কে্দারাতে স! ব্যতীত আরও ছুই খরজে সংক্রমণ হয়, ম ওপ। গ্রথমেগান্ধার 
যোগে ম-এর খরজ আশ্রয় করে , তৎপরে কড়ি-ম যোগে প-এর খরজে সংক্রমিত 
হয়ঃ অবশেষে শ্বাভাবিক ম ও রি যোগে লা-এর খরজে অবসন্ধ হইয়। যায়। ইহা 
গায়ক মাত্রেই অরগত আছেন। 


ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রাগাদি ম ও প-এর খরজেই অধিক সংক্রমিত হয় ? 
কেনন। এ ছুই স্থুরের সংক্রমণই সহজ ও স্বাভাবিক । এই জন্যই বোধ হয়, সেতারাদি 
যন্ত্রে কড়ি-ম ৪ কোমল-নি-এর পৃথক পর্দা থাকার প্রয়োজন ও প্রথা হইয়াছে, নৈলে 
যথেষ্ট অস্থবিধা! হইত। তহঘ্যতীত অন্ত স্থুরে সংক্রমণ ছওয়। তত সহজ সাধ্য নহে। 


২৪ পীহদছে লার। 


রাগ বিশেষে অভান্ত হুরের খরজে ওসংক্রমণ ছইয়া থাকে । যেমন ভৈরবী 
স্বাভাবিক রি যোগে কোমল-গ-এর উপর কখন কখন সংক্রমিত হয় / যথ। £-- 






 স্প রগ ্ ৪ 
মম রা | গো 'সয়োঃয়োঃগো.-ম | গোগো:য়ো.গো | স। 
ব। টিকা লে'নে থে র়ে। 


ইহ! ম-এ আরভ করিয়া, অবরোহণে এ ক চিহ্নিত স্থানে স্বাভাবিক রি যোগে 
কোমল গ-কে খরজ রূপে আশ্রয় করিতেছে । এ অর্দান্তর ব্যবহিত নিয় স্বাভাবিক রি 
তথায় কোমল গ-এয় খরজত্ের প্রদর্শক । উহা ন্বভাবত আপনিই উপস্থিত হয় 
চেষ্টা করিয়া আনিতে হয় না। কেননা মহইতে কোমল-গপূর্ণ হ্বর ; এ কোমল গ হইতে 
আবার পূর্ণাস্তর পর্য্যস্ত কোমল রি-তে নামিয়া আবার গ-এ আঠ্োহণ করিয়াছে। ইহাতে 
হুন্দর বিচিত্রতা হইয়াছে। গ-মুচ্ছনা নামক ভৈরবী প্রস্তাবিত নৃতন ঠাটে এ সংক্রমণটী 
প-এর উপর পড়ে ; ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, রাগাদির প-এসংক্রমিত হওয়ার গ্রবৃতি 
অধিক 3 ক্কেনন! সা-এর সহিত প-এর মিল অধিক জন্ত,প-ও উহার ন্যায় স্থুবিশ্রামদায়ক 
হয়। এতিম ভৈরবীতে আর এক প্রকার সংক্রমণ হুইয়! থাকে, তাহা অর্দন্বর উচ্চ, 
এমন একটা নৃতন স্থর দ্বারা প্রবর্তিত হয় ; যথা নিয়ে ১-এস্থলে ম এর উপরে অদ্ধাস্তর 
উচ্চ কেমল-প সহকারে ম-এর খরজে সংক্রমণ হুইয়াছে। কোমল-প অথবা 
কড়ি-ম ভৈরবীতে নৃতন; কিন্ত এ স্থানে উহ? কোমল-রি-এররূপধারণ করত, ম-থরজের 
প্রদর্শক হইয়াছে ; কেননা! কোমল রি ভৈরবীর জীবন ; সেই জন্য উহ] অন্যায় শুনায়, 


নাজ 


পোম |- গোগের | গোরে। স 
কর. -ব-টী*য়। 


নাঁ। অন্তান্ত রাগেও বিশেষ বিশেষ পূর্ণ ্বরের উপরে এরূপ অর্দন্বর প্রয়োগ ছারা 
ভৈরবীর অবতারণা হইক্বা থাকে । এ প্রকার সংক্রমণ দ্বারা গান বিশেষে প্রায়ই 
রাগান্তর গ্রতিপাদন হইতে দেখ। যায় । তাহার উদ্দাহরণ ত্বরূপ নিয়ে একটী অতি 
প্রসিদ্ধ উদ্দি ?ুরী গান লিপিবদ্ধ হইতেছে :-- 


বড় হংেরণ। ৪১ 


রড খানা সা-খরজে ॥ রর কে) বেছাগ ম-খরনে। 
পা শাছিসিিও 
এরর লন 
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(খ) খান্বাজ। এ 
72 বলিল নও 


হে কি হে ” 3০ 
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(গ) বেছাগ । ১4 


ও 
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স্তর! (ঘ ভৈরবী রি-খয়জে। 
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২ ১১১০১ 


এই গাধটাতে তিন রাগের সমাবেশ হইছে খান্বাঙগ, বেছাগ ও উৈরবী। 
প্রথমে লা-এর খরজে খাখাজ আরম হইয়া] (ক)চিছিত প্বানে বেছাগে পরিণত হুইযছে, 
কারণ এ স্থানের ধ-গুলি বেহাগের গান্ধারের রূপ ধারুণ করিয়াছে; ্ুতরাং এ বেহাগ 
ম-এর খরঙ্জগকেই আশ্রয় করিয়। তাহাতেই নিবৃত্ব হইতেছে | তৎপরে (খ) চিদ্ধিত স্থানে 
পুনরায় খান্থাজ স্বাভাবিক নি যোগে না-এ সংক্রমিত হইয়া, (গ) চিহ্ছিত স্থানে বেহাগে 
পরিণত হইয়াছে । অস্তরাতে ভৈরবী অবতীর্ণ। হইয়া, (ঘ) চিহ্ছিত স্থানে ধ-কে তদীয় 
পঞ্চমের রূপ দিয়া, কোমল গ সহযোগে রি-এর খরজকে আশ্রয় করিয়াছে ; কারণ 
'তথায় এ গ কোমল ভৈরবীর কোমল-রিখব হইয়। ঈাড়াইয়াছে। তংপরে (চ) চিহ্নিত 
স্থানে ধ-কে সা-বৎ করিয়া, অরোহণে উচ্চ -কে কোমল-ধ এবং স্বাভাবিক গ-কে 
পঞ্চমে রূপান্তরিত করত, অবরোহুণে এ ধ খরজজে সমাণ্ধ হুইয়াছে; শেষে আশ্চর্য্য 
কৌশলে বেহাগের পরে খাম্বাজের সহিত পুনমিজিত হইয়া অবসন্ন হইয়াছে। এইবূপে 
বৃতন নৃতন বেশ ধারণ করত, গানটা প্রত্ৃত বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে। হিন্দস্থানী 
টগ্লাগায়ক মাত্রেই এ প্রকার সবরের গান সর্বদ। গাইয়। থাকে । এ গানটা নান। প্রকার 
ধরণে ও ভঙ্গীতে গীত হয় ; তন্মধ্যে একটা ধরণ উপরে লিপিবদ্ধ হইল। 

লখ নৌই কায়দার ঠূংরী গানে এ প্রকার সংক্রমণ ও রাগাস্তর সর্ধদী হইয়া থাকে। 
কাঁলাবতেরা হিংসাবশতঃ উহা! আসলে দেখিতে পারেন না ১ ১*ম পরিচ্ছেদে হূরী 
গানের প্রস্তাবে এ বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে । সম্প্রতি আমার হুংরীগানের সংগ্রহ অতিশয় 
অল্প / নতুবা রাগাস্তর হওয়ার আরও দুই এক প্রকার উদ্দাহরণ দিতে পারিলে ভাল 
হইত। 


পিলু রাগিণী স্বাভাবিক গ যোগে ম-এর খরজে সংক্রমিত হয় $ যথা :_- 





|প:'ন১:ন, স|স.স:ংরর |গোগোঃর'স নন সব 
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্। 









|গে। মম গোর, র|স.স:র.র নৌনে রি ন | 


ক্রীম দী- - মতা সাধেরঞগগানি তোদ তা! রহ নাং 

উক্ত ক চিহ্ছিত স্থানে স্বাভাবিক গ-এর সাহায্যে ম-এর খরজ অবলম্বন করিয়াছে? তথা 
হইতে ফেন পিলু আবার নৃতন করিয়া আরভভ হইতেছে, কারণ এ ম-খরজের কোমল 
গান্ধার যে স্পেমল-ধ, তাহা পূর্ব হইতেই তথায় বর্তমান। সেইজন্ত ম-এর খরজে 
সংক্রমণ করিতে পিলুব প্রবৃত্তি প্রবল ও ম্বাভাবিক। তৎপরে আবার কোমল-গ যোগে 
সা-এর খরজে প্রত্যাবৃত্ত হয়; যেমন উক্ত (খ) চিহ্নিত স্থানে। বারআও শ্বাভাবিক গ 
যোগে ম-এর খরজে সংক্রমিত হইয়। থাকে । 

অনেক রাগ এমন আছে, তাহাদের কড়ি-কোমলের কোন অর্থ পাওয়া যায় না :-.. 
যেমন বসস্ত, মারোয়া, পুরিয়া, জয়ে প্রডৃতিতে কড়ি-ম ও কোমল-রি $ দরবারী 
তোড়ি, মুলতানি, হিন্দোল প্রভৃতিতে কড়ি-ম ইত্যাদি। এই সকল রাগ সেইজন্ত 
আদায় করাও অতিশর কঠিন। 

কোমল-নি ও কোমল-গ বিশিষ্ট রাগ সমূহের পক্ষে সা-এর গ্রাম কখনই স্বাভাবিক 
নহে; কিন্তু উহার সবব্দ। সা-এর গ্রামেই গীত ও বাদিত হওয়াতে সা-এর খরজকে 
আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। এই জন্ত অস্তরাতে এ প্রকার সমস্ত রাগই 
স্বাভাবিক নি-যোগে সা-এর খরজে সংক্রমিত হয়। পূর্ব পরিচ্ছেদে রাগাদির ঘে অভিনব 
ঠাটের প্রস্তাব করা গিয়াছে, তাহাতে যে স্থুর যে রাগের ঠাট, অন্তরাতে সে সকল 
রাগই উক্ত নিয়ম বশত: সেই স্বরে সংক্রমিত হইয়া থাকে : যেমন রি-ঠাটের রাগ 
অন্তরাতে কড়ি সা যোগে রি-এর খরজে সংক্রমিত হয়| গ ঠাটের রাগ অস্তরাতে কড়ি- 
রি ষোগে গ-এ ) প-ঠাটের রাগ কড়ি-ম যোগে শ-এ $ ধ-ঠাটের রাগ কড়ি-প যোগে 
'ধ-এ, এই প্রকার করিয়া, সংক্রমিত হুইয়। থাকে। 

এক্ষণে বোধ হয় ভরম! কর! যাইতে পারে যে, যড়জ নংক্রমণের তাৎপর্য ও 
প্রণানী সঙ্গীত কুতুহলী পাঠকবৃন্দ কতক বুঝিতে পারিবেন। সংক্রমণই গানের বিচিন্রত। 


২8? ' দীতধুর মায়। 


প্র্ছনের সর্য শ্রেষ্ঠ উপায়) তন্বার। ভাবার্থের পরিবর্তন হইয়া নৃতন নৃতন রলের 
আবিত্াব হইয়! থাকে । ধেমন 'তাল-ফে”, 'রাগ-ফের। তেমনি সংক্মণকে “র়জ-ফের 
বলা ধায়। জাধুমিক হিঙ্ুস্থানী ও বাঙ্গালী লঙ্গীতবিদ গণ লংক্রমণ প্রণালী কিছুই অবগত 
মছেন; কেদন! তাহাদের লন্গীতালোচনা! লমন্তই মৌখিক) স্তরাং কিসে কি 
হইতেছে, তাহার দিকে তাহাদের নজর নাই প্রত্যুত সংক্রমণের মর্দ হায়্ম করিতে, 
সবরের সমূহ অন্থধাবনের প্রয়োজন । কিন্তু অজ্ঞাত রূপে গানের মধ্যে সংক্রমণ সর্বদাই 
ব্যবহার হইতেছে । উহ উন্নতাবস্থ ল্গীতের প্রধান অঙ্গ | অশ্মজেশে নাট্য সঙ্গীতের 
প্রানৃতাব হইতে থাকিলে, তৎলহিত সংকম্নণের প্রণালীও পরিষ্কত ও উন্নত হুইবে। 


গর ভাগ সমাগ। 





অয-সংশোধন : ৩২ পৃষ্ঠার দশম পঙ.কিতে উদ্নিখিত 
“১৪ পৃষ্ঠায় স্থলে “২৯ গায়" ছইবে। 
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